


আমর! রর ।-*বাঙ্গালী বীরত্বের সম্মান 
জানে না, আমাদের এইরূপ অপযশ ।দীর্ঘকাল 
হইতে চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু এ কথা সত 
নহে। বাঙ্গালীর বীরত্ব প্রকাশের অবকাশ নাই, 
বাঙ্গালীকে সৈম্তদলে গ্রহণ কর! হয় না, বাঙ্গা- 
লীকে ইংরেজ কোথাও কোন প্রকার বীরত্ব! 
প্রকাশক কর্মের তার দেন নাই। বাঙ্গালীর 
শোর্্যান্থরাগ সমধিক বর্ধিত হইলেও তাহাদের 
সমরবিষয়ক গ্রন্থপাঠের স্পৃহা চরিতার্থ করিবার 
উপযুক্ত পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে নাই, রণসঙ্গীতের 
ত।বা বঙ্গসাহিত্যে নাই, বাঙ্গালীক্ সে স্বর 
আয়ত্ব করিতে পারে না। কাযানশ্রেণীর জলদর 
গভীর হুষ্কারে যখন দিগন্ত প্রকম্পিত হইতে 
থাকে, সেনাপতির আদেশে সশস্ত্র সৈনিকদল 
যখন সমতালে পদক্ষেপ রুৰিয়া অধীরচিত্তে 
ুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হয়, ঘন ঘন তৃর্য্য- 
নিনাদে ও সাঙ্কেতিক আলোক-অক্ষরে প্রতি- 
পক্ষের গতিবিধি যখন তাহাদিগের মানসঙ্ষেত্রে 
প্রতিফলিত হইতে থাকে, এবং রণদামাম 
মৃত্যুর নিশ্চিত তরঙ্গতঙ্গে ঝ্পপ্রদানের জন্য 
যখন আকুলন্থরে ব্বদেশের বারেন্ত্রগণকে অগ্র- 
সর হইতে বলে, তখনকার কি উৎসাহ, কি 
উদ্দীপনা, তাহ! অনুভব করিবার শক্তি ব! 
উপায় আমাদের নাই। ভাই বাঙ্গালী! যদি 
মনুষ্যত্বের আদর করিতে চাও, বীরত্বের 
প্রতি সম্মানগ্রদর্শনের বাপনা! থাকে, . যদ্দি 
কার্মানুরাগের দৃষ্টাত্ত সম্মুখে রাখিয়া :জাতীয় 
ইতিহাসে আত্মপ্রতিষ্ঠারচিহ্ব অঙ্কিত করিতে 
চাও, তাহা হইলে উনবিংশ শতাব্বীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
রণদেবতার জীবনচরিত আলোচনা কর। . 

নেপোলিয়ানের বীরত্ব সসাগরা ধরণী- 
ব্যাপী। ধিমি এক একটী যুদ্ধে এক একটী 
জাতির ঈর্পহ্র্ণ করিয়াছিলেন, ধাহারা এক 
একটী যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র বুদ্ধের সহিত ভূলনার যোগ্য, 
বাহার অঙ্কুলিসক্ষেতে ইউরোপের সম্রাটগণের 
সিংহাসন কম্পিত হইত, রাজদও খলিয়। গড়িত, 
বিমি যহাপরাক্রাত্ত বৃপতিবিঙ্গের বাঙ্য লইয়া 











সস 
পালিয়ান বোনাপর্চি। 


বীরতেই যে নেপোবিয়ান. ;:অসাধাঁরৎ 
ছিলেন, এমন নহে, সর্বাবিষয়ে তিনি অসাধারণ 
ছিলেন; ব্বধা রককপাত তিনি দেখিতে 
'পারিতেন না; প্রতারণা, এ্রবক্চনা . তির 


| প্রাণের সহিত ঘ্বণা করিতেন, তাহার সভার 


সদয়হদয় বন্ধু, কর্তব্যপরায়ণ সেনাপতি ভূত্যবঞ্ধ 
সল প্রভু, শ্বদেশপ্রেমিক দেশনায়ক, আর্ছেন 
সুহৎ বিপল্রের 'সহায়-_পৃথিবীতে অতি অর 
দেখা বায়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কেহ.কখনঞজ 
নেপোলিয়ানকে পরাস্ত "করিতে পারেন নাই 
এ সকল বীরেরই ্বধর্্ম ; বিধাতা! তাহাকে বাঁ 
করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কোন 
কোন দস্থ্য ও পরশ্বাপহারক প্রবঞ্চক ইংলণডের 
ইতিহাসে বীরনামে কীর্তিত হুইয়াছেন, প্রত।- 
রণাঁ প্রবঞ্চণ। তাহাদের বীরত্বের প্রধান উপাঁ 
দান। সেই সকল বীরের সহিত তুলন! করিলে, 
নেপোলিয়ানের অপমান কর! হয়। 
পুরুষসিংহ নেপোলিয়ানের জীবনের কথা, 
সংক্ষেপে শেষ করা যায় না। রয়েল ৬০৯ পৃষ্ঠায় 
ছুই খণ্ডে প্রকাণ্ড পুস্তক। নেপোলিয়ানের: 
জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত সকল বিষ! 
এই বিপুল গ্রন্থে সন্লিবিষ্ট হইয়াছে। .; 
প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তীষণ লোমহর্ণ সমরক্ি 
হিনী ; ইতালী, ভিয়েনা,সিরীয়,ইংলগড ও অসি 
হোহেনলিন্দেন 'উলমূ অন্তারলিজের 
সমর ; আল্লস্‌ উল্লজ্ঘন, ওয়াটারলুর যুদ্ধ € 
পড়িতে মনে হইবে,জাপনি যুদ্ধস্থনে 
থাকিয়া সমস্ত স্বচক্ষে দেখিতেছেন। / 
ইহার কাছে তুচ্ছ! উৎরুষ্ট কাব্যপ্ধার় 
জখ পাওয়া ষায় না, বঙ্গভাষায় দা 
চরিত পাঠের সুযোগ ১৮ রি 









রানার পারার, পাতার 


জীবন নিউটীনি। 






ইংরেজ ও সিপাহীর মহাসমরের;ভয়ানকঠ হিনী 


হ 


নিহিলিষ্ট রহস্য 





1 
পিগাহী বিদ্রোহের নাম আপামর সকলেই খত 
;খছেন সন্দেহ নাই । যে অভাবনীয় ঘটনায় প্রবাই 
ভারতডুমি আলোড়িত হইয়াছিল, যে ঘটনার ভীষণ মড়- 


! 
যন্ত্রঞ্জে চালিত হইয়া অবস্ত্ট সিপাহীগণ ভারতের এক, | 


প্রাপ্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্নব উপস্থিত 
রিবাহিল, ঘে অচিন্তনীয় লোষহণ ঘটনায় প্রবল 
্রভাপশালী 'ব্রিটিশ কেশরীকেও কম্পাদিত ও রোমা- 
রত কলেবর হইতে হইয়াছিল, এই পিপাহীধিদ্রোহ গ্রন্থ 
নদ জটিল রহস্তময় ঘটনার আমূল বিবরণে পরিপুর্ণ। 
কিরূপে লর্ড ভালহাউসীর কুটিল রাঙ্জন্গীতি ভারতের 
রর ভীষণ দাবামিমষ ঘোরতর রোধাগ্রি প্রস্জলিত 
'সরিয়াছিল। কি কারণে টোটার অম্পত্য দোষ আশ- 
স্বার অসত্ষ্ট হইয়া সিপাহীগণ উচ্মত্ত, পরম ও ক্িপ্ত- 
প্রায় হইয়া আত্মহারাবৎ হয়া উঠ্িয়াছিল, কিকপে, 
কি কারণে, কি ভাবে দিল্লী বান্পী, কানপুরঃ বারাকপুর 
প্রস্ততি সর্ব যুদ্ধের কাহিনী ও কামানের গভীর গর্জন 
ঈমুখিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত ও প্রকম্পিত 
করিয়াছিল, এই গ্রস্থ পাঠে তাহার আমূল সমস্ত ঘটনা 
প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া! বিশ্মিত, বিমোহিত ও স্তত্তিত হইতে 
হইবে সনোহ নাই। 
অনেকানেক ধতিহাসিক মহোদয়গণ এই ঘটনা 
ঈন্বস্বীয় ছুই একথানি' পুস্তক প্রক্ষাশ করিরা?ছন সতা, 
কিন্তু সম)ক্‌ পধযালোচনা করিলে দেখিতে পাওরা যায়, 
ডাহার! অনেক যত্রে, প্রয়াস ও চেষ্টা করিয়া ও অনেক 
ঘটনার যথাবথ বিবরণ সংগ্রহে সমর্থ হম নাই। আমর! 
পথ হতে, বছ পরিত্রামে, বহু অর্থব্যয়ে তৎসমন্ত সম্পূর্ণ- 
১ গ যথাযথ সংগ্রহ করিয়! এই গ্রন্থে, সনিবেশিত করি- 
। অধিক কি, মতামন! “কেন” সাহেবের গ্রন্থে ষে 
ডি উনার উল্লেখ নাই, পাঠকগণ আমাদিগের এই 
২২ও প্রাপ্ত হইয়া ইতিহাস পাঠ পিপাসার শাস্তি 
*২্রসঙ্গ লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাট । 
রাজনতির জটিল রহস্ত ও কুটনীতি 
'ত চাহেন,যদি নিষ্ঠুর. হত্যার অমানুষিক 
অনল বিসর্জন করিতে বাসনা হয়, 
'ঙ্গের শান্তিপূর্ণ রাজনীতি পাঠে 
ক্রি করিতে ইচ্ছা করেন, তবে 
৭ অরিয়া বাসনা ফলবর্তী করুন। 
| মুল্য ১২ টাকা মাত্র, ভাঃ 








স্পা শী 
পপ পপ পাশ 
ফু 
তি 


ধঁয়োজনীয়, এ্ন্থ। 





আবার নৃতন পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হুইল। 
বোমার সমস্ত কৌশল একাধারে । 
| ভীষণ বোষা ব্যাপারে গুপ্ত সমিতির বড়মন্ত্কাহিনী 





নিহিলিষ্ট-সম্প্রদায়ের ভীষণ ষড়যন্ত্রের বিবরণ । 


পাঠকগণ, সাময়িক সংবাদপত্রাদিতে নিহিলিষ 
সম্প্রদায়ের পরিচয় অবগত আছেন। এই রাজনৈতিক 
সং্প্রদায়ের উদ্দেশ্ঠ, রুশিয়ার সার্টের যথেচ্ছাচার থর্বব 
করা, সম্রাট কর্মচারিগণের উৎপীড়ন বিদুরিত করা। 
ইহাদের ভয়ে রুদ্রার মহাপরাক্রান্ত সম্রাট সদা কম্পমান, 
রুসিয়ার সহঅ সহস্র গোয়েন্দা সহশ্রচক্ষু হইয়া ইহাদের 
গাতবিধি প্রতিনিয়ত পধ্যবেক্ষণ করিতেছে, তথাপি 
ইঞকাদের শাসন হইতেছে না। ইহারা কিরূপে, কি 
কৌশলে 

বানা শিক্ষেপ করিয়া 

সআটের জীবন (বপন করিবার চেষ্টা করে, ট্রেগ 
উড়াইয়] দেয়, প্রাসাদ ধ্বংস করে, প্রধান প্রধান রাজ- 
কর্মচারিদিগকে বধ করে, তাহার বিবরণ এই পুস্তকে 
দেশিয়! বিশ্মিত ও স্তত্তিত হইতে হইবে! একজন ইহা 
যুবক শিহিলিষ্ট সন্দেহে ধৃত হইয়া] সাইবেরিয়ায় শির্ধবা- 
সিত হন, তিণি চারিহাজার মাইল পথ কিরূপ ছগ্বেশ 
ধরিয়া দেশে প্রত্যাগমন কারন,ঃএবং দেশে অ'শিয়া নিহি- 
লিষ্ট সম্প্রদায়ের সাও যোগদান করিয়া কিরাগ অসাধারণ 
কার্ধ) দ্বার] সমস্ত ইউরোপকে বিশ্ময়াকুলিত করেন, 
তাহারই কাহিনী এই পুস্তকে বিশদরূপে বর্ণিত হই 
যাছে। এমন লোমহ্র্ণ কাহিনী ভারতবর্ষের কোনও 
ভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই, একথা . আমরা 
অসপ্বোচ্চ বলিতে পারি। 


ইহাতে কি ভীষণ ধ্যাপার দেখিবেন? 


প্রেমের অভিনয়ের মধ্যে বিষাক্ত চুরিকা, হান্তের 
অন্তরালে ডিনামাইট.ও গনৃকটনের বিদ্ফ রণ, আবশ্তকা- 
হুসারে অনায়াসে নিজের বক্ষে অন্তরচাললা, উদ্দেশ্তাসিদ্ধির 
প্রস্থ অসাধ্য সাধনঃ এ সকল বিবরণ পড়িতে পড়িতে 
পাঠককে আত্মহার| হইতে হইবে। পুলিসের গোয়েন্দা 
ও নিহিলিষ্ট গোয়েন্দায় গোয়েন্দাগিরির অপূর্বাযুদ্ধ দেখিয়া 
আহারনিন্রা তুলিয়া যাইতে হইবে। প্রকাণ্ড পুস্তক 
অথচ যৎপর়োনাস্তি স্বলভ। : 


ূল্য কেবল) ₹শ আমা/ ভাকে (%* বার আনা 





আীযভগবদ্গীত 


বঙ্কিমচক্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । 


স্ন্সিক্কা। | 


ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি প্রণীত, গীতার 
ভাষ্য ও টীক1 থাকিতে গীতার অন্ত ব্যাখ্যা 
অনাবন্তক । তবে এ সকল ভাষ্য ও টীকা 
সংস্কৃত ভাষায় গ্রণীত। এখনকার দিনে এমন 
অনেক পাঠক আছেন যে, সংস্কভ বুঝেন না, 
অথচ গীতা-পাঠে বিশেষ ইচ্ছক। কিন্তু গীতা 
এমনই ছুরহ গ্রন্থ যে, চীকার সাহায্য ব্যতীত 
অনেকেরই বোধগমা হয় ন। এই জন্ত গীতার 
একখানি বাঙ্গালা টীকা! প্রয়োজনীয় । 
বাঙ্গাল! টাক? ছুই প্রকার হইতে পারে। 
এক,শঙ্করাদি-গ্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টাকার 
বাঙ্গাল! ম্ন্ছবাদ দেওয়া যাইতে পারে। 
দ্বিতীয়, নৃতন বাঙ্গাল! টীকা প্রণয়ন করা 
যাইতে পারে । কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা 
অবলম্বন করিয়াছেন । বাবু হিতলাল মিশ্র 
নিজকৃত অন্থবাদে,কথন শঙ্কর ভাষ্যের সারাংশ, 
কখন শ্রীধরত্বািকৃত টীকার সারাংশ সঙ্ধলন 
করিয়াছেন। পরম বৈষব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
বাবু কেদ্দারনাথ দত্ব নিজ-কত অন্থবাদে, 
অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ভি-প্রণীতা ঠীকার 
মন্ধার্থ দিয়াছেন । উষ্ীদিগের নিকট বাঙ্গালী 
পাঠক তজ্জন্ত বিশেষ খণী। প্রিরবর শ্রীযুক্ত 
বাবু ভূধরচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় গীতার আর এক- 
খানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্ভত হইয়াছেন ; 
বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শাঙ্করভাষ্যের 
অন্বাঁদ থাকিবে । ইভা বাঙ্গালী পাঠকের 
বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। 
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরষ্ঃগ্রসন্প দ্বিতীয় প্রথা 
অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অন্ু- 
বদের সহিত “গীতাসন্দীপনী” নামে একখানি 
উল! টীকা প্রকাশ করিতেছেন । ইহা 
রা বিষয় যে, “গীতাসন্দীপনীতে” গীতার 


মর্ম পুর্বব-প্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, 
সেইরূপ বুঝান হইতেছে । বাঙ্গালী পাঠকের! 


শ্রীরঘ্তপ্রসয় বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হুই- 


বেন সন্দেহ নাই ।' 

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকিতে, 
মাদৃশ ব্যক্তির প্লিঅভিনব অনুবাদ ও টীকা 
প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়! বৃথা পরিশ্রম বলিয়া 
গণিত হইতে পারে। কিন্ত ইহার ষথার্থ 
প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর 
কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। প্রয়োষ্ধন 
কি, তাহ! বুধঝাইতেছি। 

এখনকার পাঠক দিগের মধ্যে প্রায় অধি- 
কাংশই *শিক্ষিত”-সম্প্রদদায়তুক্ত | যাহারা 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহাদিগকেই সচ- 
রাচর “শিক্ষিত” বল! হই! থাকে); আমি 
প্রচলিত প্রথার বশবর্তী হইয়াই তদর্থে 
“শিক্ষিত” শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহার 
শিক্ষ। বেশী, কাহারও শিক্ষ। কম, কিন্তু রর 
হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক « ্ 
কাংশই “শিক্ষিতপ-সম্প্রদায়ভূক্ত, ইহ! আ' 
জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা খু 
যে, এই শিক্ষিত-সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডতদিগের 
উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালা 
অনুবাদ করিয়া! দিলেও তাহ! বুঝিতে পারেন 
না। যেমন টোলের পত্তিতেরা, পাশ্চাত্য- ' 
দিগের উক্তির অঙ্কবাদ দেখিয়াও সহজে 
বুঝিতে পারেন না, ধীঁঙ্গারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত, তাহার! প্রাচীন প্রাচা পঞ্ডিতদিগের 
বাক্য কেবল অন্থবাদ করিয়া দিলে সহজে 
বুঝিতে পারেন না। ইক! তীহাদিগের. দোষ 
নহে, তাহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। 
পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়- 


ভাষার অস্কবাদ হইলেই তাবের অন্থবাদ হদয়- 
জম হয় না। এখন আমাদিগের "শিক্ষিত”- 
সম্প্রদায়।টশশব হইতে পাশ্চাত্য চিস্তা-প্রণালীর 
অনন্ত, প্রাচীন ভারতবর্ষ চিন্তা-গ্রণালী 
তাহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষা- 
স্তরিত হইলে প্রাচীন ভাঁব সকল তাহাদিগের 
দয়ঙ্ম হয় না। ঠাহাদিগকে বুঝাইতে 
গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, 
পাশ্চাতা ভাবের সাহায্যে গীতার মন তাহা 
দিগকে বুঝান, আমার এই টাকার উদ্দেশ্য । 
ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে 
সকল মংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পুর্ব- 
প্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা 
নাই, থাকিবারও সম্ভাবনা নাই। কেন 
না, তীহার! যে সকল পাঠকের সাহাষ্য 
জন্ত ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ত'হা- 
দিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার 
'সস্কাবনাই ছিল না। এই টীকায় যতদুর সাধ্য 
দই সকল সংশয়ের মীমাঁংস! করা গিয়াছে । 
অতএব, সে সকল পঞ্জিতগণ গীতার ব্যাখা! 
॥লায় প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, 
 মিতাহাদিগের প্রতিযোগী নতি) যথাসাধ্য 
তাহাদিগের সাহায্য করি,ইহাই আমার ক্ষুদ্র 
তিলাষ। আমিও যতদুর পারিয়াছি, পূর্ব্ব- 
কলিকাতা, | 


১২৯৩ সাল। 


গিরি-টীকা-সংবলিত শাঙ্করভাষ্য,রীধরত্বামিকত 
টীকা,রামানুজভাষ্য,মধুক্থদনসরদ্ব তীকৃতৃ, টীকা, 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তিকূত টীক! ইত্যাদির প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়! এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছি। 
তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, 
যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান এবং 
দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সমগ্নেই যেসে 
প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন 
সম্ভাবনা নাই | আমিও সর্বত্র তাহাদের 
অনুগামী হইতে পারি নাই | ধাহার! বিবে- 
চনা করেন, এ দেশীয় পূর্ব-পণ্ডিতেরা যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক,এবং পাশ্চাত্য- 
গণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা! বলেন, তাহ! 
সকলই ভূল, তাহাদিগের সঙ্গে আমার কিছু- 
মাব্র সহানুভূতি নাই। 

টীকাই আমার উদ্দে্ঠ, কিন্তু মূল ভিগ্র 
টীক চলে না, এই জন্য মূল দেওয়া গেল। 
অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম 
নহেন, এজন্ত একট] অনুবাদও দেওয়া গেল। 
বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ 
আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা! করেন, 
সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন । সচরাচর 
শ্লাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়,সেই চেষ্টা! করি- 
য়াছি। কিন্তু ছুই একস্থানে অর্থব্যক্তির অন্তু- 
রোধে এ নিয়মের কিঞ্চিং ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 


শ্রীবহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 





প্রথমোইধ্যায়ঃ। 


ঘুতরাষ্ উবাচ। 
ধর্ঘক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র সমবেতা যুযুৎসবঃ। 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্ববত সঞ্জয় ॥১। 
ধৃতরাষ্্ বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্ 
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থা সমবেত আমার পক্ষ ও 
পাগুবের! কি করিল ? ১। 
্রীমপ্তগবদগীতা, মহাভারতের ভীম্পর্ধের 
অন্তর্গত । ভীন্মপর্কের ৩য় অধ্যায় হইতে 
৪৩ অধ্যায় পর্য্স্ত-_-এই অংশের নাম ভগ- 
বদগীতা-পর্বাধ্যায় » কিন্তু ভগবাগীতার 
আরভ,। পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। তৎপূর্কে 
ধাহ। ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে 
ন। পারেন, এজন তাহ! সংক্ষেপে বলিতেছি। 
কেন না, তাহ। ন! বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই 
প্রশ্থ করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে, তাহা 
অনেক পাঠক বুঝিবেন ন]। 
যুধিঠিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়! ধৃতরাষ্ট্রের 
পুত্র হুর্য্যোধন তাহা অপহরণ করিবার অভি- 
্রায়ে যুধিঠিরকে কপট-দুতে আহ্বান করেন। 
যুধিষ্ঠির কপট-দ্যুতে পরাজিত হইয়া এই পণে 
আবদ্ধ হয়েন যে. দ্বাদশ বৎসর তিনি 9 তাহার 
ভ্রাতৃগণ বনবাম করিবেন, তার পর এক বর 
অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর 
দুর্য্যোধন তাহাদিগের রাজ্য ভোগ করিবেন। 
(ও পর পাণ্ডবের] এই পণ রক্ষা করিতে 
রলে, আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রা্ধ হই- 


বেন। পাগবেয়! দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং 
এক বংসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্তু 
হূর্য্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে 
অস্বীকূত হইলেন। কাজেই পাগুবের! যুদ্ধ 
করিয়া ত্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রন্তত হই- 
লেন। উভয়পক্ষ সেন! সংগ্রহ করিলেন। 
উভয়পক্ষীয় সেন! যুদ্ধার্থ কৃরুক্ষেত্ে সমবেত 
হইল। যখন উভয় সেন! পরম্পর সন্দুখীন 
হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ আরস্ত হয় নাই, তখন 
এই গীতার আরম্ত। : 

ধৃতরাষ্টর হবয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নছেন-- 
তিনি হস্তিনা-নগরে আপনার রাজভবনে 
আছেন | তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ, 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়! যুদ্ধদর্শন-সুখেও 
বঞ্চিত। কিন্তু যুদ্ধে কি হয়, জানিবার জন্গ 
বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্বে ভগবান্‌ ব্যাসদেব 
তাঁহার সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন,তিনি অনুগ্রহ 
করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে 
ইচ্ছা করিলেন । কিন্তু ধৃতরাষ্্র তাহাতে 
অন্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, আমি জ্ঞাতি 
বধ সন্ধ্শন করিতে অভিলাষ করি না, 
আপনার তেঞজঃপ্রভাবে আস্ভোপাস্ত এই যুদ্ধ- 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব। তখন ব্যানদ্দেৰ ধৃত- 
রাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জরকে বরছ্লান করিলেন 
বরপ্রতাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুর়ে থাকিয়াও 
কুরুকষেত্রেছ দুত্ববৃত্ধাত্ত কল দিব্যচক্ষে দেখিতে 


পাইলেন, দেখিয়া ধৃত্রাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগি- 
লেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতে- 
ছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। মহা- 
ভারতের যুদ্ধপর্বগুলি এই প্রণালীতে লিখিত। 
সকলই সঞ্জয়োক্তি । এক্ষণে, উতয়-পক্ষীয় 
সেনা যুদ্ধার্থ পরম্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া 
ধৃতারাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন; উভয় পক্ষ 
কি করিলেন? গীতার এইরূপ আরম্ত। 

এঈ দিব্যচক্ষুর কথাটা অনৈসর্গিক, 
পাঠককে বিশ্বাস করিতে ৰলি না। 
গীতোক্ত ধর্খের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ 
নাই। 

যে ধশ্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্ত, প্রথমাধ্যায়ে 
ভাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষে 
এই তত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে 
এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে 
কেবল তাহারই পরিচয় আছে । গীতার মন্ম 
হৃদয়ঙ্গম করিবার জ৯ এতদংশের কোন 
প্রয়োজন নাই। পাঠকইচ্ছা করিলে এত- 
ংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন । আমার যে 
উদ্দেশ, তাহাতে এতদংশের কোন চীক। 
লিখিবারও প্রয়োজন নাই ; ভগবান্‌ শঙ্করা- 
চার্ধযও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে 
শ্রেণীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে 
কিছু জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন 
ছুই একট! কথ! লেখ। গেল। 

কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ । এ চক্র 
এখনকার স্থানেশ্বর বা খানের নগরের 
দক্ষিণবর্তী। আদ্বাল! নগর হইতে উহা ২, 
ক্রোশ উত্তর । কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারঙ- 
বর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের তাগ্য অন্কেবার 
এ ক্ষেজে নিষ্পতি পাইয়াছে। ছক্ষেত্র" নাম 


শুনিয়া ভরসা করি; কেহ একথানি মাঠ বুঝি- 


বেন ন1। কুরুক্ষেত্র প্রাচীনকালেই পঞ্চ 
যোজন দীর্ঘে এবং পঞ্চ যোজন প্রস্থে। এই 


জন্য উহাকে সমস্তপঞ্চক বল] যাইত। চক্রে 
সীমা! এখন আরও বাড়িয়। গিয়াছে। 

কুক নামে একক্ন চন্ত্রবংশীর রাজা 
ছিলেন। তাহা হইতেই এই চক্রের নাম 
কুরুক্ষেত্র হইয়াছে । তিনি দুরধ্যোধনাদ্দিঃ 
ও পাগুবদিগের পূর্ববপুকষ ; এজন্ঠ ছুধ্যোধনা- 
দিকে কৌরব বলাহয়। তিনি এই স্থানে 
তপস্য1 করিয়া বরলাত করিয়াছিলেন, এই 
জন্ঠ ইহার নাম কুরুক্ষেত্র । মহাভারতে কথিত 
হইয়াছে যে, তাহার তপন্তার কারণেই উহা 
পুণ্যতীর্ঘ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্য- 
ক্ষেত্র বা ধর্মক্ষেত্ত্র বলিয়। প্রসিদ্ধ । শতপথ- 
ব্রাহ্ষণে আছে, «দেবা: হ টব সত্তর নিষেছুর- 
গিরিজ্ত্ঃ সোমো বিজ্ুর্বিশ্বেদেবা অন্ধব্রে- 
বাশ্বিভ্যাম্‌। তেষাং কুরুক্ষেত্্রং দেববজনমাস। 
তন্মাগাহু: কুরুক্ষেত্র দেবধজ্জনম্‌।” অর্থাৎ 


দেবতারা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলিন,এজন্ঠ 


ইহাকে “দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান” বলে। 

মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাঝা-পর্বা- 
ধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র ভ্রিলো- 
কীর মধ্যে প্রধান তীর্থ । বনপর্ধে কুরুক্ষেত্রের 
সীমা এইরূপ লেখা! আছে-_প্উত্তরে সরম্বতী, 
দক্ষিণে দুষন্বতী, কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদী 
মধ্যবর্তী ।” (৮৩ অধ্যায় ) মনুসংহিতায় 
বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্ভেরও ঠিক সেই সীম৷ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে-- 


সরহ্বতীদৃষদ্ঘত্োদে বনগ্যোর্যদস্তরম | 
তং দেবনির্শিতং দেশং ব্রদ্ধাব্তং 
প্রচক্ষতে। ২। ১৭। 


অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত একই। 
কালিদাসের নিমলিখিত কবিতাতে তাহাই 
বুঝ! যাইতেছে। 
ব্রজ্ধাবর্তং জনপদমথচ্ছাযয়। গাহমানঃ 
ক্ষেঅং ক্ষতগ্রঘনপিশুনং কৌরবং তন্তজেখা: 


ধ্লাজন্যানাঁং শিতশরশতৈর্যজ গাণ্তীবধস্ব! 


ধারাপাতৈত্বমিব কমলান্যত্যবর্ষন্যুখানি ॥ 
মেঘদুত ৪৯ । 


কিন্ত মন্ুতে আবার অন্যগ্রকার আছে। যথা 


কুরুক্ষেত্রঞ্চ মতন্ুশ্চ পঞ্চালাঃ শুরসেনকাঃ | 
এষ ব্রহ্মরিদেশে! বৈ ব্রজ্জাবর্ভাদনস্তর* ॥ 


অপেক্ষাুত আধুনিক সময়ে চৈনিক 
পরিব্রাজক ঠিউস্থসাও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে 
“্ধশ্মক্ষেত্র”? বলিয়াছেন। * 
কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যক্ষেত্র বপিয়া ভারত- 
বর্ষে পরিচিত; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথ। 
পরিভ্রমণ করেন । কুরুক্ষেত্র অনেক ভিন্ন 
ভিন্ন তার্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি 
মহাভারতের যুদ্ধের ম্মীরক-হবরূপ | যে স্থানে 
অভিমন্থ্য সপ্তরথিকর্তৃক অন্যায় যুদ্দে নিহত 
হইয়াঠিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে “অভিমন্য- 
ক্ষেত্র? বা “অমিন? বলিয়। থাকে । সেখানে 
আজিও পুত্রহীনার! পুক্রকামনায় অর্দিতির 
মন্দিরে অদ্দিতির উপাসনা করেন । যেখানে 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সংকার- 
সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই 
বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখ- 
নও তাহাকে অস্থিপুর বলে। যেখানে 
সাত্যকিতে ও ভূরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হর? 
অর্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্যায় করিয়া ভূরি- 
শ্রধার বাহুচ্ছেদন করেন, সে স্থানকে এক্ষণে 
: “ভোর” বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, ভৃরি- 
শ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হপ্ত পক্ষীতে লইয়া যার। 


ক 8]. 91210151885 10116 অনুবাদে 
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সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখণ্ড বহুমূল্য 
হীরক ছিল। তাহাই কহিস্থর, এক্ষণে 
ডারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। কথাটা 
ষে সত্য, তাহার অবশ্ত কোন প্রমাণ নাই। 

কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাক্রেরই মুখে 
আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে বাঙ্গালী 
মেয়েরাও বলে, 'কুলুক্ষেত্র হইতেছে । অথচ 
কুরুক্ষেতের সবিশেষ তত্ব কেহই জানেন ন1. 
বিশেষ টম্সন্‌, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখ- 
কেরা সবিশেষ ন! জানিয়! অনেক গোলযোগ 
বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে 
এত সবিষ্তারে লেখ। গেল । * 


সঞ্জয় উবাচ । 


ৃষ্ট1 তু পাগ্বানীকং বৃ ছুর্য্যোধনস্তদা। 
আচাধ্যমুপসগম্য রাজ। বচনমত্রবীৎ ॥ ২ 


সঞ্জয় বলিলেন--. 


ব্যুহিত পাগুবসৈস্ত দেখিয়া রাএ& ছুর্য্যোধন 
আচার্ষোর নিকটে গিয়। বলিলেন । ২। 


* সাহেবদিগের ভ্রমের উদাহরণস্বরূপ 
গীতার অঙ্থবাদক *টম্সনের টীক] হইতে ছুই 
ছন্জর উদ্ধত করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে 
লিখিতেছেন*_ 

£ 0216 01 10101)10000200515508, 
006 191 01910. 2100100. 1)911)1, 1১101) 
010 15 0017 10217812650. ৮/1চ) [7850- 
18001) 0১৩ ০901091 0115010051)60, 

এইটুকুর ভিতর ৫টী ভূল । (১) ধর্ম- 
ক্ষেত্র নামে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই। 
(২) কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রের অংশ মাত্র নছে। 
(৩) [105 680 91817. 8:08100 06111 
কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল্লী হত্তিনাপুর নহে। 
(৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে। 
এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একঝ্স কর! 
যায়, আমর! জানিতাম ন1। 


হর্যযোধনাদির অস্ববিষ্ভার আচার্য ভরঘাজ- 
পুত্র প্রোণ। ইনি পাগ্ডবদিগেরও গুরু | ইনি 
_ ব্রাক্ষণ। কিন্তু যুদ্ধবিদ্ঞায় অদ্ধিতীয়। শন্্রবিভা! 
ক্ষতিয়দিগেরই ছিল,এমন নহে । প্রোণাচার্ধা, 
পরশুরাম, কপাচার্য্য, অশ্বামা, ইহার! সক- 
লেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর ক্ষত্রিয়দিগের 
অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন । 
যখন পশ্চাৎ ম্বধন্মপালনের কথ] উঠিবে,তথন 
এই কথা স্মরণ করিতে হইবে । 


ুনধার্থ টসন্ত-স্লিবেশকে ব্যুহ বলে । 
সমগ্রন্ত তু নৈগ্স্য বিস্তাসঃ স্বানভেদেতঃ। 
স বাহ ইতি বিখ্যাতো! যুদ্ধেযু পৃথিবীভুজাম্‌ ॥ 


আধুনিক ইউরোগীর় সমরে সেনাপতির, 


বুহরচনাই প্রধান কার্য্য। 


পশ্টৈতাং পাওুপুত্রাণামাচার্ধ্য মহতীং চমূম্‌। 
ব্যঢাং দ্রুপধপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩ ॥ 


হে আচার্য! আপনার শিষ্য ধীমান্‌ 
ফ্রুপদপুত্রের বারা বৃহিতা পাওবদিগের মহতী 
পেন] দর্শন করুন । ৩। 


জ্রুপদপুত্র ধষ্টছায়, পাওবদিগের একজন 
নেনাপতি। তিনিই বযহ রচন| করিয়াছিলেন । 
কথিত আছে, ইহার পিতা দ্রোগবধকামনায় 
যজ্ঞ করিলে ইহার জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের 
শিব্য বলিয় বর্ণিত হইতেছেন। এ কথাটা 
স্বধর্মপালন বুঝিবার সময়ে ন্মরণ করিতে 
হইবে, নিজ বধার্থ উৎপ্র শক্রকে ড্রোণ শিক্ষা 
দিযলছিলেন। আচার্ষের ধর্ম বিষ্ঞ।-দান। 


অন্তর শুর! মহঘাসা ভামাজ্জুনসম! যুধি। 
যুযুধানে| বিরাটশ্চ ক্রপদশ্চ মহারথঃ ॥ 8 ॥ 
ুষ্টকেতৃশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীধ্যবাম্‌। 
পুরুজিৎ কুম্তিতোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুজব5 ॥ ৫ 
ুয়ামন্থ্্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজ! চ বীর্ধ্যবান্‌। 
সৌভদ্রো৷ হৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারখা:/% 


ইহার মধ্যে শৃর, বাপক্ষেপে মহান, যুদ্ধে" 
ভীমাঞ্জুন তুল্য যুধুধান ( ১) বিরাট, (২) 
মহারথ ক্রুপদ;ধৃষ্টকেতু, (৩) চেকিতান, বার্ধা- 
বান্‌ কানীরাজ, পুরুজিৎ। কুস্তিভোজ, (৪) 
নরশ্রেষ্ঠ টশব্য, বিক্রমশালী যুধামন্ত্য, বীর্ষ্যবান্‌ 
উত্তমৌজা, নুভদ্রাপুত্র, (৫) দ্রৌপদীর পুত্রগণ 
ইহার! সকলেই মহারথ। ৪, ৫ ৬। 

€ ১) যুযুধান-_যছুবংশীয় মহাবীর লাত্যকি। 
(২) ভ্রপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু 
প্রভৃতি-সকলে অক্ষৌহিণীপতি । 

(৩) ধূষ্টকেতু মহাভারতে চেদি-দেশের 
অধিপতি বলির! বর্ণিত হইয়াছেন। :.অন্যাবধ 
বর্ণনা আছে। ( মহা,উদ্যোগ১১৭১ অধ্যার)। 

(৪) কুস্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুস্তি 
ভোজ বনুদেবের পিতা শূরের প্তৃঘন্থ-পুত্র। 


: পাগবমাতা কুস্তী তাহার ভবনে প্রতিপালিত৷ 


হয়েন। পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে পাওব-মাতুল। 
(৫) বিখ্যাত অভিমন্থ্য। 


অন্মাকস্ত বিশিষ্ট! যে তাক্লিবোধ দ্বিজোভম। 
নায়ক। মম ঠসম্তস্ত সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তো।৭॥ 


হে ছ্বিজোতুম! আমাদিগের যধ্যে ধাহার! 
প্রধান, আমার ঠসন্যের নায়ক, তীাহার্দিগকে 
অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য সে 
সকল আপনাকে বলিতেছি । ৭। 


ভবান্‌ ভংম্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিপয়ঃ। 
অশ্বখাম বিকর্ণশ্চ সৌমধতিরয়দ্বথঃ 1৮॥ * 


আপনি, ভীম্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) 
অহ্বখামা, (৭) বিকর্ণ, সোমদ্বজ-পুত্র, (৮) 
ও জয়দ্রথ (৯)।৮। | 

(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্বিস্তায় 
কৌরবদিগের আচার্য । 


* সৌমদততিস্তঘৈব চ ইতি পাঠাস্তর 


আছে। 


(৭) দ্রোণপুত্র। 

(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রব!। 

(৯) ছুর্যোধনের তগিনীপতি। 
অন্তে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ 
নানাশক্ত্রগ্রহরণাঃ সর্ব যুদ্ধবিশারদাঁঃ॥ ৯ ॥ 

আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্ত 
ত্যক্তজীবন হুইয়াছেন ( অর্থাৎ জীবনত্যাগে 
প্রস্তুত হইয়াছেন )। তাহারা সকলে নানান্ত্- 
ধাণী এবং যুদ্ধবিশারদ। ৯। , 

গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্মতত্ব কিছু নাই। 
কিন্ত প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকষ্ট। 
উপরে উভয়পক্ষের বহু গুণবান্‌ দেনানায়ক- 
দিগের ঈনাম যে পাঠককে ম্মরণ করাইয়া 
দেওয়া তল, চুইহ। কবির একট! কোৌশল। 
পশ্চাতে অর্জুনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী 
উক্ত লিখিত হইয়াছে, তাহ। পাঠকের হদয়- 
ক্রম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্যোগ 
হইতেছে। 
অপর্য্যাপ্তং তদন্মাকং বলং ভীম্মাভিরক্ষিতমূৃ। 


পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্।১*। 


ভাম্মাভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈম্ক অস- 
মর্থ। আর ইহাদ্দিগের ভীমাতিরক্ষিত পৈশ্ঠ 
সমর্থ । ১ 
পর্যযাগ্ধ এবং অপর্যযাপ্প শবের অর্থ শ্রীধর- 
স্বামীর টীকান্থুমারে কর! গেল । অস্টে অর্থ 
করিয়াছেন-_পরিমিত এষং অপরিমিত । 
অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
ভীম্মমেবাভিরক্ষজ্ব তবস্তঃ সর্বব এব হি ॥ ১১ 
আপনার সকলে ন্ব স্ব বিভাগান্তসারে 
সকল ব্যৃহত্বারে অবস্থিতি করিয়া তীনম্মকে 
রক্ষা করুন। ১১। 
ভীম হুর্যোধনের দেনাপতি। 
তস্য সঞ্জনয়ন্‌ হর্যং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ | 
[সিংহনারং বিনান্তোচৈঃ শঙ্খ, দঝো। 
প্রতাপবান্‌ ॥ ১২। 


( তখন ) প্রতাপবান্‌ কুরুবৃদ্ধ (পতামহ 
( ভীন্ম ) ছূর্য্যোধলের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহ- 
নাদ করত শব্খ-ধবনি করিলেন। ১২। 

পূর্ববকালে রাথগণ যুদ্ধের পূর্বে শঙ্ধ-্ধ্ৰন 


করিতেন। ভীগ্ম তূর্য্যোধনের পিতামহের 


ভাই। | 
ততঃ শঙ্খাশ্চ তের্ধ/শ্চ পণবানকগোমুখাঃ। 
সহসৈবাত্যহন্তন্ত সশব্স্তমুলোহভবৎ ॥ ১৩। 
তখন, শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমৃখ 
সকল ( বাছ্যঘস্ত্র) সহসা আহত হইলে সে শব 
তৃমূল হইয়া উঠিল। ১৩। 
ততঃ শ্বেতৈর্ঘৈযু'ক্তে মহতি স্যন্মনে স্থিত । 
মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্য শঙ্ছো প্রদধাতৃঃ ॥১৪। 
তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণ- 
জ্ছুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন । ১৪। 
পাঞ্চজন্তং হধীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্য়ঃ | 
পৌগু ং দো মহাশঙ্খং ভীম কর্ম 
বৃুকোদরুঃ॥ ১৫ ॥ 
অনস্ঞবিজয়ং রাজা কুস্তাপুজে! যুধিষ্টিরঃ। 
নকুল: সহদেবস্চ দুঘোষমণিপুষ্পকো ॥ ১৬ ॥ 
কষ পাঞ্জন্ত নামে শঙ্খ, অঙ্জুন দেবদতত 
এবং ভীমকণ্মা। ভীম পৌও নামে মহাশহ্খ 
বাজাইলেন। কৃস্তীপুত্র রাজ। যুধিষ্ঠির অনস্ত- 
বিজয়) নকুল স্ুঘোষ, এবং'সহদেব মণিপুষ্পক 
( নামে ) শব্ধ বাজাইলেন । ১৫। ১৬। 
কাশ্বশ্চ পরমেঘাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। 
ধষ্টচ্যয়ে! বিরাটশ্চ সাত্য কিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭॥ 
ভ্রপদ্দো! দ্রোপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে। 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহু: শহ্ধান্‌ দগ ; পৃথকৃ 
ৰ পৃথক্‌॥ ১৮। 
পরম ধন্ধুর্ধর কাশীরাঞ, মহারথ শিখণ্ডী, 
ষ্টছ্যয়, বিরাট, অপরাঞ্জিত সাত্যকি, ভ্রুপদ, 
ড্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহ সুরা পুক্র, - ছে 
পৃথিরীপতে !_-ইহার] মকলেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
শঙ্খ বাজাইলেন। 


স ঘোষে! ধার্ররাস্ট্রাণাং হায়াণি ব্যদারর়ৎ। 

নতশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তৃমুলোহভ্যনথনাদয়ন্‌ ॥১৯।* 
সেই শব্ধ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ 

করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল 

ধবনিত করিল । ১৯। 

" অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট। ধার্তরাষ্ট্রান্‌ কপিধ্বজঃ। 
প্রবৃতে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরছ্ম্য পাওডবঃ | 
ব্ধীকেশং তদ। বাক্যমিদমাহ মহীপতে 1২০1 

পরে হে মহীপতে ! 1 ধার্তরাষ্্র্দিগকে 
ব্যবস্থিত দেখিয়া অস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধবজ 

- অ্ুন ধনু উত্তোলন করিয়া হ্ববীকেশকে এই 

কথা বলিলেন । ২০। 

খ্ব্যবস্থিত” শব্ের ব্যাখ্যায় শ্রীধরত্বামী 

_লিখির়াছেন, "যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত।” 

রি অগ্ঞুন উবাচ। | 

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্বাপয় মেহচ্যুত।২১। 
যাবদেতার্িীক্ষে২হং যোদ্ব,কামানবস্থিতান্‌। 
ক্কৈর্ময়া সহ যোদ্ব্যমস্মিন্‌ রণসমুছ্যামে ॥২২। 
যোত্ম্যমানানবেক্ষে২হং ষ এতেঞ্ভ্র সযাগতা:। 
ধার্ীরাষইর্গ ছুবু দ্ধেযু্ধে প্রিয়চিকীর্যবঃ | ২৩॥ 
অন্ঞুন বলিলেন--- | 

যাহার] যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত) আমি 
যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণ- 
সমুগ্তমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ 
করিতে হইবে (যাবৎ তাহা! দেখি), যাহার! 
ছুর্বদ্ধি ৃতরাপ্পুত্রের প্রিয়্চিকীর্ধায় এইখানে 
যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থি- 


গণকে (যাবৎ) আঁম দেখি, (তাবৎ) তুমি. 


উভয় সেনার মধ্যে আমার রথস্থাপন কর। 
২১। ২২২৩। 





*তৃমুলোবানুনাদয়ন ইতি পাঠাস্তর আছে। 

1 বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে, 
সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে ।. সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের 
বৃত্তান্ত বৃতরাষ্ট্রকে গশুনাইতেছেন। 


সঞ্জয় উবাচ। 
এব্মুক্তো৷ হযাকেশো গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োরুজয়োমধ্যে স্থাপরিত্বা রখোতৃমম্!২৪॥ 
ভীন্মক্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌। 
উবাচ পার্থ পশ্থ্তান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি॥২৫। 
সঞ্জয় বলিলেন__ 
হে ভারত! * অঞ্জুনস্কর্তৃক হৃষীকেশ 
এইরূপ অভিহিত হুয়া উভয় সেনার মধ্যে 
ভীন্মপ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই 
উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়! কহিলেন, হে পার্থ! 
সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর 1২৪২৫! 
তত্রাপশ্তৎ স্থিতান্‌ পার্থ; পিতৃ নথ 
পিতামহান্‌ । 
আচাধ্যান্মাতুলান্‌ ত্রাত্‌ ন্‌ পুত্রান্‌ পৌন্রান্‌ 
সখীংস্তথ ॥ 
শ্বশুরান্‌ সুহদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬। 
তখন অর্জুন সেইখানে স্থিত উভয়সেনায় 
পিতৃব্যগণ, পিতামহুগণ, আচাধ্যগণ, মাতৃলগণ 
্রাতৃগণ,পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সথিগণ 
এবং সুহদ্গণকে দেখিলেন। ২৬। 
তান্‌ সমীক্ষ্য সকৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্‌ 
বন্ধ নবশ্থিতান্‌। 
কৃপয়া পরয়াবিষ্টে! বিষাদাননদমব্রবীৎ ॥ ২৭॥ 
সেই কুস্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অব- 
স্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবি হইয়া বিষাদ- 
পূর্বক এই কথা বলিলেন। ২৭) 


* ধৃতরাষ্্র এবং অঙ্ঞুন উভয়কে ই“ভারত” 
বলিয়া এই গ্রন্থে সম্বোধন কর! হইয়াছে, 


তাহার কারণ, ইহারা ছুত্স্তপুক্র ভরতের বংশ। 


1 সখা ও সুহৃদে অবশ্য প্রডেদে আছে। 
বাহার নিকট উপকার পাওয় গিয়াছে, সেই 
সথা। 


অঞ্জুন উবাচ। 
ৃষ্টে মান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎস্থন্‌ সমবস্থিতান্‌।* 
সীদস্তি মম গান্জাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮॥ 
অর্জুন বলিলেন_ 
হে কষ! এই যুদ্ধেচছু সম্মুথে অবস্থিত 
দ্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন 
হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে । ২৮। 
বেপথ শ্চ শরীরে মে রোমহ্র্ষশ্চ জায়তে। 
গাণ্ীবং অ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে ॥২৯॥ 
আমার দেহ কাপিতেছে; রোমহর্ষ জন্মি- 
তেছে, হস্ত হইতে গাণ্ীব খসিয়। পড়িতেছে 
এবং চর্ম জ্বাল করিতেছে । ২৯। 
ন চ শকোম্যবস্থাতৃং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পশ্টামি বিপরীতানি কেশব ॥৩৭। 
হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারি- 
তেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, 
আমি ছুলক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি । ৩০। 
ন চ শ্রেয়োহমুপত্তামি হত্বা শ্বজনমাহবে। 
ন কাঁজ্ে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং 
সুখানি চ ॥৩১॥ 
যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি 
কোন মঙ্গল দেখি না_-হে কৃষ্ণ! আমি জর 
চাহি না, রাঁজ্যস্ুখ চাহি না । ৩১। 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈ- 
জশাবিতেন বা । 
যেষামথে কাজ্িতং নো! রাজ্যং ভোগাঃ 
সুখানি চ॥ ৩২॥ 
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাপাংস্ত্যক্ত 1 ধনানি চ। 
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুজাস্তঘৈব চ 
পিতাষহাঃ ॥ ৩৩। 


. *দৃষ্টেমং ত্বজনং কৃষ যুযুতনুং সমূপন্থিতম। 
ইতি পাঠাত্তর আছে। 





মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্তালা: সন্বন্ধিনস্তখ]। 
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি ত্রতোইপি মধুস্থদন 0৩৪ ॥ 
যাহাদিগের জন্ভ রাজ্য, ভোগ, সুখ 
কাঁমন! কর! ষায়, সেই আচাধ্য, পিতা, পুত্র, 
পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পত্র শ্যালক এবং 
কুটুষ্বগণ যখন ধন-প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই 
যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ ! আমাদের 
রাক্েই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীব- 
নেই কাজ কি? হে মধুস্থদন! আমি হত হুই 
হইব, তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছ। 
করি না। : ৩২1৩৩।৩৪। রী 
"আমি হত হুই হইব :(দ্বতোহপি ) 
কথার তাৎপর্য্য এই যে. "আমি না! মারিলে 
তাহারা আমাকে মারিয়া! ফেলিতে পারে 
বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, ওথাপি, 
আমি তাহাদিগকে মারিব না। বন্বতঃ ভীষ্ম- 
দ্রোণের সহিত অঞ্জঞুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। অঞ্জুনের “মৃতুযুদ্ধের্ু” কথ। আনর। 
অনেকবার শুনিতে পাই । 
অপি ত্রেলোকারাজ্যন্য হেতোঃ কিন মহীকৃতে 
নিহত্য ধার্তরাষ্্রান্‌ নঃ ক! গ্রীতিঃ 
স্যাজ্জনার্দীন ॥ ৩৫ ॥ 
পৃথিবীর কথা দূরে থাক, অৈলোক্যের 
রাজ্যের জন্তই বা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ 
করিলে কি নুখ হইবে, জনার্দিন ?। ৩৫। 
পাপমেবাশ্রয়েদম্মান্‌ হত্বৈতানাততারিনঃ। 
তন্মান্নার্হ। বয়ং হস্তং ধার্তরাই্। ন্‌ সবান্ধবান্‌।* 


শ্বজনং ছি কথং হত। স্ৃখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬| 


এই আততাক্িদিগকে 'বনাশ কারলে 
আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব 
আমর] সবান্ধব ধূতরাষ্্র-পুত্রাদদগকে বিনাশ 
করিতে পারিব ন|। হে মাধব! শ্বজন হত্যা 
করিয়। আমর] কি প্রকারে সুত্ী হইব? ৩৬। 


শি নাস 


* স্ববান্ধবান্‌ ইতি পাঠাত্তর আছে। 


ছয় জনকে আততায়ী বলে-_ 

আগর! গরদশ্চৈব শত্্রপাণিধনাপহঃ। 

ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥ 

যে ঘরে আগুন দেয়) যে বিষ দেয়) শত্ম- 
পাঁণি, ধনাপহারী, ভূমি ঃষে অপহরণ করে, 
, ও বনিত। অপহরণ করে, এই ছয় জন আত- 
তায়ী। অর্থশাস্াহসারে আততায়ী বধ্য। 
টাকাঁকারেরা! অর্জুনের বাক্যের এইরূপ অর্থ 
করেন যে, যদ্দিও অর্থশাস্ত্রাহ্সারে আততায়ী 
 ধধ্য, তথাপি ধর্মশাস্ত্রাস্থলারে গুরু প্রভৃতি 
| অর্বধা। ধর্শশান্সের কাছে অর্থশান্ত্র ছূর্ববল, 
সুতরাং ভ্রোপ-ভীম্মাদি আততায়ী' হইলেও 
তীহাদিগের বধে পাপাশ্রয় 5ইবে। একালে 
আমরা “181 এবং “810:5116/”র মধ্যে 
যে গ্রন্তেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ। 
“[2৬স্র উপর *0101915 । ইংগেজের 
'পিনাল কোডেও লিখে যে, অবস্থাবিশেষে 
আততায়ীর বধজন্ত দণ্ড নাই। কিন্ত সেই 
সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্বত্র আধুনিক 
নীতিশাস্্সঙগত নহে। 

আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একটা 

অর্থ করিয়াছেন। তিলি বলেন, এমন বুঝা- 
ইতে পারে যে, গুকু প্রভৃতি বধ করিলে 
আমরাই আততায়ী হইব ;.নুতরাং আমাদের 
'গাপাশ্রয় করিবে । “গুরুত্রাতৃন্থু হৎপ্রভৃতী- 
নেতান্‌ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যাম; |” 


বদ্ধপ্যেতে ন পশ্যস্তি লোভোপহতচেতসঃ। 
কুলক্ষয়কূতং দোষং মিব্রপ্রোহে চ 

পাতকম্‌ ॥৩৭ ॥ 
কথং ন জেয়মস্মাতিঃ পাপাদন্মান্নিবর্তিতুম্‌। 
কুলক্ষয়কুতং দোষং প্রপশ্থাত্ির্জনার্দিন ॥ ৩৮॥ 


ষষ্ঠপি ইহারা! লোভে হতজ্ঞান হুইয় 
কুলক্ষয়দোষ দেখিতেছে না,কিন্তু হে জনার্দন ! 
আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, 


আমরা সে পাপ হইতে |নবৃতিবুদ্ধিবি শিষ্ট 


কেন ন! হইব? ৩৭1৩৮। 
কুলক্ষয়ে প্রণস্থাস্তি কুলধন্মাঃ সনাতনা: | 
ধর্মে নষ্টে কুলং কৎ্নমধর্্মোহভিভবত্যুত ॥৩৯॥ 
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধশ্ম নষ্ট হয়। ধশ্ম 
নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্শে "অভিভূত 
হয়। ৩৯। 
সনাতন কুলধর্__ অর্থাৎ পূর্ববপুরুষপর- 
স্পরা প্রার্তি কূলধর্ম,। 
অধন্মাভিভবাৎ কষ, প্রদ্ষ্যন্তি কুলস্্রিয়ঃ। 
যু দুষ্টান্থ বাফের জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ | 
হে কৃষ্ণ! অধশ্মীভিভবে কুলক্বীগণ হৃষ্টা 
হয়, স্্ীগণ হুষ্ট1! হইলে, হে বাঞ্চে | * বর্ণ- 
সঙ্কর জন্মায় । ৪*। 
সঙ্করে। নরকায়ৈব কুলদ্রানাং কুলম্য চ। 
পতত্তি পিতরে! হোষাংলুপ্তপিপ্ডোদক ক্রিয়া:।৪১ 
এই সঙ্কর কুলনাশকারিদিগের ও তাহা- 
দের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্োদক- 
ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদদিগের পিতৃগণ 
পতিত হয়। ৪১। 


 দোধৈরেতৈঃ কুলন্ত্রানাং বর্ণসক্করকারকৈঃ। 


উৎসাস্তন্তে জাতিধশ্মাঃ কুলধর্মাশ্চ 
শাশ্বতাঃ ॥৪২॥ 

এইরূপ কুলদ্রদিগের বর্ণসন্করকারক এই 
দোষে “জাতিধর্ম ও সনাতন কুলধর্্ম উৎসন্ন 
যায়। ৪২ ॥ ূ 
উৎস্নকুলধা্ধাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন। 
নরকে নিয়তং বাসে৷ ভবতাত্যনশুশ্রম |৪৩॥ 

ছে জনার্দন | আমরা শুনিয়াছি যে, যে 
মাযদিগের কুলধর্শা উৎসঙ্ন যায়, তাহাদিগের 
নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩। 

৩৯, ৪০) ৪১১ ৪২, ৪৩, এই পাঁচটি শ্লোক 
আধুনক কৃতবিদ্য 'পাঠকদ্দিগের কাণে ভাল 


_ * ক্ষ বৃফিবংশসনভূত, এজন্স বাষেপ। 


লাগিবে না। ইহা বর্ণপন্কর-বিরোধী প্রাচীন 
কুসংস্কারপূর্ণ ব্রা বোধ হইবে, তার উপর 
খলুপ্গপিত্োদ কক্রিদ্লাঃ” প্রস্থতি অলম্কারও 
আছে। বর্ণসঙ্করের উপর গীতাকারের বিশেষ 
বিদ্বেষ দেখা! যায়| ইনি স্বয়ং ভগবানের বৃখেও 
বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্ষিবিষ্ট করিয়াছেন । আমরা 
যখন তদ্ধিষয়িণী ভগবছুক্তির সমালোচনায় 
প্রবৃন্ত হইব, তখন তছুক্কির তাৎপর্য বুঝিবার 
চেষ্টাকরিব। এক্ষণে অঙ্ছুনোজির স্থল মর্ম 
বুঝিলেই যথেষ্ট হইল । কুলের ' পুকষগণ 
মরিলে কুলস্ত্রী যে ব্যভিচারিণী হয়, ইহা! 
সরাঁচর দেখা যায়। কুলক্সীগণ বাভিচারিণী 
হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচলোকের ওরসে 
সম্তান জন্মিতে থাকে । বংশ নীচসম্ভতিতে 
পরিপূর্ণ হয়, কাজেউ কুলধর্মম লোপ পাষ। 
বর্ণসঙ্করে ধাহারা ফ্োষ ন1! দেখেন)এবং পিগ্া- 
দির স্বর্গকারিতায় ধাহারা বিশ্বাসবান্‌ নছেন, 
স্বর্গ-নরকাদিও ধাহাঁর] মানেন না, তাহারাও 

'করি, এতটুক ম্বীকার করিবেন | * 
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কথাট! অতি মোটা কথা বটে। কথাটা অর্জদ- 
নের মুখে বসাইবাত্ একটু কারণ আছে-_অর্ছ- 
নের এইপ্কুলধর্দেরস্বড়াইয়ের উত্তর়ে ভগবান্‌ 
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পশবধর্ম্বের কথাটা তুলিবেন। এটুকু গ্রস্থ- 
কারের কৌশল। “ন কাঁজ্ছে বিজয়ং কৃষঃ 
ন চরাজাং সুথানি ৮” এই অমৃতময় বাক্যের 
পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে। 
অহোবত মহৎ পাঁপং কর্ত,ং ব্যবসিত! বয়ম্‌। 
বদ্রাজাস্থখলোভেন হত্ধং দ্বজনমৃদ্য তা: ॥ ৪৪ 
হায় ! আমর! রাজ্য নুখলোভে ত্বঞ্জনকে 
বধ' করিতে উদ্যত হইয়াছি--মহৎ পাপ 
করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি। ৪৪1 ূ 
যদি মামগ্রতীকারমশস্ত্রং শত্পাণয়ঃ | 


খার্তরাষ্া রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং তবেৎ।8৫।, 


যদি আমি প্রতীকারপরাস্খ ' এবং অশন্ত 


হইলে শম্বধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে আমাকে 


বিনাশ করে, তাহাঁও আমার পক্ষে অপেক্ষা 
কত মঙ্গলকর হইবে ৪৫। 

সঞ্জয় উবাচ। | 
এবমুক্ত ্জুনঃ সংখ্যে রখোপস্থ উপাবিশৎ 4. 
বিশ্জ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ:॥8৪৬। 
সঞ্জয় বলিলেন-__ 


 ছঙ্ছন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল- মানসে 


খন্থর্বাণ পরিত্যাগ করিয়! সংগ্রামস্থলে রথো- 
'পাস্থে উপবেশন করিলেন । ৪৬। 

ইতি শ্রভগবদগীতান্পনিষত্হু হ্গবিস্ঠায়াং 

যোগশাস্তে শ্রীরুষ্ণার্জুনসংবাৰে অর্জুন- 
.. বিষাদে! * নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ | 
বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্দমতত্ব 

কিছু নাই; কিন্তু 'এই অধ্যায় একথানি উৎকষট 
কাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় 
নর সাঞ্জান হইয়াছে । কুরুক্ষেত্রে উভয় 
সেনা নুসঙ্জিত হইয়া পরম্পর সম্মুখীন 
ৃ ইঈয়াছে। পাওবদিগের মহতী সেন ব্যুহ্বন্ধা 
হইয়াছে দেখিয়া রাজ! ছূর্য্যোধন, পরম রণ- 
পণ্ডিত আপনার আচার্ধ্যকে দেখাইলেন। 
ইতি পাঠ আছে। 


একটু ভীত হইয়া আচার্ধ্যকে বলিলেন, 
«আপনারা আমার সেনাপতি ভীম্মকে রক্ষা 
করিবেন।” 

কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীম্ম যুবার অপেক্ষা উদ্যম- 
শীল-_তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ- 
ধ্বনি করিলেন--( শঙ্খ তখনকার 1016 )। 
তাহার শঙ্খধবনি শুনিয়। উৎসাহে বা গ্রত্যুস্তরে 
উভয় সৈল্স্থ যোক্ধ গণ স্কলেই -শঙ্ধধ্যনি 
করিলেন। তখন উভদ্নদলে নানারিধ রপবাগ্ঘ 
বাজিয়। উঠিল--শহ্ধে,ভেরীতে,অন্তান্ত বানের 
কোলাহলে,গগন বিদীর্ণ ছইল--মাকাশ পৃথিবী 
তুমুল হইয়া! উঠিপ্ব। দেই মহোৎসাহের সময়ে 
স্থিরচিত্ত অর্জন_ ইহার উপরে কোৌরব-জয়ের 
ভার-_আপৰার সারথি কষ্ণকে..বলিলেন-_ 
“একবার উভর 'দীদার মধ্যে রধ রাখ দ্বেখি-_ 
দেখি, কা টা, আমায় যুদ্ধ "ক্রিকে 
হইবে” কষ, শ্বতাশ্বযুক্ত মহারথ উততয় 
সেনার মধ্যে স্থাপিত কাঁরলেন। সর্বজ্ঞ 
সর্ববকর্তী বলিলেন) "এই দেখ।” অর্জন 
দেখিলেন, ছুই দিকেই ত আপনার জন,-_ 
পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌন্র, মাতুল, শ্বশুর, 
শ্তালক, সুহৎ) সখা--তীাহার গা কীপিয়া 
উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মৃখ শুকাইল, 
দেহ অবসন্ন হইল/ মাথা! ঘুখিল, হাত হইতে 
সেই মহাধন্থ গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। বলি- 
লেন, “কম্দ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের 
মারিয়া রাজ্যে কি ফল? আমি যুদ্ধ করিব 
ন11” এই সংগ্রামক্ষেত্রে ছুই. দিকে ছুই'মহতী 
সেনা: এই তুমুল কোলাহুল, রণবাদ্য এবং 
ঘোরতর উৎসাহ-_সেই লময়ে এই মহাবীরের 
প্রথমে হ্ৈর্যয), তার পর তাার হৃদয়ে সেই 
করুণ এবং মহান্‌ প্রশান্ত ভাব--এরপ 
মহচ্চিন্ত্র সাহিত্যঞ্গগতে ছুল'ভ। "ন কাজে 
বিজয়ং কষ্ণ ন চয়াজাং স্বখানি ৮”-_ঈদৃশী 
অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে? 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। 


সঞ্জয় উবাচ। 
তস্তথা কপায়াবিষ্টমশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌ । 
বিষীদস্তমিদং বাকামুবাচ মধুস্থদনঃ ॥১। 
সঞ্জয় বলিলেন 
তখম:সেই কপাবিষ্ট অঞ্ধপূর্ণাকুললোচন 


বিষাদঘুক্ত ( অঙ্জুন ).কে মধুস্থদন এই কথা, 


বলিলেন ।১। রা 
শতগবান্‌ উবাচ । 
কুতৃডু্িস্মলিদং বিষম সমূপস্থিত্মূ। : 
এমীর্যজষমন্বগ্ামকীর্ভিকরমর্জুন ॥২।. 
, ভগবান্‌ বলিলেন: 

হে অঞ্জুন! এই সঙ্কটে . অনার্ধ্যসেবিত 
স্ব্গহানিকর এবং অকীর্থিকর তোমার এই 
মোহ কোথ। হইতে উপস্থিত হইল? ২। 
ম! ব্ৈব্যং গচ্ছ কৌন্ডেয়*নৈতৎ স্বয্যুপপদ্ততে। 
কষুত্রং হদয়দৌর্বল্যং ত্যক্েতিষ্ট পরস্তপ ॥২। 

'হেকোস্তেয়! ক্লীবতা প্রাণ্ত হইও না, 
ইহা! তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরস্তপ! 
ষুত্র হবদয়দৌর্ব্বল্য পরিভ্যাগ করিয়া উত্থান 
কর। ৩। | 
অর্জুন উবাচ। 

কথং ভীনম্মমহং সংখ্যে ড্রোণঞ্চ মধুত্থদন। 
ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পুজান্বাবরিস্থদন 8৪ 

অঞ্জন বলিলেন-_ 

ছে শক্রনিহ্দন মধুস্দন! পুজাহ্যে 
ভীম্ম এবং দ্রোপ,যুদ্ধে তাঁহাদের পহিত বাণের 


দ্বার কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব ? $। 


** প্রুবযং যা ম্ম গমঃ পার্থ” ইতি 
আনন্দগিরি ধৃত পাঠ। 


গুরূনহত্বা হি মহাহুতাবান্‌, 

শ্রেয়ো ভোক্ত ং তৈক্ষ্মপীহ লোকে । 
তত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিছৈব 

তৃষ্ধীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিঞ্জান্‌॥ ৫ ॥ 
'মহান্থতব গুরুদ্িগকে বধ ন! করিয়া ইহ- 


(লোকে ভিক্ষা! অবলম্বন" করিতে হয়) সেও 


শ্রেয় ৷ আর শক্ষপদিগকে বধ করির়। যে অর্থ- 
কাম ভোগ করা যায়, তাহা! রুধিরলিগু | ৫। 
ন চৈতদ্বিন্ন কতরয়ো গরীয়ো, 


১» বন্বা জয়েম বদি বা নো জয়েযুঃ। 


যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেইবস্থিভাঃ প্রমৃখে ধার্তরাষ্রীঃ ॥৬॥ 
আমর] জয়ী হই বা আমাদিগকে জয় 


করুক, ইহার মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ, তাহ! 


আমর! বুঝিতে পারিতেছি না যাহাদিগকে 
বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, 
সেই ধৃ তরাষ্র-পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত ।৬। 
' কার্পশ্যদে'যোপহতম্বভাবঃ, 

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্্মসংমূঢ়চেতাঃ। 

যচ্থে়ঃ স্যারিশ্চিতং ত্রহি তন্ে, 

শিষাত্তেংহং শাধি মাং ত্বাং গ্রপক্নম্‌॥ ৭॥ 

কার্পণ্য-পদোষে আমি অভিভূত হইয়াছি 
এবং ধর্ম-সন্বদ্ধে আমার চিত্ত বিষূঢ় হইয়াছে, 
তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা 
তাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। 
আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন 
হইতেছি--আমাকে শিক্ষা দাও । ৭। 

কাপণ্য অর্থে দীনতা | তারানাথ "্বাঁচ-: 
'্পাত্যেএই অর্থ নির্দেশ করিয়! উদ্দাহরণন্বরূপ 
গীতায় এই বচনটি উদ্ধত করিয়াছেন। ভরসা 
করি, কোন পাঠকই এখানে দীনত অর্থে 
দারিদ্র্য বুঝিবেন ন1। "দীন" অর্থে মহাব্যসন- 


১৬ 
প্রাপ্ত । উদাহরণস্বরূপ--ত'রানাথ রামায়ণ 
হইতে আর একটি বচন উদ্ধত করিয়াছেন 
যথ! £-_খমহদ্ব। ব্যসনং প্রার্ধো দীনঃ কপণ 
উচাতে ” আনন্দগিরি বলেন--”যোধল্সাং 
স্বক্লামপি শ্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ।” যে 
সামান্ ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না, সেই 
কুপণ। * শ্রীধরম্বামী বুঝাইয়াছেন যে,"এই 
সকল বন্ধুবর্গকে নষ্ট 'করিয়া কি গ্রাণধারণ 
করিব? অর্জুনের ইতি বৃদ্ধিই কার্পণ্য । 
তিনি “কার্পণ্যদোষ” ইতি সমাসকে ছন্দব- 
সমাস বুঝিয়াছেন--কার্পপ্য এবং দোষ । দোষ 
শন্দে এখানে পূর্ববক্থিত কুলক্ষয়কুত পাপ 
বুঝিতে হইবে। অন্ঠান্ত টীকাঁকারেরা সেরূপ 
অর্দ করেন নাই। 

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুগ্যাদ্‌- 

ধচ্ছোকমুচ্ছোষণমিল্টরিয়াণাম্‌ 

অবাঁপা ভূমাঁবসপত্ুমৃদ্ধং 

রাঁজাং সুরাণামপি চাখিপত্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 

পৃথিবীতে অসপত্ব সমৃদ্ধ রাজ্য এবং মুর- 
লোঁকের আধিপত্য পাইালেও যে শোক আমার 
ইঞ্জিয়গণকে বিশোধণ করিবে, তাহা কিসে 
যাইবে, আমি দেখিতেছি না। ৮। 

সঞ্জয় উবাচ। 

এবমৃক্ত1 হৃধীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ। 
নযোৎস্ত ইতি €গাবিন্দমুক্ত। তৃষণীং বব হা৯। 

সঞ্য় বলিতেছেন-- 

শক্রজয়ী অর্থদুন 1 হ্ধীকেশকে এইরূপ 
বলিয়া বুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে 
বলিয়া তৃষণীস্তাব অবলম্বন করিলেন | ৯। 

* কাদীনাথ অ্রান্থক তেলাং “কার্পণা" 
শব্দের প্রতিবাকা দিয়াছেন“1)511)155817655,৮ 

1 মূলে "গুড়াকেশ' শব্দ আছে। গুড়া- 
কেশ অঞ্জুনের একটি নাম। টীকাকারেরা 
ইহার অর্থ করেন, 'নিদ্রাজয়ী।” অন্তবিধ 
অর্থও দেখা গিয়াছে। 


তা ) রহ রঙ 
রঙ ১৬. ্ 

রঃ ত না চে 

€ 1 

1. 


তমুবাচ হ্ৃষীকেশ: গ্রহ সপ্িব ভারত । 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদস্তমিদং বচঃ ॥১০। 

হে ভারত! হ্বধীকেশ হাস্য করিয়া! উভয় 
সেনার মধ্যে বিষাদপর অক্জুনকে এই কথ! 
বলিলেন । ১০। 

শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 

অশোচ্যানন্বশোচন্্ং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাস্থনগতাস্থংশ্চ নাছশোঁচস্তি পর্তিতাঁঃ ॥১১॥ 

শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন-__ 

তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে; 
কিন্তু যাহাদের জন্ত শোক করা উচিত নকে, 
তাহাদের জন্প শোক করিতেছ। কি জীবিত, 
কি মৃত, কাহারও জন্ত পণ্ডিতের শোঁক 
করেন না। ১১ 

এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারস্ত । এখন, কি 
কথাটা উঠিতেছে, তাহ! বুঝিয়া দেখা যাউক। 

হর্য্যোধনাদি অস্ঠায় পূর্বক পাগবদিগের 
রাজ্যাগহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার 
পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা! মাই। এখানে যুদ্ধ কি 
কর্তব্য ? 

মহাভারতের উদ্‌যোগপর্ধবে এই কথাটার 
অনেক বিচার ভইয়াছে। বিচারে স্থির হুইয়া- 
ছিল যে? যুদ্ধই কর্তব্য । তাই এই উভয় সেনা 
সংগৃহীত হুইয়। পরম্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। 

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্তব্য কি না, আধুনিক 
নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও, 
আমরাপাগুবদিগের সিদ্ধান্তের যাথাথ্য ত্বীকার 
করিব। এই জগতে যত গ্রকার কর্ম আছে, 
তন্মধ্যে সচারচর যুদ্ধই সর্ধপেক্ষ৷ নিকৃষ্ট । কিন্ত 
ধর্মযুদ্ও আছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, 
ইউরোপে উলিয়ম সাইলেন্ট, এবং তারতবর্মে 
প্রস্তাপসিংহ প্রভৃতি যেষুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তাত! পরম ধর্--দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম। পাঁগুবদিগেরও এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই 
শ্রেণীর ধর্ম। এ বিচার আমি কষ্*চরিত্রে 


ভ্ীমনস্তগবদগীতা। | 


সবিস্তারে করিয়াছি--এক্ষণে সে সকল পুন- 
রুকু করিবার প্রয়োজন নাই।* এ বিচারেন্র 
স্থূল মনন এই.যে, ষেটি যাহার ধর্্ান্থমত অধি- 


কার, তাহার সাধ্যান্গুসারে রক্ষা! কযা! তাহার 


ধর্ম । রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ মন্তায় পুর্রবক 
তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে 
করিলে তাহার পুনরুদ্ধার এবং অপহর্তার দণ্ড- 
বিধান করা কর্তব্য । যদি লোকে স্ষেচ্ছামত 
পরকে অধিকারচ্যুত করিয়া! স্বচ্ছন্দে পরম্থাপ- 
হরণ পূর্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে 
সমাজ এক দিন টিকে না। সকল মগ্ষ্যই 
তাহা হইলে অনন্ত সুখ ভোগ করিবে । অত- 
এব আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্তব/ | যদি 
বল ভিন্ন অন্য সছুপান্ন থাকে,তবে তাহাই অগ্রে 
অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সছৃপায় ন! থাকে, 
তবে বলই প্রযোজ্য ৷ এখানে বলই ধর্ম । 

মহাভারতে দেখি যে, অঙ্জুন ইতিপূর্বে 
সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। বখন যুদ্ধে 
স্বজন-বধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজন- 
বর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও 
ুন্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইলেন, ইহাঁও 
সঙ্জন-শ্বভাবন্ুু লভ ভ্রান্তি । 

মহাভারতে ইহাঁও ঠদ্রেখিতে পাই যে, 
যাহাতে যুদ্ধ ন] হয়, তজ্জন্ত গ্ীকৃষণ বিশেষ যত্ব 
করিয়াছিলেন । পরে যখন যুদ্ধ অলঙ্বা হইয়া 
উঠিল) তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে ব্রতী 
হইতে অন্বীরুত হইয়! কে বল অজ্জুনের সারথ্য 
মাঝ ম্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কম 
যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্শজ্ঞ; 
সুতরাং ও স্থলে ধর্মের পথ কোন্টা, তাহা 
অঞ্জুনকে বুঝাইতে বাধ। অতএব অঞ্ফুনকে 
বুঝাইতেছেন ষে, যুদ্ধ করাই এখানে ধর্শন যুদ্ধ 
না করাই অধর্্ম। 


াঁ 
* এবং নবজীবন প্রথম থও দেখ। 
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বাস্তবিক যে, মুভ্তক্ষেত্রে যুদ্ধারস্তপময়ে 
কুষণাজ্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহ] 
বিশ্বাস করা কঠিন । কিন্তু গীতাকার এইরূপ 
কল্পনা করিয়া কষ্ণগ্রচারিত ধর্শের সার মর্ধ 
সন্ধকলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়া- 
ছেন, ইহা বিশ্বাস কর! যাইতে পারে ন]1। 

ুদ্ধে প্রবৃতিস্থচ $ যে সকল উপদেশ শ্রীরফণ 
অর্জুনকে দ্রিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যা- 
যেই আছে। অন্তান্ত অধ্যায়েও ত্যুদ্ধ কর” 
এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্‌ মধ্যে 'মধ্যে 
আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, 
কিন্ত সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্তব্য- 
তার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ 
হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্মব্যাখ্যার 
প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সংবদ্ধ করিয়াছেন, 
তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অন্থৃভূত করিতে না 
পারেন, এই জঙ্ যুদ্ধের কথাটা! মধ্যে মধ্যে 
পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়। হুইয়াছে। 
নতুবা যুদ্ধপক্ষ-সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেস্ঠ 
নহে। যুদ্ধপক্ষ-সমর্থনকে উপলক্ষ্য “করিয়া 
সমস্ত মন্ুয্যধন্ম্ের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত, 
করাই ইহার উদ্দেস্তা। 

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচন! 
করিলে, বোধ হয় পাঠক মনে মনে বুঝিবেন 
ফেযুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে.রথ স্থাপিত 
করিয়।, কষ্ণার্ছুনের যথার্থ এইরূপ কথোপ- ' 
কথন যে হইয়াছিলঃ তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। 
ছুই পক্ষের সেন! ব্যৃহিত হইয়া পরস্পরকে 
প্রহার করিতে উদ্ভত) সেই সময়ে যে এক 
পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্তের মধো রথ 
স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ঘ শ্রবণ 
করিবেন, এ কথ্থাটা 'বড় সগ্ুবপর বলিয়াও 
বোধ হয় না। এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার 
কর! যাউক না যাউক; পাঠকের আর করে- 
.কটি কথা ম্মরণ রাখ! কর্তব্য । ' 
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(১) গীতার ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম সঙ্কলিত 
হইয়াছে সন্গেহ নাই, কিন্তু, গীতাগ্রস্থখানি 
ভগবত্প্রণীত নহে,অন্ত ব্যক্তি ইহার গ্রণেত]। 

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, 
তিনি যে কষ্ণার্জুনের কথোপকথনকালে 
সেখানে উপস্থিত থাঁকিয়া সকলই স্বকর্ণে 
শুনিয়াছেন, এবং শুনিয়। সেইখানে বসিয়। 
সব লিখিয়াছিলেন, বা ম্বতিধরের মত স্মরণ 
রাখিয়াছিলেন, এমন কথাঁও বিশ্বাসযোগ্য 
হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা 
গীতাকার ভগবানের মুথে ব্যক্ত করিয়াছেন, 
সেসঝল যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে 
নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায় না। 
অনেক কথা যেগ্রস্থকারের নিজের মত, তিনি 
ভগবানের মৃখ হইতে বাহির করিতেছেন, 
ইহা! সম্ভব । ি 

যাহারা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভার- 
তান্তর্গত, মহাভারত মহর্ষি ব্যাস-প্রণীত,তিনি 
যোগবলে সর্বজ্ঞ এবং অত্রান্ত, অতএব 
এরূপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, তাহাদিগের 
*সঙ্গে আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না। 
সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যধ্যা প্রণীত 
হয় নাই, ইহা! আমার বলা রহিল। 

(৩) সংস্কত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে 
প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শক্করাচার্য্যের 
ভাষ্য গ্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় 
প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাহার ভ'য্যের 
সঞ্জে এখন প্রচলিত মূলের এঁক্য আছে। 
কিন্তু শঙ্করাচার্ধ্যের অন্যান সহন্র বা ৬তোধিক 
বৎসর পূর্বেও গীত! প্রচলিত ছিল। এই 
কালমধো যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ধ হয় নাই, 
তাছ।কি প্রকারে বলিব? আমর! মধ্যে 
মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা। প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়াই বোধ হয়। 

এই সকল কথা স্মরণ না! রাখিলে আমরা 


বঙ্কিমচঙ্দ্রের গ্রস্থাবলী। 


গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব না । 
এ জন্ত আগে এই কয়টি কথ বলিম্ব! রাঁখি- 
লাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শরীক অর্জুনকে 
এই যুদ্ধের ধর্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল 
কথার সার মন্্'কি? 
: - আমর! উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশান্ত্রের 
বশবর্ভা হইয়া! উপরে ষে প্রণালীতে সংক্ষেপে 
এই যুদ্ধের ধর্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকূষ্ যে সে 
প্রথা অবলম্বন করেন নাই,ইহা! বল] বাছুল্য। 
তীঁহর কথার স্ুল মর্ম এই যে, সকলেরই 
স্বধর্মপালন কর! কর্তব্য। 

আগে আমাদিগের বুঝিয়া দেখা চাই যে, 
ত্বধন্ম সামগ্জীটা! কি? 

শঙ্করাদি পূর্বপণ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ত 
বুঝান ঝড় সহজ হইয়াছিল। অঙ্জুন ক্ষত্রিয়। 
সুতরাং অর্জুনের ম্বধর্ম ক্ষাত্রধশ্ম বা যুদ্ধ। 
তিনি যে যুদ্ধ না করিয়] বরং বলিতেছিলেন 
যে, “ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল;” সেটা 
তাহার পরধর্মাবলম্বনের ইচ্ছা--কেন না, 
ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম । * 

কিন্তু আমর] এই ব্যাখ্যান্ন সকল বুঝিলাম 

কি? বর্ণাশ্রমধশ্মাবলত্ী হিন্দুগণের স্বধর্শ 
বর্ণবিভাগাঙুসারে নির্ণাত হইতে পারে, ইহা! 
যেন বুঝিলাম। কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে দ্বধর্ম 
কি? ব্রাঞ্ছপ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের যে 
সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোক-সংখ্যার অতি 
কদ্রীংশ-_অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্ববর্ণের বাচির ; 
তাহাদের ত্বধর্ম নাই ? জগদীশ্বর কি তাহাদের 
কোন ধর্ম্ঃবিছিত করেন নাই? ৫কাটি কোটি 
মনুষ্য হুষ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য 


* শোকমোহাভ্যাং হাতিভূতবিবেকবিজানঃ 
দ্বত এব ক্ষত্রধর্শে যুদ্ধে প্রবৃতোইপি তক্মান্ধুদ্ধা- 
ছুপররাম পরধর্শঞ্চ ভিক্ষাঁজীবনাদ্িকং কর্ক.ং 
প্রববৃতে ।--শাক্করভাষ্য। 


- শামন্তগবদগীতা। 


ধর্ম বিহিত করিয়া আর লকলকেই ধশ্মচ্যুত 
করিয়াছেন ? ভগবছুক্ত ধন্ম কি হিন্দুর জন্তই? 
ম্নেচ্ছের! কি তাহার সন্তান নছেন ? ভাগবত 
ধর্ম এমন অনুদার নছে। 

িনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ র্মচযতিতে 
বিশ্বাসবান্‌, তিনি গ্রীষ্টানেত * তুঙ্য। আর 
ধিনি তাহাতে 'বিশ্বাসবান্‌ নহেন, তিনি 
*ন্বধর্মের” অন্ত তাৎপর্য্যের অন্ন্ধান করি- 
বেন সন্দেহ নাই। | 

যাহার যে ধর্ম, তাহার তাই ম্বধশ্ম। এখন 
মন্ছয্যের ধশ্ম কি? যাহা লইয়া! মন্গুষ্যত্ব,তাহাই 
মনুষ্যের ধর্ম । কিলইয়! মনুষ্যত্ব? মানুষের 
শরীর আছে+এবং মন আছে। এই শরীরই 
বাকি এবং মনই বা কি?  শরীর-কতকগুলি 
জড়পদার্ধের সমবায়, তাহাতে কতকগুলি 
শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি শরীর হইতে 
তিরোহিত হইলে) মনুষাত্ব থাকে না) কেন 
না, মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন 
কথ! বল] যায় না। তবেই জড়পদার্থকে 
ছাড়িয়া দিতে হইবে-_সেই দৈহিকী শক্তি- 
গুলিই মন্ুষ্যুশরীরের প্রকৃত উপাদ্দান । আমি 
স্থানান্তরে এইগুলির নাম দিয়াছি-__“শারী- 


* শ্বীটানদিগের বিশ্বাস যে, যে যাশুত্বীইঃ 


ন! ভজে, জগদীশ্বর তাহাকে অনস্তকাল জন্য 
নরকে নিক্ষেপ করেন। 

1 “মন” চলিত কথা, এইজন্য “মন” শব্দ 
ব্যবহার করিলাম । এই চলিত কথাটি ইংরেজী 
40010” শাব্ধর অনুবাদ মাত্র । হিন্দুদর্শন- 
শাসকের ভাষ! ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার 
পরিবর্তে বুদ্ধি ও মন উভয় শব্ধ, এবং ততৎলঙে 
অহঙ্কার এই তিনটি শব্ঘই ব্যবহার করিতে 
হইবে। তাহার পরিবর্তে ”7080698. 870 
[08001 এই বিভাগের অনুবস্তা হওয়াই 
ভাল। 


৯৪১ 


রিকী বৃতি- | মচুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি 
বাবৃত্তির সমষ্টি। সেইগুলির নাম দেওয়া 
যাউক, মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে 
যে, এই শারীরিক ও মানসিক্ক বৃত্তি লইয়াই 
মানুষ, ব1 মানুষের মানুষ্যত্ব। 

যদ্দি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তি- 
গুলির বিছিত অন্ুশীলনই মান্ষের ধর্ম । 

বৃত্তির সঞ্চালন সবার আমরা কি করি? 
হয় কিছু কর্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি । কর্ম 
ও জ্ঞান ভিন্ন মৃষোর জীবনে ফল আর কিছু 
নাই। 

অতএব জ্ঞান ও কণ্ম মানুষের স্বধশ্ম। 
সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদ্দি বিহ্তিরূপে 
অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর উভয়েই 
সকল মহ্ুযোরই স্বধন্ম হইত । কিন্তু মন্গয্য- 
সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা! সাধারণতঃ 
ঘটিয়! উঠেনা। 1 কেহ কেবল জ্ঞানকেই 
প্রাধানতঃ শ্বধর্শস্থানীয় করেন, কেহ কর্মকে 
এপ প্রধানত$স্বধর্মনরূপ গ্রহণ করেন। 

জ্ঞানের চরমোদেশ্থা বর্ম; সমস্ত জগৎ 
ব্রদ্দে আছে। এই জন্ঠ জ্ঞানাজ্জন ধাহাদিগের 
ধর্ম, তাহাদিগকে ত্রাক্ষণ বল! যায় । ব্রাহ্মণ 
শব ব্রন্মন্‌ শব্দ হইতে নিশ্পন্থ হইয়াছে । 


* কোমৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ 
তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, 
*$10]122)10)08210 ই্হা 
স্যায্য। কিন্ত 17561105 অবশেষে 21)00617 
কিংবা ১০৫০০ প্রাপ্ত হয়। এইজন্ই পরি- 
পামের ফল জ্ঞান ও কণ্/ এই দ্বিবিধ বলাও 
ভাষ্য । '. 
1 আমি উনবিংশ শতাবীর ইউরোপকেও 
সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি। 


4১00101),” 
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কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর] যাইতে 
পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্শের 
বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝি হইবে । জগতে 
অন্তর্ব্বিষয় আছে ও বহির্ব্বিষর আছে। অন্ত- 
রির্বষয় কর্মের বিষয়ীভৃত হইতে পারে না, 
বাহর্বিষয়ই করের বিষয়। সেই বহির্ব্বিষয়ের 
মধো কতকগুলি হোক অথব। সবই হোক, 
মন্গুয্যের ভোগ্য । মন্ুযোর বর্শা মহ্ষ্যের 
ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় 
ক্িবিধ, যথা (১) উৎপাদন (২) সংযোজন 
বা সংগ্রহ, (৩) বক্ষা। যাহারা উৎপাদন 
করে, তাহার! কষিধশ্াঁ, &) যাহারা সংযোজন 
বা সংগ্রহ করে, তাহার শিল্প ব! বাণিজ্য- 
ধশ্র্শ এবং ষহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধ- 
ধশ্ট্ট। ইহাঁদিগের নামাস্তর বু্ক্রমে ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শৃদ্র, এ কথা পাঠক ম্বীকার করিতে 
পারেন কি? 

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপুত্তি 
আছে । হিন্দুর্দিগের ধর্মশাস্্রা্থসানে এবং 
এই গীতার ব্যবস্থাস্থসারে কৃষি শৃদ্রের ধর্শ 
নহে, বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই টৈশ্যের 
ধর্ম ( অন্ত তিন বর্ণের পরিচার্ধ্যাই শৃর্দের 
ধর্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কষি 
গ্রধানতঃ শুদ্রের ধর্ম । কিন্তু অন্য তন বর্ণের 
পরিচার্ধ্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ 
শৃর্রেরই ধর্শা। যখন জানধশ্রী, যৃদ্ধধন্মী, 
বাণিজ্যধন্মী বা! কৃষিধন্ীর কর্দের এত 
বাহুল্য হয় যে, ত্বর্দিগণ আপনাদিগের 


দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ণ ঈম্পুর করিয়।* 


উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক 
তাহাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব 
(১) জানাজ্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা 
সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাঁণিজ্য,(8) উৎপাদন 
বা কষি, (৫) পরিচর্ধযা এই পঞ্চবিধ কর্ধ। 
ইহার অঙ্থরূপ পাঁচটি জাতি, রূপাত্তরে, 


সকল সমাঙজজেই আছে।' তবে অন্ত সমাজের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধরণ 
পুরুষপরম্পরাগত | কেবল হিন্দুসসমাজেই যে 
এরূপ, তাহা নহে।হিন্দুসমাজসংলয় যুসলমান- 
দিগের মধ্যেও এইরূপ ঘটিয়াছে । দরজিরা 
পুরুষানুক্রমে সিলাই করে,জোলার! পুরুষান্থ- 
ক্রমে বস্থ বুনে, কলুর! পুরুষাহুক্রমে তৈল 
বিক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরা- 
নিবদ্ধ হইলে একটা দৌষ ঘটে এই যে, যখন 
কোন জাতির সংখ্যা-বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দি 
ব্যবসায়ে কুলান হদ্গ না, কর্মাস্তর অবলম্বন 
না করিলে জীবিকানির্ব্বাহ হয় ন1। প্রাচীন- 
কালের অপেক্ষা এ কালে শূদ্রজাতির সংখ্যা 
বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়্াছেঃ তাহার 
ধতিভাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। * 
এজন্ শৃদ্র এখন কেবল পরিচর্যা ছাড়িয়! 


কৃষিধন্ম্ণী। পক্ষান্তরে, পূর্ব্বকাঁলে আর্ধ্যসমা- 
জস্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাঞ্জিক 


কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধশ্দী ছিল, এবং 
তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য। 

সে যাই হউক,মন্ুষ্যমান্রে জান বা কশ্মানু- 
সারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিকৃ, শিল্পীঃ কৃষক 
বা পরিচারকধণ্মী | সামাজিক আঅব- 


* কেবল-কাল সহকারে প্রজাবৃদ্ধির কথ! 
বলিতেছি না; “বাঙ্গালীর উৎপত্তি-বিষয়ে 
বঙ্গদর্শনে যে কর়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলাঞ, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাই- 
যাছি যে, অনার্ধ্য জাতিবিশেষ সকল হিন্দু- 
ধর্ম গ্রহণ করিয়া শৃদ্রজাতি-বিশেষে পরিণত 
হইয়াছে । যথা, পুশ নামক প্রাচীন অনার্য 
জাতিবিশেষ এখন কোন স্থানে পড়া, কোন 
স্থানে পোদে পরিণত হইয়াছে; এইরূপে 
কালক্রমে শৃদ্রের সংখা। বাড়িয়াছে ! বর্ণগক্কার 
শূদ্রযৃদ্ধির অন্ততম কারণ । ৃ 
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স্বর গতি দেখি! বদি বল যে, মচ্গষ্যমাতে 
রাঙ্মণ, ক্ষতি, বৈশু বা শূত্র, তাহাতেও কোন 
আপত্তি হইতে পারে ন! । স্থূল কথা এই 
যে, এই ষড়'বিধ বা পঞ্চবিধ ব1 চতুর্বিধ কর্ণ 
ভিন্ন মন্থুয্যের কশ্ধান্তর নাই। যদ্দি থাকে, 
তাহা কুকর্ম । * এই ষড়বিধ কর্মের মধ্যে 
ধিনি যাঁহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই 
হউক আর ষে কারণেই হউক, যাহার ভার 
আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহার 
অনুষ্ঠের কর্ম, তাহার 70. তাহীই 
তাহার শ্বধশ্ম । ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত 
ত্বধর্মের উদার ব্যাখ্যা | ধাহারা ইহার 
কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ, 
নির্দেশ করেন, তাহার। ভগবহ্ুক্তিকে অতি 
সন্কীর্ণার্থ বিবেচনা! করেন। ভগবান কথনই 
সঙ্কীর্ণক বুদ্ধি নহেন। 

যাহা ভগবছুক্তি-_গীতাই হৌক 731)1ই 
হৌক, ম্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের ম্বমুখ- 
নির্গতই হউক বা! তাহার অন্থগৃহীত মনুয্যের 
মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত 
হয়, উহা! তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়! 


থাকে,এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের, 


শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ, 
তাচাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের 
অবস্থা এবং লোকের শিক্ষা! ও সংস্কার সকল 
কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। তথন ভগবছুক্কির 
ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশ্তক হয়। কেন 
না, ধর্ম নিত্য এবং সমাজের সঙ্গে তাহার 
সন্বন্ধও নিতা | ঈশ্বরোক্ত ধর্ম যে কেবল 
একটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক 
অবস্থার পক্ষেই ধর্দ,সমাজের অবস্থাত্তরে তাহ! 
আর খাটিবে না,এজন্ত সমাজকে পূর্ববাবস্থাতে 
রাখিতে হইবে, ইহ কখন ঈশ্বরাভিপ্র।য়- 


« যথা চৌর্ধ্যাদি । 


২১. 


সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক 
পরিবর্তনানুসারে ঈশ্বরোকির সামাজিক 
জানোপয়োগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। 
কষ্ণোজ ম্বধর্ধের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্্মও 
'আছে$ আমি যাহ! বুঝাইলাম,তাহাও আছে, 
কেন না, উহ! বর্ণাশ্রমধশ্মের সম্প্রসারণ মাল্ত 
তবে প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরো 
ভির কালোচিত ব্যাখ্যা কর! হয়; আমি. 
যেরূপ বুঝাইলাম, এখন, সেইরূপ বুঝিলেই 
কালোচিত ব্যাখ্যা কর। হয়। 
স্বধর্ম কি, তাহা যদি) যাহা হৌক এক 
রকম, আমর বুবিয় থাকি, তবে এক্ষণে 
ত্বধশ্ম-পালন কেন করিব,তাহা বুঝিতে হইবে। 
শ্রীকষ্ণ ছুই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্ববক 
এ তত্ব অচ্ছনকে বুঝাইতেছেন । একটি 
জ্ঞানমার্গ, আর একটি কর্মমার্গ। এই অধ্যায়ে 
স্বাদশ শ্লোক হইতে আটত্রিশ গ্নোক পর্যযস্ত 
জ্ঞানমার্গ-কীর্তন) তৎপরে কম্ধমার্গ। 
জ্ঞানমার্গেয স্কুল তত্ব আত্ম অবিনশ্বর । 
পর-শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে। 
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন তং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বেবে বয়মতঃপর্ম্‌।১২। 
আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে, 
তুমি ব এই রাজগণ ছিলেন না, এমন নহে 
ইহার পরে আমরা সকলে ষে থাকিব না, 
এমন নকে।১২। 
যুদ্ধে ্বজন-নিধন-পম্তীবন] দেখিনা অঞ্জন 
অন্থতাপ করিলেন । তাহাতে কৃষ্ণ ইহার পূর্বব- 
শ্লোকে বলিয়াছেন, যাহার জঙ্গ শোক করিতে 
নাই, তাহার অন্ত তুমি শোক করিতেছ,ঃ যে 
মরিবে তাহার জন্ত শোক কর! উচিত নহে। 
কেন, তাহা! এই গ্লোকে বুঝাইতেছেন। 
ভাবার্থ এই যে, “দেখ, কেহ মরে না। দেখ, 
আমি, তৃমি আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই 
চিরস্থায়ী; পূর্বেও সকলেই ছিলাম, এ 


চু 


যদি 
থাকিবে, মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য 
শোক করিবে কেন ?” 

. ইহাই হিন্দুধর্মের স্ুল কথা-_হিন্দুধর্শাত্ত- 


জীবন-ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে। 


পরত প্রধান তত্ব । কেবল হিন্দুধর্মের নহে, 
্রীষ্টধর্ের, বৌদ্ধধর্মের, ইস্লামধর্ের, সকল 
ধর্শের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ব। সে তত্ব এই 
.ষে, দেহাদদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং 
সেই আত্মা অবিনাশী। ,শরীরের ধ্বংস হই- 
লেও শাত্বা পরকালে বিস্যমান থাকে । পর- 
কালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে নান! 
মতভেদ আছে ও?হইতে পারে+কিন্ত দেহাতি- 
রিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, এবং 
তিনি বিনাশশৃন্ঠ, অমর, ইহ হিন্দুঃ খীষ্টিরাঁন 
বৌদ্ধ, ব্রাঙ্গ, মুসলমান প্রভৃতি সকলের 
সম্দত। এই সকল ধর্মের ইহাই মৃলভিত্তি। 
এই তত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানি- 
কেরা । তাহার] বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর 
কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একটা যে 
আস্ম৷।আছে, তহ্িযয়ে কোন প্রমাণ নাই । 
আজকাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান্‌। 
পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম একদিকে, তাহার! আর 
একদিকে। : তাহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথি- 
বীর সমস্ত ধর্ম হঠিয়] যাইতেছে । অথচ 
বিজ্ঞানের * অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। পক্ষান্তরে, ধর্ম 
বড় বলির আমর! বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ 
করিতে পারি ন1। : ধর্্মও সত্য, বিজ্ঞানও 
সতা। অতএব এস্থলে আমাদের বিচার 
,করিয়! দেখ! যাউক, কতটুকু সত্য কোন্‌ 
"দিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, 
বিজ্ঞান জান্থন ব। না জানুন, বিজ্ঞানের, প্রতি 


* পাঠকের স্মরণ রাখ! উচিত যে,প্রচলিত 
প্রথান্থসারে 501500৪ কেই বিজ্ঞান বলি- 
তেছি ও বলিব। 





অচলতক্কিবিশিষ্ট | বিজ্ঞানে রেলওয়ে) টেলে- 
গ্রাফ হয়ঃ জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, 
নানারকমে টাক. আসে, অতএব বিজ্ঞানই 
তাহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ । যখন শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের জন্ত এই টীকা লেখা যাইতেছে, 
তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ 
করেন, তাহা! বিচার করিয়৷ দেখা উচিত। 

এ বিচারে আগে বুঝ! কর্তব্য ষে, আত্ম 
কাহাকে বল। যাইতেছে, এবং হিন্দুরা 
আত্মাকে কিরূপ বুঝে। 

হিন্দু দার্শনিকেরা আতআ্মীকে বলেন, 
«অহম্প্রতায়-বিষয়া হম্পদ-প্রত্যয়-লক্ষিতা ধর: 
অর্থাৎ “আমি” বলিলে যাহ! বুঝিব, সেই 
আত্মা। এ সম্বন্ধে আমি পূর্বে যাহ! লিখি- 
য়াছি, তাহ। উদ্ধত করিতেছি । তাহা এন 
বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র। 

«আমি দুঃখ ভোগ করি”_ কিন্তু আমি 
কে ?বাহ্্‌ প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু তোমাদের 
ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে । তুমি বলিতেছ, আমি 
বড় ছুঃখ পাইতেছি- আমি বড় স্বখী। কিন্ত 
একটি মন্ুুষ্দেহ ভিন্ন “তুমি” বলিব 
এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। 
তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া ইহাই 
কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার 
দেহেরই এই স্ুখ-ঃখ ভোগ বলিব ? 

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দে 
পড়িয়া থাকিবে । কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ- 
ছুঃখ-তোগের কোন লক্ষণ দেখ! যাইবে ন11 
আবার মনে করঃ কেহ তোমাকে অপমান 
করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার 

নাই,তথাপি তুমি ছঃখী। তবে তোমার দেহ 

ছুঃখ ভোগ করে না। যে ছুঃখভোগ করে; 

সে স্বতস্ম। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি 

নহে। ৰ 
এইরূপ সকল জীবের । অতএব দেখা 





ধাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্জরিয়- 
গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্রঃইন্জিয়-গোঁচর 
নহে, এবং শ্রখ-ছুঃখাদির ভোগকর্তী। যে 
স্থখদুঃখার্দির ভোগকর্তা, সেই আত্ম! |” *. 

আত্মতত্ব-বিষয়ক,এই স্থূল কথাটা থট্টা- 
রাদি সকল ধর্শেই আছে । কিন্তু তাহার 
উপর আর একটা অতি সুক্ষ, অতি চমৎকার 
কথা, কেবল হিন্দুধর্মেইি আছে। সেই তত্ব 
অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্তে 
মন্ুষ্যজন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন আর কোন 
জাতিই সেই অতি মহত্বত্ব অনুভূত করিতে 
পারে নাই। যে সকল কারণে, হিন্দু-ধর্ধব 
অন্ত সকল ধর্মের অপেক্ষা শ্রেঠ, ইহা৷ তাঁহার 
মধ্যে একটি অতি গুরুতর কারণ। সেই 
তত্ব এখন বুঝাইতেছি। 

আত্মা সকলেরই আছে। তৃমি খন আম 
হইতে তিন্ন.তখন তোমার আত্ম! আমা হঈতে 
কাজেই ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃত- 
রূপে ভিন্্র নহে । মনে কর, বহুসংখ্যক শৃন্ট 
পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর 
আকাশ আছে । এক পাভ্রাভ্যন্তরস্থ 
মাকাশ পাক্রাস্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন । 
কিন্তু পথক্‌ হইলেও সকল পাব্রস্ব আকাশ 
ভাগতিক আকাশের অংশ । পান্রগুলি 
তগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে 
না। সকলগাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক 
আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইবপ 
ভিন্ন ভিন্ন জীবগত আত্মা পরস্পর পৃথক্‌ হই- 
লেও জাগন্তিক আত্মার অংশ 7 দেহবন্ধন 
হইতে বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মায় 
বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শ- 
নিকের। পরমাত্বা বলেন। জীবদেহস্থ 


* প্রবন্ধ পুস্তক । 


আত্ম! বত দিন সেই পরমাত্মায় বিলীন ন 
হয়) তত দিন তাহাকে জীবাত্মা বলে। 

এখন এই জীবাত্া কি নশ্বর ? দেহের 
ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল? ইহার 
সহজ উত্তর এই যে, যাহ। অবিনশ্বরের অংশ, 
তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে ন1। যা্দ 
জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে ভাওস্থ 
আকাশও অবিনশ্বর । যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর 
হয়েন) তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর । 

এই হইল হিন্দুধর্মের কথা । অন্ত কোন 
ধর্ম এই অত্যুন্নত তত্বের নিকটেও আসিতে 
পারেন নাই । আমরা পরে দেখাইব যে,ইহার 
অপেক্ষা! উন্নততত্ব মন্গয্যজ্ঞাত তত্বের ভিতর 
আর নাই বলিলেও, হয়। প্রাচীন 
ধধিরা বলিতে পারেন, “আমরা যদি 
আর 1কছু না করিতাম, কেবল এই 
কথাট। পৃথিবীতে প্রচার করির়1 যাইতাম, 
তাহা হইলেও আমর1;সকল মন্থুষ্যের উপরে 
আসন পাইবার যোগ্য হইতাম।” *% বাস্ত- 
বিক এই সকল তরত্বের আলোচনা করিলে 
তহাদিগকে মন্তষ্যমধ্যে গণন1 করা যাইতে 
পারে না; দেবতা বলিতেই ইচ্ছা! করে। 

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ 
সম্বন্ধেকি বলেন। তাহারা বলেন, আদে 
আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে 
কোল কধাই 'শ্বীকার কর্তব্য নহে। যখন 
আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার কর। যাইতে পারে 
না) তথন তাহার অবিনাশিত1, জীবাতআ্মা, পর” 
মাত্মা, এ সকল উপচ্ভাসমধ্যে গণনা করিতে 
হয়। এই শ্রেণীর একজন উগঘিখ্যাত। লেখক, 
আত্মার অস্তিত্ব ত্বীকার পক্ষে যে আপ্তে, 
তাহ! বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। 


*যে তত্বটা বুঝাইলাম;তাহা। মে বিলাতা 


79171175151 নয়) এ কথা বোধ হুয়বলিবার, 
প্রয়োজন নাই। রি 
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এইথানে পাঠক একটু হক্ব বুঝিয়! দেখুন). 
এই বিচারের তাৎপর্য; এই যে,আস্তম্ার অস্ভি- 
ত্বের প্রমাণাভাব, স্থতরাং আত্মার “স্ডিত্ব 
অনসিন্ধ। তত্তিন্ন ইহার দ্বারা! আত্মার অনস্তিত্ব 
প্রমাণ হইতেছে না। আত্ম! নাই, এমন কথ 
মিল কি কেহই বলিতে পারেন না। উক্ত 
বিচারে যে আত্মার অনন্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে, 


তাহা মিল নিঞ্জেই বুঝাইতেছেন। 
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7, 7197, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্ত এই টীকা 
লেখ! যাইতেছে; সুতরাং ইংরাজীর তরজন। 
দেওয়া] যাইবে না। : 
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ঞড়বাদীর এই আপত্তি বিচারে তাসির় 
গেল, তাহার চিহ্মীত্র রহিল না। তথাপি 
ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন ন1। পৃথক্‌ 
আত্ম! নাই, অথবা তাহ] নশ্বর, এ কথ! বলি- 
বার কাহারও অধিকার নাই,ইহাতে প্রমাণী- 
রুত হইল। কিন্তু আত্মা যে একটি স্বতন্ত্র 
পদার্থ, এবং তাহ! অবিনাশী, ইঠ1 প্রমাণীকুত 
হইল না। তুমি বলিতেছ, স্বতস্ত্র আত্মা আছে 
এবং তাহ! অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ.কি? 

অনেক সহম্ত্র বৎসর ধরিয়। পৃথবীর সকল 
সভা জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃছাত হইয়া 
আপিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের। তাহ অগ্রচুর 
বলিয়্। উড়াইয়! দেন। বৈজ্ঞানকেরা সত্য- 
বাদী এবং প্রমাপ-সন্বন্ধে তাহার] সুবিচারক। 
অতএব তাহারা, এ কথ! কেন বলেন, সেটাও 
বুবিয় রাঁথ। চাই। 

বুঝিতে গেলে,আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ 
কি?যাহার দ্বার! কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, 
তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি এই পুষ্পটি 
দেবিতে পাইতেছি বণিয়াই জানিতে পারি- 
তেছি যে,পুষ্পটি আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে 
পুপ্পের অন্থিত্বের প্রমাপ। 'ামি গৃহমধ্যে 
শয়ন করিয়া মেঘগর্জন শুনিলাম, ইহাতে 
জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে; এখানে 
মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষ নহে। কিন্ত 
মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের * 

* যাহা ইন্দ্রয়গোচর, তাহাই প্রত্যক্ষের 


বিষদ়। পুণ্পের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, মেথের 
খবনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। 


২৬. 
বিষয়। প্রত্যক্ষাতাবেও মেঘবিষয়ক, জ্ঞান 


জন্মিবার কারণ পূর্ববকত প্রত্যক্ষ হইতে অন্ধ 


মান। যখনই যখনই এইরূপ গঞ্জনধ্বনি 
শুনিয়া আকাশ গ্রতি দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, 
তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে । 
অতএব আমর! দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাই- 
তেছি ;_ (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান । ভারত- 
' ৰ্ষায়ের! অগ্তবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, 
তাহার কথ! পরে বলিতেছি। বজ্ঞানিক বা 
জড়বাদিগণ অন্ত ফোন প্রকার প্রমাণ ত্বীকার 
করেন না। তীহারা অনুমান সম্বন্ধে ইহাও, 
বলেন যে। যে অন্থমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে 
অনুমান অসিদ্ধ ; অথবা একপ অন্কমান হইতেই 
পারে না। এই তত্বের মীমাংস! জন্ত ইউরো- 
গীয়ের এক অতি বিচিত্র এবং মনোহর 
দর্শনশাস্ত্র স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ 
পরিচয় দিবার স্থান নাই । 
এখন, ইহ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে 
যে, আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হুয় 
নাই। শরীর প্রত্যক্ষ, কিন্তু শরীরস্থ আত্মার 
গ্রত্যক্ষতা! নাই । শরীর-বিযুক্ত আত্মারও কেহ 
কথন প্রত্যক্ষ করে নাই । যাহা! প্রত্যক্ষের 
|বষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন অঙ্ধ- 
মানও হইতে পারে না । কেবল ইহাই নহে। 
আত্ম! ভিন্ন এমন অন্ত কোন পদার্থ সম্বন্ধে মু 
ষ্যের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার 
জ্ঞান নাই যে,' তাহা হইতে আত্মার আস্তিত্ব 
অনুমান করা যায় । এরূপ যে সকল প্রমাণ 
এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা 
বিচারেঞুটিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই ।* 


* তবে সর্ধদেশে সাধারণ লোকের 
বিশ্বাস যে, ম্বৃত ব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা 
কথন কখন মন্ষ্যের ইঞ্জিয়-প্রত্যক্ষ 'হয়। 





দেহ-বিমুক্তাক্া এইরূপে মন্ভয্ের ইন্জিয়- 
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তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খু'জিয়া পায় না।' 
বিজ্ঞান সত্যবাদী । বিজ্ঞানের যতদুর সাধ্য, 
বিজ্ঞান ততদূর সন্ধান করিল, কিন্তু বথার্থ 
সত্যান্থসন্ধিৎস্থ হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা! করিয়াও 
বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না 
কেন, ন! বিজ্ঞানের ততদূর গতিশক্তি 
নাই ॥ যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী 
সে যাইতে পারে না। ' ডুবুরি কোমরে 
দড়ি বাধিয়া সাগরে নামে) যতটুকু দড়ি, 
ততটুকু যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে 
পারে না, .সাগরে সমস্ত বত কুড়াইবার তার 
সাধ্য নাই। প্রয়াণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে 





সপ শক পা পপ লে 





গোচর হইলে অবস্থাবিশেষে ভূত প্রেত নাম 
প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকের! বলেন, এ সকল 
চিত্তের ভ্রমমান্্। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রমজ্ঞান 


মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতন্ত্র্য 


বিশ্বাসের কারণ | কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ 
ও আমেরিকায় 3017100811577 ত ত্ের.প্রাদু- 
ভাবে, এই প্রেততত্বই বিজ্ঞানের একটি শাখা 
হইয়। এাড়াইয়াছে;। এবং 
৬৪11০০ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকে রা এত- 
দ্বিষক প্রমাণ পকল এমন ?৩ত্তমৰপে পরা” 
ক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে.প্রতিপক্ষেরা 
কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইহার নান!- 
প্রকার বুদ-প্রতিবাদ চলিতেছে । তবে ইহা 
বল! যাইতে পারে যে, প্রেতপ্রত্যক্ষের যাথাথ্য 
এখনও €বজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ হ্বীকার 
করেন না। সুতরাং উহ আত্মার অস্তিত্বের 
প্রমাণের মধ্যে আমি গণন1 করিতে পারিলাম 
না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধন্ধের ভিত্তি 
স্থাপন কর! বাঞনীয় বিবেচনা! করি না। ধশ্খ 
বিজ্ঞান নহে; তাহার ভিত আরও 
দুঢ়সংস্থাপিত। 


(.£001559) 
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” ৰাধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্‌ 
_ পাইবে কোথ| ? যেখানে বিজ্ঞান পৌছে না, 
সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ 
ধামের নিয়-সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম 
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যখন 
বিজ্ঞান একটী ধূ্লিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ 


001 01106 270 061121)6” 


*মাতা। 
1 91191: 1২০11519259 11)019) 


৮১447, 


1009৬ 11100010105, 001. 


৭ 


করিতে পারে না, * তখন আত্মার আত্তত্ব 
প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে 
ঈশ্বরকে না পার, সে বিজ্ঞানে পায় ন1। ষে 
স্বদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে,তাহার কাছে আত্ম- 
বাদ-সম্বন্ধে ধর্বজ্ধানিক প্রমাণের কোন গ্রয়ো” 
জননাই | * 

এখন, বজ্ঞানিক উত্তর করিবেন যে, 
বিচার বড়' অন্তায় হইতেছে । যখন বঙ্গিতেহ, 
ভ্ঞানমান্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য 
স্বীকার করিতেছ যে, প্রমাণাতিরিক্ত জেয় 


কিছুই নাই। আত্মতত্ব যখন প্রমাণের অতীত, 


আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন 
আত্মসন্বন্ধে মন্গুষ্ের কোন জ্ঞান নাই, ও 
হইতে পারে না। অতএব আত্মা আছে 1 
না, জানি না, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমাদের 
বলিবার উপায় নাই । 

এ কথার ছুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে 
পারে। একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদ্দিগের 
উত্তর, একটি আধুনিক জর্মাদিগের উত্তর । 
দর্শনশান্ত্রে এই ছুটি জাতিই পৃথিবার শ্রেষ্ঠ। 
এই ছুই জাতিই দেখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও 
প্রত্যক্ষমূলক যে অন্থমান, তাহার গতিশক্তি 
অতি সঙ্গীর্ণ,তাহ। কখনই মন্ুয্যজ্জানের সীমা 
নহে। এই জন্ত হিন্দু দ্বার্শনিকের! অন্যবিধ 
প্রমাণ ত্বীকার করেন। নৈয়াফ়িকের! বলেন, 
আর দ্বিবিধ প্রযাণ আছে, উপমান এবঃ 
শাব। সাংখ্যের! উপমান স্বীকার করেন না, 
কিন্ত শাব্কে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া! স্বীকার 
করেন। 

উপমান (4,09195 ) যে একটি পৃথক্‌ 
প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার 


€ কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের 
মতে বছিজ্ঞগতের অস্তিত্বের ফোন প্রমাণ 
নাই। 





ন্‌ 


--.২৮ 
ও করিতে বলিতে পারি'ন। | অনেক, স্থলে উহার 


হারা গ্রমাণজ্ান জন্মে না, ভ্রমজ্জান জন্মে। 
যেখানে উপমান প্রমাণের কারধারে,সেখানে 
উহা পৃথগবিধ প্রমাণ নহে,এঅ্ুমানবিশেষ 
মাত । এক্ষণে “শান্দ কি. তাহা বুঝাইতেছি। 
আগ্তোপদেশই শাব, অথাৎ ভ্রমপ্রমাদাঁদি- 
শুষ্ত যে বাক্য, তাহাই: তৃতীয় প্রমাণ । 
যদি বেদাদিকে ভরমপ্রমাদাদিশৃন্ত বলিয়া 
আমরা শ্বীকার করিতে প্রারি, তবে তাহ! 
: প্রমাঁণ। বদিবেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদি- 
ৃন্ঠ বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি,তবে 
আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিত! বেদে উক্ত 
হইয়াছে বলিয়া উহ1 অনায়াসে স্বীকার করা 
যাইতে পারে। পরস্ত বেদাদিযদি মন্থুয্যোভি 
হয়,তবে উহা ভ্রমপ্রমাদাদিশৃন্ত বলিয়ান্বীকার 
করা যাইতে পারে না, কেন নাঃমনুষ্যমাজেই 
ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন । স্থুল কথা,এক ঈশ্বরই 
হভ্রমপ্রমাদাদিশৃন্ত পুরুষ | ষ্দি কোন উক্তিকে 
ঈশ্বরোক্তি বলিরা আমর] শ্বীকার করিতে 
পারি) তবে তাহাই প্রকৃত শাবরূপ প্রমাণ। 
খষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকুষ্ট প্রমাণ বলিয়া 
্বীকার করেন-__ইংরাজি লাম [১০৮৪1900101 
বস্ততঃ যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া 
ত্বীকার কর] যায়, তবে তাহা। প্রত্যক্ষ ও অন্থ- 
মানের অপেক্ষা ও উৎকৃষ্ট গ্রমাণ। কেন না, 
প্রতাঞ্ষ ও অনুমানও ভ্রাস্ত হইতে পারে,ঈশ্বর 
কখনই ভ্রান্ত হইতে পারে না। যদি এই 
গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়। বিশ্বাস 
হয়,তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিত! সখদ্ধে 
তাহার অন্ত প্রমাণ খু'জিবার প্রয়োজন নাই; 
এই গীতা অথগ্ুনীয় প্রমাণ । তবে নিরীশ্বর 
বৈজ্ঞানিক গীতাদিকেই শঈশ্বরোক্তি বলিয়া 
স্বীকার করিবেন না! । আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করিতে তিনি কি বাধ্য নছেন? 
তাহাদিগের জন্য জর্দাণ-দাশনিক দিগের 


উত্তর আছে। কান্টের বিচিন্ত দর্শনশান্ত্র 
পাঠককে বুধাইবার স্থান এখানে নাই। কিন্ত 
কান্ট এবং তীহার-পরবর্তী কতকগুলি লব 
গ্রতিষ্ঠ দার্শনিক দিগের মত এই যে; প্রত্যক্ষ 
এবং গ্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভি জানের অস্ত 
কারণ আছে। তাহারা বলেন? কতকগুলি তত 
ময্যচিত্ে্বত্ঃসিদ্ধ। তাহীর! ক্েবলবলেন” 
ইহাই নয়,কাণ্ট এই তর্থের'ষে গ্রকার প্রমাণ 
করিয়াছেন, তাহা মন্ুষ্যবুদ্ধির আশ্চর্য পরি- 
চয়স্থল। কাঁণ্ট ইহাঁও বলেন যে, যাহাকে 
আমর! বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ ষে শক্তির ছার 
আমর? প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্তজ্ঞান লইয়! 
বিচার করি, তাহার অপেক্ষা, উচ্চতর আমা- 
দের আর এক শক্তি আছে। যাহ! বিচারে 
অপ্রাপ্য, সেই শিব্র প্রভাবে আমরা তাহা 
জানিতে পার্রি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের, 
একত্ব-সন্ব্ধীয় জান ব্সামর1 সেই মহভী শক্তি 
হইতে পাই। এই %]16217506170510691 
10171105011)” সর্ববাদিসম্মত নহে । খঅত- 
এব এমন লোক অনেক আছেন যে, আত্মার 
অস্তিত্ব ও অবিনাশিতায় বিশ্বাস তাঁহাদের 
পক্ষে ছুলভ। তবে ষাহ!, আমার জ্ঞান ও 
বিশ্বাসমতে সতা,তাহা! আমি এখানে বলিতে 
বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, চিত্ব- 
বৃত্তি সকল সমূচিত মাঙ্জিত হইলে, আত্মসন্ব- 
স্বীয় এই জ্ঞান ম্বতঃসিদ্ধ হয় । * 
ভক্তের এ সকল কচকচিতে কোন প্রয়ো- 
জন নাই। ঈশ্বরভক্ত। কেবল ক্ষুদ্র দর্শনশান্ত্ের 
উপর নির্ভর করিয়াআদ্মার শ্বাতত্্য বাঁ অবি- 
নাশিতা শ্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে 





« অনেকে বহিবেন, তবে.কি [70515 
পু'য1091] প্রভৃতির মত লোকের চিত্ববৃত্তি 
সকল সমূচিত মার্জিত হয় নাই? উত্তর- না; 
সকলগুলি হয় নাই। 


“ইহাই বথেষ্ট যে, ঈশ্বর আছেঃ এবং তিমি 


্বয়ং বলিয়াছেন যে: ভিত পরমীত্বা এবং 
্য়ংই সর্বাভৃতে অবস্থান তেছেন। তবে 


যে.এই দীর্ঘতর প্বৃতব ইষ্ু্লাম, তাহার, 


কারণ এই গানেকে অনম্প্ণ বিজ্ঞানের 


আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্বকে উপঃসিত, 


করেন। তাহাদের জানা উচিত।ষৈ, আততত্ব 
পাশ্চাতা*বিজ্ঞারনের *অভীত, হ হউক, বিজ্ঞান- 
বিরুদ্ধ নছে। 
দেছিনোহস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং 
জরা। 
তথা দেহাস্তর প্রাপ্ধিরধারস্তত্র ন মৃহাতি ॥ ১৩ ॥ 
দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও 
যৌবন ও বার্ধকা, তেমনি দেহাস্তর -প্রাপ্তি। 
পর্তিত তাহাতে মুগ্ধ হন না। ১৩। 
গীতোক্ত প্রধান তত্ব, আত্মার অবি- 
নাশিতা । এই গ্লোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ব, 
কথিত হইতেছে _-জন্মাজরবাঁদ। ঘেমন এই 
দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ কৌমার, 
যৌবন, জর] ইত্যাদি অবস্থাস্তর প্রাপ্ত: হইভে 
হয়, তেমনি দেহান্তে দেহাস্তরপ্রাপ্তি অরস্থা- 
স্তরপ্রাপ্রিমাক্র, অর্থাৎ মৃত্যু কেবল “অবস্থাস্তর 
মাত্র, যেমন কৌমার গেলে যৌবন উপ- 
স্কিঙ হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, 
তেমনি এ দেহ যায় আর এক দেহ আসে ;-- 


যেমন কৌমাঁর গিয়া যৌবন আসিলে কেহ' 


শোক করে না, যৌবন গিয়া জরা আসিলে 
কেহ শোক করে না, তেমনি এ দেহ গেলে 
দেহাস্তর প্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক 
করিব ? | 

এই কথায়, মানিয়। লওয়া হইল যে, 
মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার অবি- 
নাশিতা যেমন হিন্দুধর্মের প্রথম তত্বজন্মাস্তর- 
বাদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ব । বিস্ত আত্মার 
অবিনাশিতা যেমন খীঠিরাদি অগ্তান্ত প্রধান 


ধর্দে স্বীকৃত, জন্মাস্তরবাদ সেরূণ নহে । পক্ষা- 
স্তরে ঝস্মাস্বরবাদ যে কেবল হিন্দুর্মেই 
আছে, এমন৪ .নহে ॥ বৌন্ধধশ্যেরপুঁ ইহ! 
প্রধান তত্ব, এবং অন্ঠান্ত ধর্ঘেও ছিল ব৷ 
আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহা এবং 
ইহার কান বৈজ্ঞানিক প্রমাণ 'নাই। 
এজন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী এ মত শ্রাহা করেন 
না। 
বাস্তবিক আত্মার অস্থিত্ব সন্ধে যেমন 
কোন টজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্ম!- 
স্তর সন্বন্ধেও তদ্র্ণ কোন প্রমাণ নাই। 
পক্ষান্তরে, যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ 
করা যায় না, জন্মান্তরও অগ্রমাণ করা যায় 
না। তা নাযাক্‌, যাহার প্রমাণভাব, তাহা 
মানিতে 'কেহ বাধা নহে । এই তত্তে 
বিশ্বাস যে চিন্তবৃত্তিলকলের সমুচিত অন্থু- 
শীলনে শ্বতঃসিদ্ধ হয়, এমন কথাঁও আমি 
বলিতে পারি না । তবে যিনি স্বর্গ-নরকাদি 
মানেন, জন্মাস্তরবাদীর অপেক্ষা তাহার বেশী 
জোর কিছুই নাই। যেমন জন্মান্তরবাদের 
আপ্রোপদেশ ভিন্ন অন্ত গ্রমাণ নাই, স্বর্গ-নর- 
কারও তেমনি অন্ত প্রমাণ নাই । বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যতি, 
ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণভাবেও 
দ্বর্গ-নরকে বিশ্বীসবান্--অর্থাৎ সুখ-ু:খন্মুক্ত 
পারলোৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্‌, কিন্ত 
জন্মান্তরে কোন মতেই বিশ্বীসবান্‌ নছেন ।! 
কথাট1 একটু সবিস্তারে সমালোচন! করি- 
বার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। ধিনি 
আত্মার অন্তিত্ব মানেন না) তাহার সঙ্গে ত 
আমাদের কথাই নাই,কেন না,তিনি কাজেই 
জন্মান্তর মানিবেন না। কিন্তু যিনি আত্মার 


অস্তিত্ব ও অবিনাশিত। মানেন,তীহার সম্মুখে 


একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই 
উপস্থাপিত হয় । 


৩ 


জীবাআ্সা ষদি অবিনশ্বর হইল, তবে 
দেহাস্তে তাহার গতি কি হয়? 
এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি 'মত প্রচ- 
বিত আছে। 
১। ভূতধোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর 
অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস । 
২। 'ন্বর্গর্দি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। 
খাষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের এই মত। 
৩। জল্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের 
এই মত। | 
১” ৪। পরব্রদ্দে লীন হয় বা নির্বাণ প্রাপ্ত 
হয়। . 
হিন্দুধর্ম শেষোক্ত এই তিনটি মতই প্রচ” 
লিত আছে ।. এই তিনটি মতের সামঞ্জন্ 
কি প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। 
হিন্দুর] বলেন যে, দেহাস্তে জীবাত্মা মুক্ত হুয় 
না) আপনার কৃত কম্মান্থসারে পুনর্ধার 
দেহাজর প্রাপ্ত হয়) তাহার আবার জন্মাস্তর 
হয়। যখন ন্দীবাজ্মা এমন অবস্থ1 প্রাপ্ত হয় 
যে, ঈশ্বরে লীন হুইবার যোগ্য হইয়াছে,তখন 
আর জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রপ্তি হয় বা! নির্ব্বাণ- 
প্রাপ্তি হয়। ইহাকে সচরাচর যুক্তি বা মোক্ষ 
বলে। কিসে জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে 
পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশান্ত্ের উদ্দেস্ট । 
হিন্দুরা ইহাইও বলেন যে, যখন জীবাত্মা মুক্ত 
হইবার আবন্। প্রাপ্ত হয় নাই) অথচ এমন 
কোন নুকৃত করিয়াছে যে, ম্বর্গি. উপ- 
ভোগের যোগা, তখন জীবাত্বা কৃত পুণ্যের 
পরিমাণাঙ্থযায়ী কাল স্বর্গাদ্দি উপভোগ করে, 
পরে অদ্মাস্তর প্রাপ্ত হয়। 
আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথা পাশ্চাত্য 
শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয় বলিয়া 
বোধ হইতে পাঁরে। কিন্তু একটু বিচার 
করিলে আর এক রকম বোধ হুইবে। 
এই জন্মাস্তরবাদ, হিন্দুধর্ম অতিশয় প্রবল? 


বন্কিমচন্দ্রের গ্রগ্থাবলী। 


উপনিষদুক্ত হিন্দুধর্ম, গীতোক্ত তিন্দৃধর্্, 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা দার্শনিক হিন্দুধর্ম, 
সকল প্রকার হিন্দুধর্ম ইহার উপর স্থাপিত। 

যেমন সুত্রে মণি গ্রথিত 'থাকে, হিন্দধশ্মের 

সকল তত্বগুলিই তেমনি এহ স্থজ্রে গ্রথিত 
আছে। অতএব এই তত্বটি আমাদিগকে বড় 
যত্বপূর্ববক বুঝিতে হইবে | কথাটাও বড় গুরু- 
তর- অতি ছুরহ। মরা বাল্যকাল হইতে 
কথাটা শুনিপ্ন! আসিতেছি, ইহা! আমাদের 
বালা-সংস্কারের মধ্যে, সুতরাং আমরা সচরাচর 
ইহার গৌরব অন্গভব করি না। কিন্ত 
বিদেশী এবং অন্তধশ্মাবলস্বী চিন্তাশীল 
পঙ্ডিতেরণকুসংস্কারবঞ্জিত হইয়া ইহার আলো- 
চনাকালে বিন্মক্াবিষ্ হয়েন। গীতার অনু- 
বাদকার টম্সন সাহেব এতৎমন্বন্ধে লিখিষ্টা- 
ছেন, "00001065017 1 15 00 17091 
00561 200 508101105 1098, 2৮1 90৮0 
50 17) 20 86০ 017 ০0101.” টেলর 
সাহেব ইহাকে «09708 ০01 016 17509 16- 
173911:2915 09৬91010105205 0£ ৪611109] 
51800190101)” বলিয়া প্রশংসিত করিয়া- 
ছেন। * 

কথাটা ষদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা 
আ'র একটু ভাল করিয়! বুঝিবার চেষ্টা কর! 
যাঁউক। | 
বল! হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ; 

ইহা হিন্দুশাৃত্ের উক্তি । পরমাত্মা বাঁ পর- 
ব্রত্বের অংশ তীঁহা হইতে পার্থক্য লাভ করিল 
কি প্রকারে ? তাহার দেহবন্ধাবস্থা বা কেন? 
হিন্দুশান্ত্ে ইহার যে উত্তর আছে,তাহা বুঝাই- 
তেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তি আছে। 
একটি শক্তির না মায়া । এই মায়া কি, 
তাহা স্থানান্তরে বুঝাইব। এই মায়ার স্বারা 
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তিনি আপনার সত্তাকে জগতে পরিণত 
করিয়াছেন । তিনি টচৈতন্তময় ; তাহ। ভিন্ন 
আর চৈতনগ নাই ; অতএব জগতে যে ঠৈতন্ত 
দেখি, ইহা তাহারই অংশ; তাহার সিস্ক্ষা- 
ক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক ও 
দেহবদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই পৃথগ ভূত ঠচতন্ত 
বা! জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন 
হইতে মৃক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার 


পার্থকা থাকিবে কেন ?পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে 


জীবাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে। 

এখন জিজ্ঞান্য হইতে পারে যে,জীবাত্ব। 
এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে ? 
যদি ঈশ্বরের ইচ্ছ! বা নিয়োগক্রমেই বন্ধ 
হই থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য 
কি? ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের নিয়োগ 
এরূপ নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ 
থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়া- 
ছেন, মায়ার অতিক্রমের উপায়ও তাহার 
ভিতরে রাধিয়াছেন। সে উপায় কিঃ তদ্ধি- 
ষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, জ্ঞানেই 
সেই মায়াকে অতিক্রম কর! বায়; কেহ 
বলেন কর্মে, কেহ বলেন তক্তিতে। এই 
সকল মতের মধ্যে কোন্টি সত্য বা কোন্টি 
অসত্য, তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। 
এখন সকলগুলিই সত্য, ইহা স্বীকার করিয়া 
লওয়! যাউক। এখন, এইগুলিই যদি ঈশ্বরে 
বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি 
ইহজীবনে জ্ঞান, কর্ম বা 'ভক্তির সমুচিত 
অনুষ্ঠান করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় ব! মুক্তি 
লাভ করিবে না। তবে সে ব্যক্তির আত্ম। 
মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে? আত্মা অবি- 
নশ্বর) সুতরাং দেহত্র্ই আত্মাকে কোথাও 
না কোথও যাইতে হইবে । 

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, 
দেহত্রষ্ট আত্ম! কর্ধানুসারে স্বর্গে বা নরকে 


৩১ 


যাইবে। স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকাস্তরের 
অস্তিত্বে প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথ! 
এখন থাক । ত্বীকার করা যাউক, কর্ম্মফলানু- 
সারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন 
জিজ্ঞান্য যে, জীবাত্মা স্বর্গে বা নরকে কিয়ৎ- 
কালের জন্ত যায়ঃ না৷ অনস্তকালের জন্য যায়? 

বঙ্গি বল, কিয়ৎকালের জন্ত যায়, তবে 
সেখান হইতে ফিবিয়। আবার কোথায় 
যাইবে? জদ্মাত্তর ্বীকাঁর না করিলে, এ 
প্রশ্থের উত্তর নাই । হয়, বল যে, জীব কর্ণ 
ফলের উপযোগী কাণ -ম্বর্গ বা নরক ভোগ 
করিয়া, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবে, নয়, বল 
যে, অনস্তকাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ 
করিবে। 

থষ্টিয়ানের! তাই বলেন। তীহার! বলেন 
যে,ঈশ্বর বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত .্রকে 
এবং পুণ্যবান্‌কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন। 

এ কথাক্ন বড় গোলমালে পড়িতে হয়।' 
মন্গষ্যলোকে এমন কেহুই নাই যে, কোন 
সৎকম্ম কখন করে ন্নাই বা কোন অসৎকর্ধ 
কখন করে নাই। লকলেই কিছু পাপ, 
কিছু পুণা করে। এখন জিজ্ঞাসা যে, যে 
কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিপ্লাছে, 
সে অনন্ত স্বর্গে ধাইবে,না অনন্ত নরকে যাইবে ? 
যদি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, 
তাহার পাপের দণ্ড হইলনা কেন? যদি বল, 
অনস্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি, 
তাহার পুণোর পুরস্কার হইল না কেন? 

যি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে 
অনন্ত নরকে, যাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, 
সে অনস্ত স্বর্গে যাইবে, তাহা হইলেও ঈশ্বরে 
অবিচার আরোপ করা হইল। কেন না, 
তাহা হইলে এক পক্ষে পুপ্যের কিছুই পুব- 
ক্কার হইল বা, আর এক পক্ষে পাপের ৬৪ 
দণ্ড হইল না। 
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কেবল ঈশ্বরের গ্রতি অবিচার আরোপ 
করা হয়, এমত নহে। ঘোরতর নিষ্ঠুরতা 
আরোপ করাও হয় । ধীহাকে দাম বপি, 
তিনি যে এই অন্লকাল-পরিমিত মন্থয্যজীবনে 
কৃতপাপের জন্ক অনস্তকালস্থায়ী দণ্ড-বিধান 
করিবেন,ইহার অপেক্ষ! অবিচার ও নিষ্ঠুরতা 
আর কি আছে ? ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের 
পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না। 
যদ্দি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী,পুণ্যের 
ভাগ কম, সে পুণ্যান্থবূপ কাল ম্ব্গভোগ 
করিয়। অনস্তকাল অন্ত নরকে যাইবে, এবং 
তম্বিপরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতেও 
এ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন 


না) পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হই- 


লেও, অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নহে। 

অবিচার ও নিষ্ঠুরতার ংলাঘব হইল, এমন 

হইতে পারে, অভাব হুইল ন|। অতএব তুমি ' 
বদি স্বর্গ নরক ম্বীকার কর, তবে তোমাকে 

অবস্ধ স্বীকার করিতে হইরে যে,অনস্তকালের 

জঙ্গ দ্বর্গ-নরক-ভোগ বিহিত হইতে পারে না। 
তুমি উর্ধা হাই বলিতে পার যে, পাপ- 

পুণ্যের পগ্মাণান্থ্যায়ী পারমিত কাল জীব 

স্বর্গ বা নরক, ব। পৌর্ধাপর্য্যের সহিত উভর় 

লোক ভোগ করিবে। তাহ! হইলে সেই 

সাবেক প্রশ্নটির উত্তর বাকি থাকে । পেই 

পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় 

যাইবে ? পরব্রদ্ধে লীন হইতে পারে ন।। 

কেন না,জ্ঞান-কর্মাদিই যদি যুক্তির উপায়, 

তবে স্বর্গ-নএকে মে উপায়ের সাধনাভাবে | 
মুক্তি প্রাপ্য : কেন না, ন্বর্গ-নরক ভোগ 

মাত্র--কশ্মক্ষেত্র নছে, এবং দেহশুন্ আত্মার 

জ্ানেজ্িয় ও কর্েপ্টিয়ের অভাবে, স্বর্গ- 

মরকে জ্ঞান-কর্মের অভাঁব। অতএব 

এখনও ন্গিজ্ঞান্ত) এই পরিমিত কালের 

অবসানে জাবাত্মা কোথায় যায়? 


হিন্দুশান্ব এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,_-জীবাত্ম। 
তখন জীবলোকে প্রত্যাগনন করিয়া দেহাস্তর 
ধারণ করে। হিন্দুধর্মের,বিশেষতঃ এই গীতোক্ত 
ধর্মের এই অভিপ্রায় যে, জীবাত্ম। সচরাচর 
দেহধ্বংসের পর দেহাত্তর প্রাপ্ত হইয়া পুন- 
বর্বার জন্মগ্রহণ করে । সেই দেহাত্তর- 
প্রাপ্তিতে কর্মফলাহুসারে এবং 'পাপপুপ্যের 
তারতম্যান্সারে সদসদযোনি প্রাপ্ত হয়। সচ- 
রাচর কম্মফলভোগ  জন্মান্তরেই হুইয়৷ থাকে? 
কিন্ত কতকগুলি কর্ম এমন আছেষে, তাহার 
ফলে স্বর্গ প্ররপ্তি হইতে পারে,আর কতকগুলি 
কর্ম এমন আছে যে,তাহার ফলে নরক-ভোগ' 
করিতে হয়। যে সেরূপ কর্ম করিয়াছে, 
তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইন্কে। 
কর্মের ফলের পরিমাণান্যায়ী কালই শ্বর্গ বা 
নরক ভোগ করিবে, তাহার পর আবার 
জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে। 
কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তর . মানে না, 
তাঞার সকল . আপত্তির এখনও নিরাস 
হয় নাই | সে বলিবে, "যাহা বলিলে, এট! 
সাফ আন্দাজ. কথা । অনন্ত স্বর্গ-নরকস্ভোগ 
অসঙ্গত কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক, 
আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন ন॥ 
তাহার প্রমাণাভাব। কিন্তু ন্বর্গ-নরক ন! 
মানিলেই জন্মাস্তর মানিব কেন? মানিলাম 
যে, আত্মা অবিনাণী । তুমি বলিতেছ যে, 
অবিনাশী আত্মযদদি দেহাস্তরে না যায়, তবে 
কোথায় যাইবে? আমি উত্তরে -বলিব, 
কোথায় যায়, তাহা জানি না। পরকালের 
কথা কিছুই জানি না। যাহা জানি না, 
যাহার প্রমাপাভাব, তাহা মানিব না। জন্ম 
স্তরের প্রমাণ দাও, তবে মানিব | গত্যন্ত- 
রের প্রমাণাভাব, জন্মাস্তরের প্রমাণ নয়। 
তুমি ষেরামও নও, শ্তামও নও; তাহাতে 
গ্রমাণ হইতেছে না যে, তুমিযাদব কি 
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মাধব । জন্ম।স্তর যে হইয়1 থাকে, তাহার 
প্রমাণ কি?” 


কথা বড় শক্ত । জন্মারবাদীর! এ বিষয়ে 


যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, ব! ইচ্ছা 


করিলে দিতে পারেন, 'তাহা! আমি যথাসাধ্য 
নিয়ে সংগ্রহ করিলাম । 

১। এ দেশে সচরাচর, লোকের অনৃষ্ট- 
তারতম্য দেখাইয়া এই মন্তসমর্থন করা হয়। 
কেহুবিনা দোষে ছুঃখী) কেহ সহ্ম্র দোষ 
করিয়াও সুখী, এদেশীয়গণ জন্মাভত্রের স্ুকৃত 
ছুক্কত ভিন্ন এইরূপ ঠবষম্যের কিছু কারণ 
দেখেন না। লোকাস্তরে অর্থাৎ ত্বর্গনরকে 
স্বকৃতের পুরস্কার ও ছু্ধতের দণ্ড. হইবে, এ 
কথা বলিলে ইহলোকের অনৃষ্টবৈষম্য “সম্পূর্ণ 
রূপেন্বুঝা! বায় না। কেহ আজন্ম ছুঃখী, 
অক্লহীনের ঘরে জন্মিছে; কেহ আজন্ম 


সুখী, রাজার একমাত্র পুত্র ; জন্মকালেই, 


এ অদৃষ্ট-তারতম্য কেন? যদি ইহা জীবের 
কর্মফল হয়, তবে ইহ্জস্মের কর্মফল নহে, 
কেন না, সম্ভ:প্রক্ত শিশুর ত কিছুই ,ইহ- 
জন্মরূত কর্ম নাই । কাজেই তাহারা এখানে 
পুর্ব-জন্মকৃত ১কশ্ধকল বিবেচনা! করিয়া 
থাকেন . ৰ 
আপত্বিকারক এ বিচারে সন্ত হইবেন 
না। মনে কর, তিনি বলিৰেন”_-“সকলই 
কি কর্ণফল ? বাদ তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও 
কর্মফল বপিতে হইবে । কিন্তু কখনও কোন 
জীব, মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অত- 
এব ইহাই সিদ্ধ যে, এমন ফোন কর্ম বা 
অকর্ নাই, যদ্বার! মৃত্যু হইতে রক্ষা 
হইতে পারে । অতএব ম্বৃত্যু কর্মফল হইতে 
পারে না । স্বৃত্যু যদি কর্মফল না হইল, 
তবে জন্মই ব! কর্মফল বলিব কেন? যাহা 
কর্মফল আর যাহা কর্মফল নহে,. সকলই 
ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। ইহাঁও তাই। 
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দম্পতি-সংসর্গে অবস্থাবিশেষে পুত্র জন্মে, 
রাজার ঘরেও জন্মে; যুটের ঘরেও জন্মে। 
ইহাও তাই টিক্নাছে। এমন স্থলে জাত 
ব্যক্তির কর্মফল খুজিব কেন ?” 
এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্ববজন্ম- 
বাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন, “ঈশ্বরের 
নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা! আমিও 
স্বীকার করি। তবে বলিতেছি যে, এ বিষয়ে 
ঈশ্বরের নিয়ম এই ঘে, পূর্ববজন্মকত ফলাহুসারে 
এই সকল বৈষম্য ঘটে | তুমি যে নিয়ম 
বলিতেছ,আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি-_ 
জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম খটিবে 
_-তা রাজ্জীর গর্ভেই কি,আর দবিদ্রের গর্ভেই 
কি? কিন্ত এনিরমেকি জন্মতত্ব সকলই 
বুঝাইতে পার ? কেহ রূপ? কান্তি, বুদ্ধি, সদ্‌- 
গুণ লইয়। জন্মগ্রহণ করিতেছে--কেহ কুরাপ, 
নির্বোধ ও গুণহীন ঘ্রুহইয়া জন্মগ্রহণে 
করিতেছে। তুমি যদ্দি বল যে, এইরূপ 
প্রভেদ অনেক স্থলে জন্মের পরবর্তী শিক্ষার 
ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, শিক্ষার 
প্রভেদে কতক তারতম্য ঘটে বটে, কিন্ত 
সমন্ত তারতমাটুকু শিক্ষাধীন বলিয়। বুঝা যায় 
ন।। কেন না, অনেক স্থলেই দেখ! যায় যে, 
এক প্রকার শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বশেষ 
তারতম্য ঘটে । এমন কি, শিক্ষা আরম 
হইবার পূর্বে দেহ ও বুস্ধির তারতম্য দেখ 
যায়। ছস্ক মাসের শিশুদিগের মধ্যেও এ 
গ্রতেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে 
ধে, .ষেটুকু শিক্ষার অধীন “বলিয়া বুঝা 
যায় না, সে তারতম্যটুকু ট্জিক, অর্থাৎ 
পিতা-মাতা বা' পূর্বধুকুষগণের প্রকৃতির ফল। 
আমি ইহাও মানি যে,মাতা পিতা বা তৎপুর্ব- 
গামী পৃর্ববপুরুষগণের প্রকৃতি, এমন কি, 
ংস্কার পর্ধ্যস্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, 
এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পপ্তিতের। তাহ! 


৩৪ 


সপ্রমাণ করিরাছেন | কিন্তি মচৃামধ্যে যে 
তারতম্যের কথ! বলিতেছি, তাহা! তোমার 
৫বজিক তথ্যে নিঃশেষে বুঝা যাঁয় না। দেখ, 
এক মাতার গর্ভে এক পিতার ওঁরসে অনেক” 
গুলি ভ্রাতা জন্মে, তাহাদের মাতা, পিতা! 
ৰা পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই প্রতেদ নাই ; 
অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখ! 
যায়। ইহার উত্তরে তুমি বলিতে পার বটে 
বে, গর্ভাধানকালে মাতা-পিতার দৈহিক 
অবস্থা! এবং যত দিন শিশু গর্ভে থাকে,তত দিন 
মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎ- 
কালীন ঘটনা] সকল এই তারতমোর কারণ । 
না হয় ইহাও মানিলাম--কিন্ধ যমজেও 
এরূপ তারতমা দেখা ষায়--সে তারতম্যের 
কিছু কারণ নির্দেশ করিতে পার কি 1” 

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। 
তিনি বলিতে পারেন যে, এই সকল তার- 
তম্য এতদ্বর মন্যা-পরিজ্ঞাত টনসর্গক 
নিয়যাধীন বলিয়া! বুঝ] গেল, তবে বাকিটুকু 
মন্গুষ্যের জ্জের নিয়মের অধান বন্বিয়া বিষে- 
চনা করা উচিত-_পূর্বজদ্ম কল্পনা করা 
অনাবশ্টক। এখনও বিজ্ঞান এতদূর যায় 
নাই যে,এই তারতম্যের কারণ সর্বক্ত্র নির্দেশ 
করা যায়; কিন্তু একদিন যাইবে ভরস! 
করা যায়। 

এ দিকে জান্মন্তরবাদীও বলিতে পারেন 
যে, এ তোমার আন্দাজ কথা। যাহ 
বিজ্ঞান এখন বুঝাইতে পারিতেছে না, তাহ! 
যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পাঁরে এবং ভবিষাতে 


বুঝাইতে পার্দরবে, এটা আন্দাজি কথাখ 


ইহা! আমি মানি না। 

এরূপ বিচ'রের অন্ত নাই, কোন পক্ষের 
জয়-পরাজয় নাই । এখানে টৈজ্নিক, জন্ম'- 
স্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না বা 
জল্মান্তরবাদী টৈজ্জানিককে নিরস্ত করিতে 


্কিমচজের গ্রন্থাবলা | 


পারেন না। উভয়ের দশা! তুল্য হইয়া পড়ে । 
যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে 
হয়। তবে জন্মান্তরবাদকেই বিশেষ প্রকারে 
অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রপপ লইতে হয়। 
এ বিচারে জন্মান্তর প্রযাণীকত হইতেছে, 
এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি 
না। 

২। যাহাতে মন্ষ্যসাধাঁরণের বিশ্বাস, 
তাহ সত্য বলিয়া বিখেচন1 করিতে হয়, এমন 
কথা অনেকে-বলেন। খাগ্িয়ান ও মুসল 
মানের যাই বলুন, অন্ঠান্ত-ধর্্মীবলম্বী মগ 
য্যেরা সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। 
পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখ! যাইবে, 
নানা দেশে নানা জাতিই জন্মাস্তরে বিশ্বাস- 


বান্‌। * রি 
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আমস্তগবদর্গীতা' 1. 


বল বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক 
লেকের অগ্রতীতিকর হইবে না । যাহ 
জনসাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে 
সত্য হয় না।' ইহ। প্রসিদ্ধ । 
নুর্ধ্যাদির সংবর্তনকেন্দ্র। 
যত দিন না আত্ম! বহুজন্মাঞ্জিভ 
জ্ঞান-কর্ম্দাদির দ্বার বিধৃতপাপ হয়, তত দিন 
ব্রহ্মপ্রপণ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে 
তছুপযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ 
কথাটা! আমাদের দেশী, কিপ্তু গ্রীক দার্শ- 
নিকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদের 
সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
ষাহারা তাহ] সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহার] 101,০০0 নামক বিখাত 
গ্রন্থে সক্রেতিসের উক্তি অধ্যর্নন করিবেন। 
টৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব। 

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ 


৩। 


পুরুষেরা আপনাদিগের পৃর্ববজন্মের বৃততাস্ত 


প্রণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধ 
পুরুষের যে একরপ পূর্ববঞজন্স্থঁতি উপৃস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ 
নাই। পুরাণেতিহাসের সক কথা যে 
বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহ! বলা বাহুল্য ।* আর 
61)1001) 002090001191)0515 10. 9,5591195 
9 0000019 11559.” 95150 651 2511 
21009 101012. 7. 617. 

যিনি এসকল কথার বিস্তারিত প্রথম 
সংগ্রহ দেখিতে চান তিনি টেলর প্রণীত 
*1১1-107101৬0 ০010015% নামক গ্রন্থের ঘাদশ 
অধ্যায় অধ্যয়ন করিবেন।| ৃ 

* কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে,বাধ) 
যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পূর্বব্ঘনুস্থৃতির 
কথ! বলেন। 

+1007850185 15 10806 69 11105- 


5661017150৮ 0915017 1015 ৫০০০ 


যথা, পৃথিবী 


৩৫. 


যদি কোন সিদ্ধ পুরুষ যথার্থই বলিয়! থাকেন 
যে, তাহার পূর্বজন্মস্থতি উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। 
কেন না,ছইটি সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে, 
(১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, 
(২) যদিও ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ)! ন] বনুন, তাহার 
সেই বিশ্বতি কোন পীড়াজনিত মস্তিষ্কের 


ূ বিক্রিয়া মাত্র কিনা? 


৫। যোগীদিগের পূর্বজন্ব-স্বতিতে বিশ্বাস- 
বান্‌ না হইলেও আর এক প্রকার পূর্ববজন্ম- 
স্বৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাঁর । অনেকেরই 
এমন ঘটে যে, কোন নৃতন স্থানে আমিলে 
মনে হয় যে, পূর্বেষেন কখনও এ 
স্থানে আসিয়াছি-কোন একটা নূতন 
ঘটনা হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটন! পূর্বে 
কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাও নিশ্চিত 


এপ সস এ+. ৬৯ 
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বল! বাহুল্য, ইহা সব খোন গল্প মাত্র। 


৩৬ 


স্মরণ হন্ন যে এ জন্মে কথন সেসম্বানে 
আসি নাই ব। সে ঘটনা ঘটে নাই । অনেকে 
 এষন "স্থলে বিবেচনা করেন যে, পূর্বজন্মে 
লেই স্থলে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটন। 
ঘটিয়াছিল-_নহিলে এরূপ স্থতি কোথা হইতে 
উদয় হয়।, | রা 
 এরপ স্বতির উদয় যে হুইয়া থাকে, তাহা 
সত্য। অস্থসন্ধান করিয়৷.জানিয়াছি সত্য। 
অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন যে,তাহাদের 


মনে কখন না কথন এমন স্বতির উদয় হুইয়া-: 


ছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রও ইহার সত্যতা 
স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে,এ সকল 
+৪1180195 ০£ 1101901” অথবা মস্তিফের 
1)00015 ৪০007. কিরূপে এরূপ স্বতির 
উদয় হয়,তানা! কার্পেন্টর সাহেবের 1161709] 
012/910108 নামক গ্রস্থ হইতে দুইটি উদা- 
হরণ উদ্ধৃত করিয়! বুঝাইব । 
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বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাঁবলী ॥ 
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যদি এই ব্যক্তির মা ন! বাচিয়া থাকিতেন, 
তাহা হইলে এ স্থতি কোথ! হইতে আঙিল, 
তাহার কিছুই নিশ্চন্তা হইত না। পুর্ব্ব- 
জন্মবাদিগণ ইহা পূর্ববজন্স্থতি বলিয়া ধরিতেন, 


প্রীমন্তগবদগীতা। 


সন্দেহ নাই । এইরূপ অনেক স্বতি আছে, 
যাহার আমরা কোন কারণ দেখি নাঃঅনুপদ্ধান 
করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া 
যায়। এইরূপ সকল অনুসন্ধানের আর একটি 
উদাহরণ কাপেস্টর সাহেবের এ গ্রন্থ হইতে 
উদ্ধৃত করিতেছি । | 
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এ দেশে হইলে ইার আর কোন অন্গু- 
সন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিক্র এই 
স্ীলোকের পপূর্ববজন্মার্জিতা বিদ্যার” মধ্যে 
গণিত ও স্থিরীরূত হইত। | 
পক্ষান্তরে, ইহাঁও বলিতে পার] যায় না 
ষে, এরূপ সকল ম্মতিই- অস্থসন্ধান করিলে 
এই বর্তমান জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপর 
হইবে। বেশ অনুসন্ধান না হইলে এ কথ 
স্থির করিয়া বলা যার না। তেমন বেশী 
অনুসন্ধান আজিও হয় নাই বত দিন ন] হয়) 
তত দিন এ প্রমাণ কতদূর গ্রাহা,তাহা! নিশ্চিত 
করিয়া বল যায় ন।। 
অনুসন্ধানের ফল বাহা! হউক, আর একটা 
তর্ক উঠিতে পারে। স্থতি মস্তিষ্ের ক্রিয়া, না 
আত্মার ক্রিয়া ? যদি বল আত্মার ক্রিয়1, তবে 


 পুর্ববজন্মের সবিশেষ স্বতি আমানের মনে 


উদয় হয়না কেন? কেবল এক আধখটুকু 
অস্পষ্ট মত কখন কদাচিৎ মনে আসার 
কথা বল কেন? আত্মা তসেই আছে, 


৩৮, 


তবে তাহার শ্বতি কোথায় গেল? আর যদি 

বল, শ্বৃতি মন্ডিষ্ধের ক্রিয়া, তবে এই এক 
আখটুরু অস্পট স্বৃতিই বা উদিত হইতে পারে 
কি প্রকারে? কেন না, যে মর্তিক্ে পুর্ব 
জন্মের স্থৃতি ছিল, সে মস্তি ত দেহের সঙ্গে 
ধ্বংস পাইয়াছে-আর নাই। 

এ আপত্তির নুমীমাংসা করা যায়। কিন্ত 
প্রয়োজন নাই । কেন না, এই সকল স্মৃতি 
যে পূর্ববজন্মস্থতি, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না। 

শের কথা এই যে, ধাহার! জীবাতআার 
নিত্যত। স্বীকার করেন, তাহাদের জন্মাস্তর- 
ত্বীকার ভ্ধিন্ন গতি নাই। আত্ম! যদি নিত্য 
হয়, তৰে অবশ্ত পূর্বে ছিল । কোথায় ছিল? 
পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা ৰলা যাঁর ন1। 
কেন না, পরমাত্মায় যাহ] লীন, তাহা জীবাজ্মা 
নহে, তাহার পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। আর যদ্দি 
বল, লোকাত্তরে ছিল, তাহ] হইলে ইহলোকে 
তাহার জন্ম, জন্মাস্তর বলিতেই হইবে । 
লোকাস্তরে ছিল, ষদ্দি এমন না বল, তবে 
অবশ্ত বলিতে হইৰে যে, ইহলোকেই দেহা- 
স্তরে ছিল। 

এষন কেহ থাকিতে পারেন যে, আত্মার 
অবিনাশিতা শ্বীকার করিৰেন, কিন্তু নিত্যতা 
্ীকার করিবেন না। ৪অর্থাৎ, ৰলিবেন যে, 
দেছের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে 
আর ধ্বংস নাই, কিন্ত জন্মের পূর্বের ষে 
আত্মা ছিল, এমন ন1 হইতে পারে । যাহার! 
এমন বলেন, তীহার! প্রত্যেক জীবজদ্মে 
একটি নৃতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এক্সপ 
কল্পনা বিজ্ঞান-বিরুন্ধ। কেন না, বিজ্ঞান- 
শান্ের মূল সুজ এই যে, জাগতিক নিয়ম 
লকল নিত্য, তাঁহার কখন বিপর্যয় ঘটে 

না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ 
প্রকারে প্রমানীকৃত একটি নিয়ম এই যে,জগতে 
/কিছু নৃত্ধন ছুটি নাই। জগতে কিছু নৃতন হাটি 


 বস্িমচত্দ্রের গ্রস্থাবলী | 


হয় না,--নিতা$নিয়গাবলীর প্রভাবে বস্তর 
রূপাত্তর হয় মাজে | £ এই যে জীবশরীর,ইহা 
জন্িলে বা গর্ভে লধারিত হইলে কোন নৃতন 
হাটি হইল, এমত কথা বলা যায় না; পূর্ব 
হইতে বিদ্যমান জড়পদার্ঘ-সমূহের নৃতন সম- 
বায় হইল মাত্র। অন্ত বস্তর রূপাপ্তর হইল মাত্র। 
আত্ম যাহার শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, 
তাঁহা কিছুরই রূপান্তর বল! যাঁয় না। .কেন 
না, আত্মা অপদার্থ নভে) সুতরাং জড়ের 
বিকার নহে। পূর্বজাত আত্ম! সকলও অবি- 
নাশী সুতরাং ভাহারও রূপাস্তর নহে । কাজেই 
নৃতন স্থ্টি বলিতে হইবে। কিন্ত নৃতন কৃ 
জাগতিক নিষক্নম-এবিরুদ্ধ। অতএব 'াত্মাকে 
অবিনাঁশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই 
বলিতে হয় । নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মা- 
স্তর কঁজেই ্বীকঁর করিতে হয়। 
আব ষাড্রারা আত্মার স্বাতন্ত্য বা অবি- 
নাশিতা স্বীকার করেন না, তাহারা অবশ্ত 
জন্মান্তরও স্বীকার কঠিৰেন না তাহাদিগের 


. প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্মাস্ত,বা 


অগ্রামাণ্য হইলেও ইহা তাঁহাঁদিগের কাছে 
অশ্রদ্ধের হইতে পারে না। তাহাদিগেরই 
সম্প্রদারতুত্ত ইউরোপীয় পণ্তিতেরা কি 
বলেন, শুনা ফাউক।৭ 

বৌদ্ধতত্ববে। 0৯92৮5 লেখেন, 
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1. ৃ 
৭ অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় 
লেখক জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন:। 
[51091 ও 1595176 তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । 
তত্ির 70011618 5০091705+ :0600705, 
10019 10009010608  ০1070015, 
52227? প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের 
নাষ করা যাইতে পারে। | 


শ্্রীমন্তগবদগীতা |. 
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%1[301001)1510)---], 100, 
রন যদি বল, প্রেততত্ববিৎ পণ্ডিতের! 
প্রমাণ করিতেছেন যে, দেহভরষ্ট মনুষ্য।ত্যা 
কখন কখন মন্তুষ্যের ইন্্িয়গোচর হইয়! 
থাকে, তাহাতেও জন্মাস্তরবাদের নিরাস.হয় 
না। জন্মাস্তরবাদীরা এমন বলেন না যে, 
সকল সময়েই মৃত্যু হইবামাত্র আত্মা দেহা- 
স্তরে প্রবেশ করে। বদি এমন হয় যে কখন 
কখন দেহাস্তরপ্রাপণ পক্ষে কালবিলম্ব ঘটে. 
তাহা'হইলে জন্মাস্তর অপ্রমাশিত হইল না। 


জাগতিক নিম্ন আছে। 
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12. ৃ 
কথাটার ভিতর একটু নিগৃঢার্থ আছে 
থ.ষ্টানের। জন্মাস্তর বিশ্বাস করেন ন] তাহার! 
বলেন,ম্বর্গে বপিয়। ঈশ্বর পাপ-পুণ্যের বিচার 
করিয়৷ দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার পুরস্কার 
বিহিত করেন। টেলর সাহেবের এ কথা- 
টার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের 
মত বেঞ্চে বসিয়। 'ডক্রী-ডিসমিস করেন) 
তাহার অপেক্ষা এই কার্ধযকারণ-সন্বন্ধে নিবদ্ধ 
জীবাদৃই অধিকতর জ্ঞানিক তত্ব বটে। 
কথাট1 একটু ভাল করিয়া বুঝ উচিত । 
অগতে র শাসনপ্রণালী এই যে, কতকগুলি 
তাহা নিত্য, 
কথন বিপর্য্যস্ত হয় না। সেইগুলির প্রঙ্গবে 
সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, জগদীশ্বরকে 
কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নজে কোন কাজ 
করিতে হয্ব না, ইহাও সত্য, সকল কাজ 
তিনি নিজেই করেন ;কিন্ত সে নিয়মের 
আড়ালে থাকিয়া । কিন্তু যদি বলি যে; 
তিনি বিচারকার্ধ্ে ভ্রতী হইয়। জীবের 
মৃত্যুর পর, তাহার অত্ৃষ্ট-সন্বন্ধে-ডিক্রী-ডিস- 
1মস করিয়া কাহাকে স্বর্গে বা কাহাকে নরকে 
পাঠাইতেছেন, তবে যাহা! জগতের বিরুদ্ধ, 
তাহা কল্পনা করা হইল। এখানে নিয়মের 
থার] কোন কার্য সিদ্ধ হইতেছে না, স্বয়ং 
জগদীশ্বরকে কার্য্য করিতে হইতেছে। 
প্রত্যেক জীবের দগ্ু-পুরম্বার-বিধান, এক 
একটি ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কার্য্য-_অর্থাৎ 
711:901৩, কিন্তু জন্মাস্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে 
ন1। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ পাপা- 
চারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইবে॥ কর 
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কারণ, যোনিবিশেষ তাহার কাধ্য। এই-. 


রূপ কার্ধ্য-কারণ-সন্বন্ধ-নিবন্ধ কর্মফলের 


হারা জনাণ্তীর সম্পাদিত হয়-_"প1118016৮ 


প্রয়োজন হয় না। 

শ্লেগেল বড় গোঁড়া খ য়ন, কিন্তু তিনি 
ইউরোপের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ, লেখক ও 
পণ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহার,ইংরেজি অন্বাঁদ উদ্ধ ত করিতেছি। 
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, এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্কুল মর্ঘ 
বহিতেছি। - :. 

১। জন্যাস্তরবাদ অপ্রমাণ করা যার লা। 

: ২। ইহার পক্ষে কৌন রকম কিছু 
প্রমাণও আছে। 

৩। ধাহারা আত্মার অবিনাশিতা শ্বীকার 
করেন, তাহাদিগের নিকট ইহার প্রামাণ্যতা 
অথগুনীয়। 

৪। যাহার! আত্মার অবিনাশিতা শ্বকার 
করেন না, এই তত্ব তাহাদিগের নিকটও 
অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না,কেন না, জাগতিক 
নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত'পরলোক- 
বাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই। 

ধিনি ভক্ত, তাহার পক্ষে এ সকল বিচা- 
রের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই শ্লোক- 
টিতে ঈশ্বরোক্তির মর্ব থাকে, তবে তাহাই 
যথেষ্ট কারণ । তাহার বিচা্য্য বিষয় এই যে, 
জন্মাস্তরবাদ যাহা গীতাঁয় আছে, তাহা যথার্থ 
, ঈশ্বরোজি,ন। গ্রস্থকারের বিশ্বাসনাত্র__ক্ষিনি 

আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাঁক্যমধ্যে সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন? 
যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় 
(য, ইহা! ভগবছুক্তি কিনা এবং উপরে যে 
শকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা 
গেল, তাহাতে যদি জন্মাস্তরে বিশ্বাসবান্‌ না 
হয়েন। তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, 
জন্মাস্তরে বিশ্বীস না করিলেও এই গীতোক্ত 
ধর্ম গ্রহণ কর! যায় কি না? 
ইনার উত্তর বড় সোজ।। এই গীতোক্ত 
ধর্ম সমস্ত মন্ুয্যের জন্য । জন্যাস্তরে যে বিশ্বাস 
করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্খ, )যে না 
করে, তাহার পক্ষেও ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্শ | যে 
জ্ীকফে ভক্তি করেভাহার পক্ষেও ইহা! শ্রেষ্ঠ 
ধর্্ঘ। যে ঈশ্বরে বিশ্বীস করে, তাহার পক্ষে 
ইহা আোষ্ঠ ধর্ম । যে ঈশ্বরে [বশ্বাস নাও করে, 
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তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম ) কেন ন চিত্ত- 
শুদ্ধি ও ইন্ট্রিয়সংযম অনীশ্বরবাঁদীর পক্ষেও 
শ্রেষ্ঠ ধর্থ )সেই চিত্শুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্ত। 


এরূপ বিশ্বলৌকিক .ও : সর্বব্যাপক ধরব আর 


কখন পৃথিবীতে গ্রচাঁরিত হয় নাই। যাহার 


যতটুকৃতে অধিকার, তিনি ততটুকু গ্রহণ করি- 


বেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে 
সে অনধিকারী। যাঁছার যাহাতে অধিকার, 
তিনি তাহ] ইহাতে (পাইবেন। 


মাত্রান্পরশীস্ত কোন্তেয !শীতোক-সুখছুংখদাঃ। 


আগমাপারিনোহ্নত্যাংস্তাংস্ভিতিক্ষত্ব 
তারত ॥ .১৪॥ 
হে কৌসন্তেয়! ইন্্রির়গণ এবং ইন্জিয়ের 
বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শীতোফ/দি দুখ- 
ছুঃখ-জনক। সে সকলের উৎপাত্বি ও অপায় 


আছে, অতএব হে ভারত ! সেসকল সহ্য 
কর। ১৪। 
একাদশ শ্লেটকে বল] হইল যে,যাহার জন্ত 


শোক কর]! উচিত নহে, তাহার জন্ত তুমি 
শোক করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরূপ অন্তর- 
যোগ করিবার কারণ নির্দেশ কর! হইল। সে 
কারণ এই যে,কেহই ত মরিবে ন1, কেন না, 
আত্ম। অবিনাশী। ভুমি কাটিয়া পংড়িলেও সে 
থাকিবে। কেন না, তাহার আত্মা থাকিবে। 
একাদশ গ্লোক পাঠে জান! যায় যে যখন 
গীতা প্রণীত হয়, তখন জন্মান্তর জনসমাজে 
গৃহীত। একাদশ শ্লোকে অর্জুনের আপত্তি 
আশদ্কা করিয়া! ভগবান্‌ তাহারই খণ্ডন 
করিতেছেন। অজ্ছুন বলিতে পারেন, আত্মা 
না হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন 
আমার -আত্মীয় ব্যক্তি যাহার: জন্ত .শোক 
করিতেছি, সে আর বছিল €ক? দেহাস্তর 
প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই 


*মাঞাশ্চ ম্পর্শীশ্চ ইতি শল্করঃ। 
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আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ভগবান্‌ জ্রয়োদশ 
শ্লোকে বলিতেছেন যে, এরূপ ভেদ-কল্সন। 
অন্থৃচিত, .কেন না, যেমন কৌমার, যৌবন, 
জর! এক ব্যক্তিরই অবস্থাত্তর মাত্র, তেমনি 
দেহাত্তর প্রাপ্তিও অবস্থাস্তর মাত্র । ইহাতেও 
অঞজ্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে, না হর 
স্বীকার করা গেল যে, দেহাস্তরেও দেহীর 
একতা থাকে-_কিন্ধ মুত্যুর একটা দুঃখ-কষ্ট 
তআছেই? এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইবে 
--তাহা শ্রবণ করিয়া শোক করিব না কেন? 
তাহাদের বিরহে কাতর হইব না কেন ? 

তাহার উত্তরে ভগবান্‌ এইট চতুর্দিশ শ্লৌোকে 
বলিতেছেন ষে, যে সকলকে তুমি এই ছুঃখ 
বজিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ের. বিষয়ের সঙ্গে 
ইঞ্জিয়ের সংযোগ-ক্গনিত। যতক্ষণ সেই 
সংযোগ থাকে, ততক্ষণ সে ছৃঃথ থাকে সংযো- 
গের অভাবে আর সে ছুংখ খাকে না। যেমন 
যতক্ষণ ত্বকের সঙ্গে রৌদ্রাদি উত্ভীপের ব1 
হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়) ততক্ষণ উষ্ণ বা 
শীতন্বরূপ দে দুঃখ, তাহ! অনুভূত করি, 
রৌদ্রাদির অভাব হইলে তাহা থাকে না। যাহ! 
থাকিবে না),অনিত্য, তাহ] সন্ধ করাই উচত। 
যে ছুঃথ সহা করিলেই ফুরাইবে, তাহার জন্ত 
কষ্ট বিবেচনা করিব কেন? 

এই সহিযু্তা ব! ধৈর্যাগুণ থাকিলেই 
জীবন মধুর 'হয়। অভ্যাস করিলে অত্যাস” 
গুণে আর কোন ছুঃখকেই ছুঃখ বোধ হয় ন|। 
তার পর এই গীতোক্ত সর্বানন্দময়ী ভক্তিতে 
মন্থষ্যের জীবন অপরিসীম স্থথে আপ্র,ত হয়, 
হঃখমাত্র থাকে ন|। জীবনকে স্বখময় করি- 
বার জন্ত গোড়াতে.এই ছুঃখপহিযুতা আছে 
_তাহা ব্যতীত কিছু হইবে ন। | ইক্টরিয়- 
গণেব সহিত বহির্বিষয়ের সংযোগজনিত যে 
স্থখ---ভোগবিলাসাপি) তাহাও ভৃঃখের মধ্যে 
গণ্য করিতে হইবে, কেন না তাহার প্রতি 


'কর্তব্য। 


বঙ্কিমচতজ্বর গ্রস্থাবলা। 


অনুরাগ জন্মিলে তাহার অভাবও ছুঃখ বলিয়া 
বোধ হয়। এই জন্ত “শীতোষ্। সুখছুংখ” 
একক্,গণনা করা হুইয়াছে। * 
যং হি ন ব্যথয়স্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমছৃঃথন্ুথং ধীরং সোহ্মৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫। 
হে পুরুষর্ষভ ! নুখদুঃখে সমভার্ব যে ধীর 
পুরুষ এ সকলে ব্যথিত হুন না, তিনিই 
মোক্ষলাভে সমর্থ হন । ১৫। 
সুখ-দুঃখ সহা করিতে পারিলে মোক্ষ- 


* এখানে মূলেযে মাত্রা শর আছে, ও 
মাত্রাম্পর্শ পদ আছে; তাহার ছুই প্রকার 
অর্থ করা ষায়। উহার দ্বার ইন্দ্রিযগণকে 
বুঝাইতে পারে এবং ইন্জ্রিয়গণের বিষয়কেও 
বুঝাইতে পারে। শঙ্করাচার্ধ্য বলেন, “মাত্রা 
আভিম্মীয়ন্তে শব্ধাদয় ইতি শ্রোত্রাদী নীন্দিয়াপি 
মাত্রাণাং ম্পর্শাঃ শব্দা্দিভিঃ সংযোগাঃ » শ্রীধর- 
স্বামীও রূপ বলেন, যথা-_-“মীয়স্তে জ্ঞায়স্তে 
বিষয়া আভিরিতি মাত্র! ইন্জিয়বৃত্তযস্তাসাং 
স্পর্শ! বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধাঃ ( মান্রাম্পর্শাঃ) 1” 
মধুস্ুদন সরস্বতী ঠিক তই বলেন। পক্ষা- 
স্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন,“মাত্রা ইন্ট্রিয়- 
গ্রাহৃবিষ্াঃ 1” তাতেও বড় আসিয়া যাইত 
না, কিন্ত একজন ইংরেজ অনুবাদক 19915 
স্বরণ করাইয়! দিয়াছেন যে, এই মাত্রা শব্দ 
লাটিন ভাষান্র 11216115ও ইংরাজিতে 
20017 সুতরাং তিনি “মান্রাম্পর্শাঃ পদের 
অন্তবাদে 1090051 50101:505 লিখিয়াছেন । 
পরিমাণজ্ঞানের জন্ত ইন্দরিয়বিষয়েরও ফন 
আবশ্তকতা, তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ' 
দর্শনের তন্মাত্া শবের তাঁৎপর্য্য বিচার করা 
বল।. ৰাসথল্য যে, আম্মি বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী ও ডেভিস সাহেবকে পরিত্যাগ 
করিয়! শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরশ্বামীর অনুসরণ 
করিয়াছি। 


শীমস্ডগবদগীতা। ৷ 


লাতের উপযোগী হয় কেন? ছুঃখ হইতে 
মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ । সংগা ছুঃখময়। 
যাহারা বলেন, সংসারে দুঃখের অপেক্ষা লু 
বেশী, তাহাদেরও স্বাকার করিতে হইবে, 
সংসারে হুঃখ আছে। এজন্য জন্মাস্তরও ছুঃখ, 
কেন না, পুনর্বার সংসারে আসিয়া আবার 
ছুঃখ ভোগ করিতে হইবে । অতএব পুনর্জন্ম 
হইতে মুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থুলতঃ 
দুঃখভোগ হইতে মৃক্তিলাভই মোক্ষ। এই 
জন্ত সাংখ্যকার্‌ প্রথম সুত্রে বলিয়াছেন, 


"ক্রিবিধ-ছুঃখস্যাত্যস্ত-নিবৃত্তিরত্য্ত-পুরুষার্থ:।” 


এখন, দ্বুঃখ সহা করিতে শিখিলেই ছুঃখ হইতে 
মুক্তি হইল । কেন না যে দুঃখ সহা করিতে 
শিথিয়নছে,সে দুঃখকে আর দ্বঃখ মনে করে ন1। 
তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়! তাহার মোক্ষ- 
লাভ হইয়াছে । অতএব মোক্ষের জন্ত মরি- 
বার প্রয়োজন নাই। দুঃখ সহা করিতে পারিলে 
অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত না হইলে, ইহু-জীবনেই 
মোক্ষলাভ হইল। . 
নাসতো৷ বিদ্ততে ভাবে নাভাবে বিছ্যতে সত: 
উভয্োরপি দৃঙ্ঠৌহস্তত্বনয়োস্তত্বদ শিতিঃ ॥১৬ 

অসৎ বস্তর অস্তিত্ব নাই, সধ্বস্তর অভাব 
হয় না। তত্বদর্শিগণ এইক্বপ উভয়ের অস্ত- 
দর্শন করিয়াছেন ।১৬। ্‌ 

অস্ ধাতু হইতে সং শব হইয়াছে । যাহা 
থাকিবে, তাহাই সৎ, যাহ! নাই বা থাকিবে 
না, তাহাই অসৎ । আত্মাই সৎ্। শীতো- 
ষ্াদি স্থখ-ছুঃথ অসৎ; ;নিত্য আত্মায় এই 

নিত্য শীতোষাদি নুঃখ-ছুঃখাদি স্থায়ী হইতে 
গ্গীরে না। কেন না? সৎ যে আত্মাঃ অপৎ 

শীতোষাদি তাহার ধর্মবিরোধা ; শ্রীধরত্বামী 
এইরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন;”অসতো?- 
ইনাত্মধর্থত্বাৎ অবিদ্যবানস্য শীতোফাদেরা- 
আনি ন ভাবঃ।” আমরা তাহারই অন্কসরণ 
করিয়াছি। 


৪6৩ 


শন্ধরাচার্যা এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া 
সঙ্গসদবুদ্ধি যে প্রকারে বুঝাইয়াছেন, তাহাও 


পাঠকদিগের বিশেষ অতিনিবেশ পূর্বক 
আলোচনা করা কর্তব্য । তাহা! হইতে আমী- 


দিগের পূর্বপুরুষের! এই সকল বিষয় কোন্‌ 
দ্বিক হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন 
কোন্‌ দিক্‌ হইতে দেখি, তাহার প্রভ্ে 
বুঝিতে পারিবেন । এই গ্লোকের শঙ্করপ্রণীত 
ভাষ্য অতিশয় হুর । নিয়ে তাহার একটি 
অন্গবাদ দেওয়া গেল । 

“কারণ হইতে উৎপন্ন, অত্তএব অসৎ- 
স্বরূপাঁশীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্যের অন্থিত্ব নাই। 
শ্রীত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা 
প্রমাণ ম্বারা নিরূপিত হয়, স্ততরাং উহার! 
সংপদার্থ হইতে পারে না। কারণ, উহার! 
বিকার মাজ্্, এবং বিকারেরও সর্ব! ব্যভি- 
চার দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কখন বিকার থাকে, 
কখন থাকে ন11) যেমন চক্ষু দ্বার! দেখিতে 
পাইলেও ঘটাঁদি পদার্থ মৃত্তিক ভিন্ন অন্ঠ 
কিছু * বলিয়! উপলব্ধি হয় ন',সেইরূপ কারণ 
ভিন্ন অন্য কিছু 'বলিয়া উপলব্ধি না হওয়ায় 
সর্বপ্রকার বিকার-পদার্থই অসৎ। উৎপত্তির 
পূর্ব্বে এবং ধ্বংসের পরে, মৃত্তিকাদ্দি কারণ 
হইতে উৎপন্ন-ঘটাদি কর্য্যের উপলবি হয় না। 
এই সকল কারণও আবার তাহাদের কারণ 
হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সুতরাং 
আহারও অসৎ। এম্থলে আপত্তি হইতে 
পারে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল 
পদার্থই অসৎ হইয়! পড়ে, (সৎ আর কিছুই 





এ "আপস এ পপি তি 


* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জম্মিতে গেলে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মায়। 
স্বত্তিকার জান না জন্মাইলে ঘটের জ্ঞান, 
জন্মায় না, সুতরাং ঘট অসৎ, উহার কারণ 
মৃত্তিক সৎ 
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ধাকে না|) এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই 
যে, সকল স্থলেই ছুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
সৎ বলিষা জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া! জ্ঞান। ষে 
বস্তর জ্ঞন্র ব্যভিচার নাই অর্থাৎ যে বস্ত 
একবার আছে বপিয়া বোধ হইলে আর 
খ্নাইস্বলিয়া বোধ হয় না,তাহার নাম সৎ। 
আর যেবস্ত একবার আছে বলিয়া বোধ 
হইলে পরে আবার নাই বলিয়া বোধ হয়, 
তাহার নাষ অসৎ। এইরূপে বুদ্ধিতন্ত্র সৎ ও 
অসৎ দুই ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্বত্র 
'এই ছুই প্রকার জান হইতেছে বলিয়া! উপ- 
লব্ধিকরেন। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক 
বিভক্তিতে বর্তমান থাকিলে তাহাদের 
ভেদ হয়) যেমন «“নীলং উৎপলং" ইহার 
অর্থ উৎপল নীল হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ এ 
উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
অভিন্নরভাবে 'নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে । এইরূপ 
যখনঞ্থট£ সন্‌ পটঃ সন্‌ হস্তী সন্"ইত্যাদি জ্ঞান 
হয়, তথন ঘটজ্ঞানের সহিত “সং” এই জ্ঞান 
অভিন্নভাবে উৎপন্ন হয়। সুতরাং সং ও অসৎ 
ভেদ-বুদ্ধির যে কল্লান! কর] হইতেছিল, তাহ! 
নিরর্থক হয়। কিন্তু লোকে এরূপ অভিন্ন- 
ভাবে উপলব্ধি করে না । এই বুদ্ধিদ্বয়ের (সৎ 
ও অসং) মধ্যে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, 
তাহ প্রদর্শিত হইপ়াছে; সৎ বুদ্ধির ব্যভি- 
চার হয় না। অতএব ব্যতিচার হয় বলিয়া 
যে পদার্থ ঘটি বুদ্ধির বিষয়, তাহ! অসৎ, 
এবং ব্যতিচার হয় [না বলিয়া উহা! সং- 
বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না । 
যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবুদ্ধির 
ব্যভিচার হয়,তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সংবুদ্ধিরও 
ব্যভিচার হউক ( অর্থাৎ আপত্তিকারীর মতে 
ঘটবুদ্ধি ও সৎবুদ্ধি অভিন্ন, সুতরাং ঘটবুদ্ধির 
ব্যভিচার হইলে সৎবুদ্ধিরও ব্যতিচার হউক)। 
এই আপত্তি ঘটতে পারে না, কারণ, 


বহ্িমচন্দ্রের এহোবলী। 


তৎকালে সেই' সৎবুদ্ধি ঘট।দিতে বর্তমান 
থাকে, সুতরাং উহার উপর ব্যভিচার হয় 
না। ' সে সৎবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত 
সুতরাং ( বিশেষ্য নাশে.) বিনষ্ট হয় না। 
. ষদি বল, সংবুদ্ধি স্থলে যেরূপ যুক্তি অন্থু- 
সারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও.অন্ত ঘটে 
ত ষটবুদ্ধি থাকে,*নুরাং ঘটবুদ্ধি' সৎ হউক,” 
এ আপত্তি ইহাতে থাটিতে পারে ন1। 
যেহেতু, সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না । 

যদি বল, সংবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় 
ন1। এ কথা গুরুতর নহে। সৎবুদ্ধি বিশেষণ- 
ভাবে অবস্থিত, বিশেষোর অভাব হইলে 
বিশেষণ থাকিতে পারে না । থাকিলে 
তাহার কি হইবে? বিষয়ের * অভাব 
হইলে সৎবুদ্ধি থাকে না। যদি বল, ঘটাদি 
বিশেষের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য- 
ভাবে এক বিতক্তিতে উল্লেখ করা! যায় বলিয়া 
ঘট সৎ হইবে,তাহার উত্তর এই ফে,মরীচিক। 
প্রভৃতি স্থলেও সতবুদ্ধি ,এবং উদক উভয়ের 
অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে “সৎ ইদং ' 
উদকং? এরূপ ব্যবহার হয়,9( ইহা দ্বার! এক 
বিভক্তিতে উল্লেখ তওয়া সৎ অথব! অসং 
এ উভয়ের কোনু পক্ষেই প্রমাণ নহে ) | 

অতএব দেহাদি ঘন্ব কারণ হইর্তে উৎ- 
পয় ও অসৎ উহার আন্তিত্ব নাই ; এবং সং 
যে আত্মা; গাহারও কোথাও অভাব নাই, 

চযেছেতু, তাহার কোথাও ব্যভিচার হয় না। 

ইহাই সৎ এবং অসৎরনপ আত্ম! এখং অনা- 
সবার স্বরূপনির্ণয়। যে সৎসে সংই, যে অসৎ, 
সে অসৎই 1 ** | 

শক্করাচার্য্য যেমন দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত, এই 
দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত। তবে উন- 


* শাঙ্কর ভাষ্যের এই অনুবাদ আমরা 
কোন বন্ধর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। 


আমন্তগবদগাতা। 


বংশ শতাবীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহ! 


বড় মিশিবে না । সুখ-ছুঃখকে সৎই বল,আর 


অসংই বল, সুখ-ছুঃখ.আছে । থাকিবে ন! 
সত্য, কিন্তু নাই, এ কথ! বলিবার বিষয়' নাই। 
কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড়.কাজের কথা। 
তবে, সহ করিতে পারিলেই ছুঃথ নই হইবে 
৪6 08105550975 
৬৬৪16 011 0০-070110%/, 
৮11] 1)95 708,9550 ০৮/৪. 
এখন, ১৪।১৫।১৬, এই তিন শ্বোকে যাহা 
উক্ত হইল, তাহ! ভাল করিয়া না বুঝিলে, 
কয়েকটি আপাত্ব উপস্থিত হইতে পারে। 
প্রথম আপত্তি, ছুঃখ সহা করিতে হইবে-_ 
নিবারণ করিতে হইবে না? অজ্জুনের ছুঃখ, 
জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ ; যুদ্ধ না করিলেই সে ছুঃখ- 
নিবারণ হইল; ছঃখনিবারণের সহজ উপায় 
'সাছে। এ স্থলে তাহাকে ছুঃখ নিবারণ করিতে 
উপদ্দেশ না |দয়া ভগবান্‌ ছুঃখ সহ্য করিতে 
উপদেশ দিতেছেন, ইহা! কিরূপ উপদেশ? 
রোগীর রে।গের উপশমের জন্ত ওষধ ব্যবহার 
করিতে পরামর্শ ন্] দিয়] তাহাকে রোগের 
ছুঃথ সহা করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি 
এ উপদেশ তুল্য নে? 
নাট তাহা নহে। হুঃখর্নিবারণের কোন 
নিষেধ নাই। তবে যেখানে ছুঃখনিবারণ 
করিতে গেলে অধর্ম্ হয়)সেখানে ছুঃখনিবারণ 
ন! করিয়া সহ করিবে। যেযুদ্ধে অঞ্জন প্রবৃত্তঃ 
তাহ! ধর্শযুদ্ধ । ধর্মযুদ্ধের অপেক্ষ! ক্ষত্রিয়ের 
আর ধর্ম নাই। ধর্্মপরিত্যাগে অধর্ম। অত- 
ব এ স্থলে ছুঃখ সহ্‌ না করিয়। নিবারণ 
করিলে অধশ্মআছে। এজন্ত এখানে সহ 
করিতে হইবে, নিবারণ কর! হইবে না। 
| দ্বিতীয় আপতি এই, ভ্বঃখ সহ করিবে-_ 
আুথ সঙ্গ কর! কিরূপ ? সুখ-ছুংখ সমান জান 
্রিব ? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা যে. 
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পৃথিবীর কোন সুখে সখ হইবে না? তবে. 
আর 5০৩:1০157, কাহাকে বলে? ন্ুখশূক্ত 
ধর্ম লইয়! কি হইবে ? 
ইহার উত্তর পূর্বেই লিখিয়াছি। ইন্জরিয়ের 
অধীন যে সুখ, তাহা ছুঃখের কারণ-_তাহা। 
£খমধ্যে গণ্য। ইন্দ্িয়াদির অনধান যে তুখ, 
যথা--জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি, ঈয়াদিজনিত যে 
সুখ তাহা গীতোক্ত ধর্মাছসারে পরিত্যাজ্য 
নহে,বরং গীতোক্ত ধশ্মের সেই স্ুখই উদ্দেশ্থ | 
আর ইন্জ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্ররুত 
পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে । তৎপরিত্যাগও 
গীতোক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অন।- 


_সক্তিই গীতোক্ত ধর্দের উদ্দেশ্রা, পরিত্যাগ 


উদ্দেশ্য নছে। 
রাগন্বেষবিমুক্তৈতস্ত বিষয়ানিজি য়ৈশ্চরন্‌। . 
আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥২।৬৪। 
উক্ত চতুঃষ্টিতম লোকের ব্যাথ্যাকালে 
আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব। 
আমর! দেখিয়াছি যে, দ্বাদশ শ্লোকে [হন্দু- 
ধর্মের প্রথম তত্ব স্থচিত হইয়াছে, আত্মার 
অবিনাশিতা। অকোদশ শ্লোকে দ্বিতীয় তত্ব 
জন্মাস্তরবাদ। এই চতুর্দিশ,পঞ্চদশ এবং ষোড়শ 
ক্লক তৃতীয় তত্ব চিত হইতেছে-_সুখ- 
ছঃখের অনাত্মধশ্মিতা'ও অনিত্যত্থ। সাংখ্য- 
দর্শনের (ব্যাখ্যার উপলক্ষে, আত্মার সঙ্গে 
স্থথ-ছুঃখের সম্বন্ধ পুর্ববে যেরূপ বুঝাইয়া- 
ছিলাম, তাহ বুঝাইতেছি। 
“শরারাদি-ব্যতিরিক্ত পুরুষ । কিন্তু ছুঃখ ত 
শারীরাদিক ; শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ 
নাইঃ--এমন ছুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক 
ছুঃখ বলি-__বাহ্‌ পদার্থই তাহার মূল । আমার 
বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য 
প্রাকৃতিক পদার্থ,তাহা শ্রবণেক্দ্িয়ের দ্বার] তৃমি 
গ্রহণ করিলে; তাহাতে তোমার হুঃংখ। অত- 
এব গ্ররুতি ভির হঃখ নাই. কিজ্ঞ প্রকল্ি-ঘ্টিত, 


৪৬ 


দুঃখ পুরুষে বর্ধে কেন ? “গসোঙ্গইযরম্প রুষঃ ৷” 
পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গাবশিষ্ট নছে। 
(১ম অধ্যায় ১৫শ সুত্র ।) অবস্থাি সকল 
শরীরের আত্মার নহে। (&:১৪ হুত্র)পন 
বাহাস্তরয়োরুপরক্ষ্যোপরঞ্জকভাবোহপি দেশ- 
ব্যবধানাৎ শ্রত্বস্থা-পাটলিপুত্রস্থ্যয়োরিব ।” বাহ 


এবং আতন্তরিকের মধো উপরজ্য এবং উপ- 
পরম্পর 


বপ্রকভাব নাই, কেন না, তাহ। 
সংলগ্ন 'নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট যেমন এক 
জন পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একক্জন 
শ্রদ্ন নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের 
ব্যবধান তদ্রপ। 
তবে পুরুষের ছুঃখ কেন ? 
সংযোগই দুঃখের কারণ । বাহে আস্তরিকে 
দেশব্যবধান স্মাঁছ বটে, কিন্ত কোন প্রকার 
যোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিক 
পাক্ত্রের নিকট জবাকুন্ুম রাখিলে পাজ্র 
পুণ্পের বর্ণ-বিশিষ্ট হয় বণিয়াঃ পুপ্প এবং পাত্রে 
এক প্রকার সংযোগ আছে বল যায়ঃ এ 
সেইরূপ সংষোগ । পুষ্প এবং পাক্রমধ্যে 
দেশব্যবধান থাকিলেও পাত্রের,বর্ণ বিকত 
হইতে পারে) ইহাও সেইরূপ । এ সংযোগ 
নিত্য নহে দেপা যাইতেছে, সুতরাং তাহার 
উচ্ছেদ ₹ইতে পারে । সেই লংযোগ উচ্ছেদ 
হইলেই ছুঃখের কারণ সআপনাত হইল । অত- 
এব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই ছুঃখনিবারণের 
উপায়; সুতরাং তাহাই পুকষার্থ। গ্যঘ। তঘ্বা 
তচুচ্ছাত্তঃ পুকষার্থস্তুচ্ছিত্তিঃ . পুরুষাথ+” 
| ৬৭।)% র্‌ 
অবিনাশি তু তথ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়স্তাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত মহতি ॥১৭। 
যাহার দ্বার এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে 


প্রকৃতির 


*« প্রবন্ধ পুস্তক হইতে উদ্ধত। 


অবিনাগী জানিবে। এই অব্য 
বিনাশ করিতে পারে না।১৭ 

“যাহার দ্বারা” অর্থাৎ পরমাত্মার.. 
এই “সকলই” অর্থাৎ জগৎ । এই. 
জগৎ পরমাত্মার ঘার! ব্যাপ্ত -শক্ষর বলে 
যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বার! ব্যাপ্ত, সেখ" 
রূপ ব্যাপ্ত। 

'বহা! সর্বব্যাপী, তাহার বিনাশ হইতে 
পারে না ; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে, 
তত কাল সেই সর্বব্যাপী সত্তাও থাকিবে, 
যত কাল কিছু থাকিবে, ততকাল সেই সর্বব- 
ব্যাপী সত্তা সর্ধব্যাপীই থাকিবে । অতএব 


| তাহ! অব্যয় । আকাশ সর্বব্যাপী, আকাশের | 


বিনাশ বা ক্ষয় আমরা কল্পনা করিতে 
পারি না। আকাশ অবিনাশী এবং অব্যয় ।_ 
যিনি সর্বব্যাপী, সুতরাং আকাশও যাহার ৃ্‌ 
দ্বার ব্যপতু, তিনিও অবিনাশী ও অব্যয়। 
কাজেই কেহই ইহার বিনাশসাখন করিতে । 
পারে না। ৰ 
এক্ষণে, এই কথার দ্বার আর একটি 
কথা সুচিত ভইতেছে। ১সেই সকল কথা 
হিন্দুধর্মের স্থল কথা, এজন্ত এখানে তাহার 
উত্থাপন করা উচিত। 
প্রথমতঃ এই শ্লেকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে 
যে,ঈশ্বর নিরাকার,সাকার হইতে পারেন না। 
যাহ! সাকার, তাহা £সর্বব্যাপী হইতে পারে 
না। সাকার "ইন্দ্রয়াদির গ্রাহ । আমর! 
জানি যে, ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহা সাকার সর্বব্যাপী 
কোন পদার্থ নাই। ্মতএব ঈশ্বর যাঁদ 
সর্বব্যাপী হয়েন, তবে তিনি সাকার নহেন। 
ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। 
কেবল গীতার নহে, হিন্দুশাস্ত্ের এবং হিন্দু- 
ধর্ের ইহাই সাধারণষত। উপনিষৎ এবং : 
দর্শনশাস্ত্ের এই মত। নে সকলে ঈশ্বর 
সর্বব্যাপী ঠতন্য বলিয়। নির্দিষ্ট হটয়াছেন। 


৮ শি 


আরবাজ, 


সত্য বটে, পুরাপেতিহাসে ব্রঙ্গ! বিশু মহেশ্বর 
প্রভৃতি সাকার ঠৈতন্ত কল্পিত হুইয়! অনেক 
স্থলে ঈশ্বরগ্বরূপ উপ্রাসিত হইয়াছেন | যে 
কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকরনার প্রয়োজন 
বা উত্তব হইয়াছিল. তাহার অনুসন্ধানের 
এ স্থলে গ্রয়োজন নাই । কেবল ইহাই বক্তব্য 
যে, পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়! 
কথিত হইলেও, পুরাণ ও ইতিহাসকারের! 
ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাছেন 
না, ঈশ্বর যে নিরাকার, তাহা! কখনই তুলেন 
না। পুরাঁণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার । 
একট উদাহরণ দিলেই আমার কথার 
(তাৎপর্য বুঝা যাইবে । বিযুঃপুর্ণণের প্রহলাদ- 
চরিত্র ইহার উদ্াহরণন্থরূপ গ্রহণ করা াউক। 
তথায় বিষুই ঈশ্বর। প্রহলাদ তাহাকে 
দনমন্তে পুণ্ুরীকাক্ষ” বলিয়া স্ভব করিতে- 
ছেন। অন্তস্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা স্বীকার 
[করিতেছেন । যথা_ 
বহ্ধত্বে হজতে বিশ্বং স্থিতো। পালয়তে পুনঃ । 
কুদ্ররপার কল্লান্তে নমস্তভাং ত্রিমূরী়ে 
এবং পরিশেষে পীতান্বর হরি সশরীরে 
প্রহলাদকে দর্শন দিলেন । কিন্তু তথাপি 
এই প্রহ্লাদচরিত্রে বিসুঃ নিরাকার; তাহার 
নাষ "অনস্ত”তিনিৎসর্বব্যাপী |” যিনি অনন্ত 
এবং সর্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার 
হইতে পারেন না; এবং তিনি যে নিগুণ ও 
নিরাকার, তাহা পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। 
যথা . 
নমন্তশ্মৈ নমস্তশ্মৈ নমস্তন্মৈ পরাত্মনে। 


| নামরূপং ন যঠ্গৈকে। যোহস্তিত্বেনোপলভাতে ॥ 


ইত্যাদি ১১৯1৭৯ 
, পৃনশ্চ,বিষু“অনা ধিমধ্যাস্তঃ"মুতরাং নিরাকার । 
-.. একপ সকল পুরাণে ইতিহাসে । অতএব 

ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে ,হিন্দুধর্খের মন্্। 


ইহ! নিশ্চিত 


৪৭ 


তবে কি হিন্দুধর্ধে সাকারের উপাসনা 
নাই? গ্রামে গ্রামে ত প্রত্যহ প্রতিমা-পৃজা 
দেখিতে পাই, ভাব্রতবর্ধ প্রতিমার্চনায় পরি- 
পূর্ণ । তবে হিদ্দুধর্শে সাকারবাদ নাই কি 
প্রকারে বলিব? 

ইহার উত্তর এই ষে, অন্তদেশে যাহা 


হউক, হিন্দুর প্রতিমাচ্চন সাকারের উপাসনা 


নয়; এবং ঁ হিন্দু গ্রতিমার্চনা করে, সে 
নিতান্ত অজ .ও অশিক্ষিত না হইলে মনে 
করে না যে, এই গ্রতিষা ঈশ্বর, অথব। 
ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের 
প্রকৃত প্রতিমা | যে একখানা যাচীর কালা 
গড়িয়। পুজা করে, সে ষণি স্বকৃত উপাসনার 
কিছুমাজ্র বুঝে। তবে সে জানে।.এই চিত্ত 
মুৎপিও ঈশ্বর নছে বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে) 
এবং সে জানে, তাহ! ঈশ্বরের প্রকৃতি হইতে 
পারে না। 

তবে সে এ মাটীর তালের পুজা করে 
কেন? সেধীাহার পূজা করিবে, তাঁহাকে 
খু'জিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিস্তনীয়, 
ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। 
কাজেহ সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, “হে 
বিশ্বব্যাপিনি সর্বময় আছ্যাশক্তি ! তুমি 
সর্বত্রই আছ,কিন্ত আমি তোমাকে দেখিতে 
পাই না; তুমি সর্বত্রই আবিভূর্ত হইতে পার, 
অতএব আমি দেখিতে পাই, এমন কিছুতে 
আবিভূতি হও। আমি তোমার ' যেরূপে 
কল্পন। করিয়। গড়িয়াছি, তাহাতে আবিভূতি 
হও, আমি তোমার উপাসনা! করি। নহিলে 
কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তছ্িষয়ে মনঃহ্থির 
করিতে পারি না ।” 

এই প্রতিমাপুজার উপরে আমাদের 
শিক্ষার ইংরেজদ্িগের বড় রাগ এবং 


' সাহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় 


রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ, 


৪৮ 


বাইবেলে তাহার নিষেধ আছে'। শিক্ষিত 
ভারতবধাঁয়ের রাগ, কেন না,ইংরেজের ইহার 


উপর রাগ । যাহা ইংরেজে নিন্দা করে,তাহা, " 


“আমাদের” অবস্ত নিননীর | প্রতিমাপৃজা 


ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমা 


পূজা অবস্ত “আমাদের* নিন্দনীয়, তাহার 
নার বিচার আচারের প্রয়োজন নাই । ইংরেজ 
বলেন যে, এই প্রতিমাপুজার ীন্ত ভারতবর্ষ 
উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না হইলে 
একেঝরে উৎসন্ন যাইবে; স্থতরাং আমরাও 
তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য; তাহার আর 
বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য 
বটে, রোম, গ্রীস গ্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য 
প্রতিমা-পূজ] করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, 
কিন্ত ইংরেজ বলেন যে, ভারতবর্ষ প্রতিমণ- 
পুজায় উৎসন্ন ষাইবে, অতএব ভারতবর্ষ 
নিশ্চয় প্রতিমাপুজার উৎসন্ন যাইবে; তথি- 
ষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই । এইরূপ 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাবিয়। 
থাকেন। অন্তমত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, 
কুবুদ্ধিৎ এবং নীচাশয়তার কারণ মনে 
করেন । 

আমর! এরূপ উক্তির অস্থমোদন করিতে 
পারি না। ঈথর সর্বজ্ঞ) সকলের অন্তর্যামী। 
সকলের অস্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে 
পারেন, সকল প্রকারের উপাসর্না গ্রহণ 
করিতে পারেন। কি নিরাকারের উপাসক, 


কি সাকারোপানক, কেহই তাহার প্রকৃত, 
 রের উপাসনা,” এবং “সার্করাপানক" ভিন্ন: 


স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন' না। তিনি 
অচিন্তনীর। 
উপাসকের উপাসন। ও নিরাকার উপাসকের 
উপাসন। তুল্য; কেহই তীহাকে জানে 
না। যদি ইহা সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপা- 
সনার সার হয়, এবং জঅক্তিশূন্ত উপাসনা!" 


যদি তাহার অগ্রাহথই হয়, তৰে ভক্তিযুক্ত 





অতএব তাহার চক্ষে সাকার 


গরস্থাবলী। : 


হইলে সাকারোঁপাসকের উপাসন! তাহার 
নিকট গ্রাহ। ভক্তিশুন্ত হইলে নিরাকারো- 
পাসকের উপাসন! তাহার নিকট পৌছিবে 
না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে,ভারতবর্ষাঁ- 

য্নের যদি ঈশ্বরে ভক্তি না থাকে, তবে সাকার 
উপাসনার ভাবে আচ্ছপ্গ হইলেও কেহ উৎ- 


সন্ন যাইবে না, আর ভক্তিশৃন্ভ হইলে নিরা- 


কারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে,তদ্বিষ়নে কোন 
সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপা- 
সনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিক্ষল 
নহে) এবং এতছ্ুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপক্ 


নাই। সুতরাং উতৎকর্ষাপকর্ষের বিচার 
নি শ্রয়োজন। 
সাকারোপাসকেরা বলিয়া থাকেন, 


নিরাকারের উপাসন! হুয় না । অনম্তকে 
আমর1 মনে.ধরিতে পারি,না, হতরাং তাহার 
ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বার সম্ভব নহে, এ 
কথারও বিচার নি প্রয়োজন বোধ হয়। কেন 


" না, এমন যদ্দি কেহ থাকেন যে, তিনি আপ- 


নার সাত্ৃচিন্তাশক্তির ঘার৷ অনস্তের ধ্যান ব 
চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে | 
গারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা 
করুন। খিনি তাহা ন! পারেন, তাহাকে 
কাজেই সাকারের উপাসন। করিতে হইবে ॥ 
অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপা-, 
সকের মধ্যে বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের 
বিদ্বেষের কোন কারঈ দেখা যায় না। 

“ পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমি "সাকা - 


"সাকারবাদ” বা “পাকারবাদী” শব্ধ ব্যবহার 
করিতেছি'না। কেন না,“সাকারবাদ” অবশ্ত 
পরিহার্য্য | ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহা! পূর্বেই 
বলা.গিয়াছে। 

. কথাটা উঠিতৈ পারে যেঈখর যদি সাকার 
নেন, তবে হিন্দুধর্মের অঝতারবাদের কি 


" ীমতগবাদীতা।- 


হছবে ? এহ গাতার বক্তা কৃফকে উদাহরণ” 
স্বরূপ গ্রহণ কর! যাউক । ঈশ্বর নিরাকার,কিন্ত 
কচ সাকার। ইহাকে তবেকি প্রকারে ঈশ্বরা- 
বতার বল৷ যাইবে? এই প্রশ্নের যথাসাধ্য 


উত্তর আমি কৃষ্ণচরিত্র নামক মত্প্রণীত গ্রন্থে. 


দিয়াছি, স্বতরাং এখানে সে সকল কথ। পুন- 
বর্বার বলিবার প্রয়োজন নাই । ঈশ্বর সর্ব্ব- 
শক্তিমান্, সুতরাং ইচ্ছাস্ছপারে তিনি যে 
আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা 
বলিলে তাহার সীম! নির্দশ কর! হয় । 

“যেন সর্বমিদং ততম্‌* ইত্যাদি বাক্যে 
অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে যে, 
বিলাতী 5900551510 এবং হিন্দুধর্মের ঈশ্বর- 
বাদ বুঝি একই। 
নিরাস করা যাইবে । 


অন্তবস্ত ইমে দেহ নিত্যস্যোজ্গাঃ শরীরিণঃ ৷ 
অনাশিনোত প্রমেযস্য তন্মাদ্যুদ্ধত্ব ভারত ॥১৮॥ 


নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমের আত্মার 

এই দেহ নশ্বর বণিয়া কথিত হইয়াছে । অত- 
এব হে ভারত ! যুদ্ধ কর। ১৮। 

নিত্যঃর্থাৎ সর্বদা এককুপে+স্থিত (প্রীধর)। 


অপ্রমের় অর্থাৎ অপরিচ্ছির। প্রত্যক্ষাদদি 
টি ॥দ্বার অপরিচ্ছেস্ত। প্রত্যক্ষার্দির 


চীত। 
ক্রীধর এই শ্লোকের এক্টুরূপ ব্যাখ্যা করেন 


সখনিত্য অর্থাৎ সর্বদা] একনুপ, অতএব .. 


[বিনাশী, ও.অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ষে 
আ্বা,তাহার এই দেহ নুখছুঃখাদিধন্মক, ইহ! 
শাদিগের দ্বারা উক্ক; যখন আত্মার 
শ নাই, নুখছঃখাদি-সম্বন্ধ নাই, তখন 
[জনিত শোঁক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, 

& স্বধর্ম ত্যাগ করিও ন1।1” 

রং শ্লেকের ব্যাখ্যার পর শঙ্গরাচার্ধ্য 


লিয়াছেন, তাহা প্রতি বিশেষ মনো- 


স্থানাস্তরে এই ভ্রমের 


৪৯ 


বোগৃ . আবশ্কক। তিনি বলেন-__”ইহাতে 
যুদ্ধের কর্তব্যতা-বিধান করা হইতেছে ন!। 
দ্ধ প্রবৃত্ধ হইয়াঁও ইনি শৌকমোহপ্রতিবন্ধ 
হইয়! তৃষীভাবে আছেন, ভগবান্‌ তীহার 
কর্তব্য-প্রতিবদ্ধের অপনয়ন করিতেছেন 


মাত্র । অতএব দ্ুদ্ধ কর? ইহ! অনুবাদ মান্র, 


বিধি নয়”? , * 

অনেকের বিশ্বীস যে, এই গীতাগ্রস্থের স্ুল 
উদ্দেশ্ঠ-_যুদ্ধের স্তায় নৃশংস ব্যাপারে মহ্য্যের 
প্রবৃতি দেওয়। তাহা রা যে গীতা বুঝিবার চেষ্টা 
করেন নাই, তাহ! বলা বাহুল্য । গীতা,বাজা- 
(রর উপস্তাস-গ্রন্থ নহে যেঃ একবার পড়িবা- 
মাত্র উহার সমস্ত তাৎপর্ধ্য বুঝা যাইবে। 
“বশেষরূপে উহার আলোচন। ন। করিলে বুঝা 
যায় না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ স্বধর্ম- 
পালনের অপরিহার্ধ্যত প্রতিপন্ন করা। ন্বধর্খব 
বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে কষ্ট পাইতে 
পারেন, ইহার ইংরেজি প্রতিশব--1)80 
_-গুনিলে বোধ হয়, সে কষ্ট থাকিবে না। 
গীতার এতদংশের উদ্দেশ্ত-_-সেই 1091) ধর্মের 
অবশ্তসম্পাগ্তা প্রতিপর কর] । সকল মনুষ্যের 
দ্বন্দ এক প্রকার নহে- কাহারও স্বধর্ম 
দণ্ড-প্রণয়ন ; কাহারও স্বধশ্ম ক্ষমা । শিপাহীবর 
স্বধর্ম শত্রুকে আঘাত করা, ডাক্তারের স্বধর্খ 
সেই আঘাতের চিকিৎসা । মনুষ্যের যত 
প্রকার কন্ম আছে, তত প্রকার গ্বধর্থ আছে। 
কিন্ত সরুল প্রকার স্বধর্্মমধ্যে যুদ্ধই সর্বাপেক্ষ। 
নৃশংস ব্যাপার যুদ্ধ । পরিহার করিতে পারিলে 
যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে । এমন অবস্থা ঘটে 
ষে, এই নৃশংস কার্ধ্য অপরিহার্য « অবস্ত 
সম্পান্ত হইয়া উঠে। তৈমুরলঙ্জ বা নাদের 
দেবেশ দগ্ধ ও লুঠিত করিতে আসিতেছে, এমন 
অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে জানে, যুদ্ধ তাঁহারই 
অপরিহার্য ও অবশ্ত-সম্পান্ত ও স্বধর্ম। 
অতএব গীতাকায় স্বধর্ম-্পালন-সন্বন্ধে 


৫০ 


ইংরেজি দর্শনশাস্ে যাকে 02008] 
11319100৩ বলে, তাছাই অবলম্বন করিয়া 
স্বধর্ণের অবশ্থসম্পান্ভত। এবং তন্থুপলক্ষে সমস্ত 
ধর্দেরও নিপু রহন্ত ব্যাখ্যাত করিতেছেন । 
উদ্দাহরণস্বরূপ, যে স্বধর্ম সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও 
তয়াবহ ও যাহাতে সাধুদ্মনমাঅই[ৃত্বতঃ অগ্র- 
বৃত্ত, তাহাই গ্রহণ করা হইয়ার্ছে। কেবল 
তাহাই নহে-_যুদ্ধের মধ বেঁ যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা 
বৃশংম ও ভয়াবহ, যাছাতে ম্বভাবতঃ নৃশংস 
ব্যক্তিও সতজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না,তাহাই 
উদাহরণম্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । 0৫0০৮ 
18] 1)967705 বটে । গীতার উদ্দেশ ইহাই 
প্রতিপাদদন কর! যে, স্বধন্ম এরূপ নৃশংস, ভয়া- 
বহু এবং 'সাধুজনপ্রবৃত্ির আপাতবিরোধী 
হইপ্েও তাহা অবশা পালনীয় । 

কিন লোকটার ভাবার্থ বোধ করি, এখ- 
নও পরিক্ষার হয় নাই । আত্মা অবিনাশী-_ 


কেহ তাহার বিনাশ করিতে পারে!না_-অত- 


এব 'যুদ্ধ কর, এই কথার অর্থ কি? আত্মা 
অবিনাম বলিয়া কাহাকে হত্যা করায় কি 
দোঁষ নাই ? ভগবন্ধাক্যের সে তাৎপর্যয নহে। 
ইহার তাৎপর্য উপরিধূত শহ্করভাষ্যে যাহ] 
কথিত হইয়াছে, তাই । অঙ্জুন যুক্ে প্রবৃত্ত, 
তবে মোহে অভিভূত হইয়া, মান্য মারিতে 
হইবে, এই ছুঃখে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইতেছেন। ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, ছুঃখ 
করিবার কারণ কিছুই নাই-_কেন না,কেহই 
মরিবে ন | শরীর নষ্ট হইবে বটে,কিন্তু শরার 


ত অনিতা, অজ্জুন যুদ্ধ না করিলেও একদিন | 


অবশ্য ন্ট হইবে । কিন্ত শরীর নষ্ই হইলে 
মানুষ মরে না--যাহার শরীর, সে অমর-_ 
কেহই তাহাকে মারিতে পারে না। অতএব 
যুদ্ধের প্রতি অজ্ভুন ষে আপত্তি উপস্থিত করি- 
তেছেন,সেটা ভরমজনিত মাত্র। অতএব তিনি 
যুদ্ধ করিতে পারেন। 


| 7. সপ নেক তত পুলা, 
রা র্‌ র্‌ € পপ 
প্র ্ি ] ফি? রর 
| 5 
রঙ 
ঃ 


য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্তে হতমূ*। 
উভৌ -তৌ৷ ন বিজ্ানীতো নায়ং হস্তিন 
| 5. হস্তে ॥ ১৯৪ 

ষে ইহ্ীকে হস্ত|। বলিয়া জানে এবং যে 
ইঞাকে হত বলিয়া জানে, ইহারা উভয়েইু 
অনভিজ্ঞ। ইনি হত্যা করেন নাঁ-হতও 
হয়েন না। ১৯। | 

প্রাচীন চীকাকারেরা, এই স্লৌোকের এই 
রূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা-_ভীম্মার্দিয় মৃত্যু- 
নিমিত্ত অঞ্জনের শোক,উক্ত বাক্যে নিবারিত 
হইল। এক্ষণে আমি ইহাদের বধের কর্তা” 
এই নিমিত্ত যে হুঃখ প্রথম অধ্যায়ের '৩৪।৩৫ 
ইতানি গ্নেকে অঙ্জুনের দ্বার! উক্ত হইয়াছে 
তাহার উত্তরে ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, 
আত্মা যেমন কাহারও কর্তৃক্চ হত হয়েন 
না, তেখনি তিনি কাহাকেও হত্য! করেন 
না। কেন না, আত্মা অবিক্রিয় | ও 

শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা 
যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে সেই- 
রূপ বলিতেছি। ইহার পরবর্তী ক্লৌকেও 
সেইরূপ অর্থ করিব। অন্ঠ অর্থ হয় কিনা, 
তাহাও বল! যাইবে; টীকাঁকারেরা বলেন, 
আত্মা! যে অবিক্রিয়, তাহার প্রমাঁণ প্রবর্ভা 
শ্লোকে দেওয়া হইতেছে । 

ন জায়তে শ্রিয়তে বা কর্মাচি- 

্লায়ং ভৃত্ব! ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 

অজ! নিতাঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 

ন হন্তে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 

ইনি জন্মেন না] বা মরেন না, কখন হয়েন 
নাই,বর্তমান নাই বা হইবেন না। ইনি অজ, 
নিতা, শাশ্বত, পুর!ণ; শরীর হত হইলে ইনি 
হতাহয়েন্*না | ২*। 

টীকাকারের। বলেন, মাতম! যে অিক্রিয়, 
ইছাঁর ষড়ভাঁব-বিকারশৃন্ঠত্বের দ্বারা £দৃটীরুত 
করা হইতেছে। ইনি জগ্শৃন্য--এই কথার 


অআমন্তখবদর্গাতা 1. 


স্বাা ভম্ম প্রতিযিদ্ধ হল; 'মরেন না--ইছাতে 


বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হ্ইল।, ইনি কখন উৎপন্ন 


হয়েন নাই, এজন. বর্তঘান নাঁই। যাহা জন্মে, 
তাহাকেই বর্তষান বলা বার, কিন্ত ইনি পূর্ব 
জা স্বতঃ সদ্দরপে আছেন, অতএব 'উৎপতর 
হইয়া যে বিদ্কমাঁনতা, তাহা ইহার নাই; 
এবং সেই জন্ত ইনি আবার জন্মিবেন না । 
সেই জন্ত ইনি অজ,অর্থাৎ জন্মশৃন্ত,ইনি নিত্য, 
অর্থাৎ সর্বদ! একরূপ, শাশ্বত,অর্থাৎ অপক্ষয়- 
শৃন্ঠ, পুরাণ, অর্থাৎ বিপরিণামশূন্ত। 
এক্ষণে পাঠক, এই সুইটি, ক্লোকের্‌ প্রতি 
মনোনিবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, 
আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ-সন্বন্ধে কোন কথা 
স্াষ্টতঃ মূলে নাই। অম্পষ্টতঃ “নায়ং হস্তি” 
এই কথাটা আছে, কিন্তু ইহার অন্ত অর্থ না 
হইতে পারে, এমনও নহে । যদি কেহ 
মরে ক্যা; তবে আত্মাও কাহাকে মারে 
না। পু 4 
আত্মা. যে অবিক্রিত, ইহা প্রা্গীন দর্শন- 
শাস্ত্রের একটি মত। তত্বটা কি,তআহা! পাঠককে 
বুঝান যাইতে পারে,কিস্ত সে গ্রজঙ্গ উত্থাপিত 
কর] আবশ্তক বোধ হইতেছে না। আবশ্তক 
বোধ হইতেছে না, তাহার ফ্কারণ, আমরা 
গীতার বাখ্যায় প্রবৃত্ত কিন্ত এই ছুইটি শ্লোক 
গীতার নহে। শ্নোক ছুইটি কঠোপনিষন্গের 
গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষেটি ১৯শ শ্লোক, 
তাহ। কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ 
শ্লোক; আর গীতার এ অধ্যায়ের যেটি ২০ 
ক্লোক, তাহা কঠোপনিষদের এ 'বল্লীর ১৮শ 
শ্লোক। গীতার শ্লোক ও কঠোপনিষদের 
শ্লোক পাশাপাশি লেখা যাইতেছে। 
য এনং বেত্তি হস্তারং ঘশ্চৈনং স্রন্যতে 
হতম্‌। 
উতৌ তো ন বিজান্দীতো নায়ং হস্তি ন 
হন্যতে ॥২1১১1 


৫৯ 


নজায়তে স্্রিক়তে বা কদাচি- 

্নায়ং ভূত্বা তৃবিতা ব1ন ভূয়ঃ। 
অজে৷ নিভ্যঃ শাঙবভোহয়ম্পূরাণে। 
| ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ।২।২০। 

ৰ গীতা ॥- 
হস্ত! চেম্মন্ততে হস্কং হতশ্চেম্বন্ততে হতম্। 
উতৌ তে নর্পবজানীতে। নায়ং হস্তি ন 

£ হন্যাতে ॥ ২1১৯ 
ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চি- 
রায়ং কৃতশ্চি বন্তৃব কশ্চিৎ।. 
অজ! নিত্যঃ শাঙ্বতোধ্রম্পূরার্ণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২১৮ 
কঠোঁপনিষৎ। 
শ্লোক ছুইটি কঠোপনিষদ হইতে গীতায় 
আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপনিষদে 
নীত হয় ন।ই। এ কথ] লইয়া বোধ কার 
বেশীবিচারের প্রয়োজন নাই । আমর! দেখিব, 
উপনিষদ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত 
হুইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন ভাষাকারদিগের 
এই মজ। শঙ্করাচার্ধ্য লিখিয়াছেন--«শো ক- 
মৌহাদি-সংসারকারণনিবৃত্তার্থং গীতাশাম্বং ন 
প্রব্র্তিকমিত্যেতৎ পার্থম্ত সাক্ষীভূতে খচাবা- 
নিনার,”এবং আনন্দগিরি লিখিয়াছেন-_“হস্তা1 
চেন্মন্তে হস্কং ইত্যসামবমর্থতো দর্শায়াত্বা 
ব্যাচষ্টে য এনমিতি।” . 
এক্ষণে এই গ্লোক-সম্বন্ধে. দুইটি কথা 
বলিতে বাধ্য হইতেছি। 
প্রথম, আত্মা যদ্দি করত! নহে) তবে কর্ধ- 
যোগ জলে ভাসাইয়)দিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের 
যে তাহাই উদ্দেশ্া, ইহা! বল! বাহুল্য । র্- 
যোগের কথ! যখন পড়িবে, পাঠক তথন এ 
বিষযে বিচার করিতে পারিবেন | 
দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দাশ- 
নিক মত। প্রাচীনকলে সকল দেশে দর্শন- 
ধশ্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্শ দর্শনের 


৫২ 


 অঙ্থগাষী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। 
ধর্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিষুক্ত হইলেই 
উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তব্বটি 
সপ্রষাণ করিয়া কোমৎ ও তৎশিষ্যগণ দর্শন 
ও ধর্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমা- 
দিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়। উচিত। 
দার্শনিক মত যাহাই চুউক, হিন্দুধর্মের 
সাধারণ মত--আত্মাই ্ । ইহা প্রমাণ 
করিবার অন্ত শত. পৃষ্ঠ! ধরিয়া বচন উদ্ধত 
করিতে পারা যান্ন। আগরা কেবল ছুইটি 
কথা তুলিব। একটি উপনিষদ্‌ হইতে, আর 
একটি পুরাণ হইতে । 
আত্ম! ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। 
নান্যং কিঞ্চন মিষৎ । 
স ঈক্ষত লোকনান্‌ নু স্জা ইতি,। ১ 
সইমাক্পোকানস্জত অস্তে! মরীচীর্্মর- 
মিত্যা্দি ধণ্থেদীয়ৈতরের়োপনিষৎ | 
আত্মাই সব স্থটি করিয়াছেন, সুতরাং 
আত্মাই কর্তা। 
ঘিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করি- 
তেছি। উহ! কঠোপনিষদের শোকের সঙ্গে 
তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্ের 
মধ্যে কোর সন্ধান করা কি যন্ত্রণা_ 
কঃ কেন হনাতে জন্তর্জন্ত; কঃ কেন রক্ষ্যতে । 
হস্তি রক্ষত্তি টচবাত্ম! হাসৎ সাধু সমাঁচরন্‌। 
বিষুপুরাঁণ ১। ১৮। ২৯ 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং যে এনমজমব্যয়ম্‌ । 
কথং স পুরুষঃ পার্থ ঘাতয়তি হস্তি রম্‌ /২১1 
ষে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং 
অব্যয় বলিয়। জানে, হে পার্থ! সে পুরুষ 
কাহাকে মারে? কাঞাকেই বা হনন 
করায় ?। ২১। 
ভাবার্থ_-যে জানে সে, দেহনাঁশ হইলেই 
শরীরের বিনাশ হইল না, সে যদি কাহারও 
দেহধ্বংসের কারণ হয়ঃ তবে তাহার উচিত 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী | 


নহে যে, "আমি ইহার বিনাঁশের কারণ 
হইলাম”বলিয়! ছুঃখিত হয়। কেন না আত্ম 
অবিনাশী। শরীরের বিনাশৈ তাহার বিনাশ 
হইল না। | 
তবে যদি বল যে, "ভাল, আত্মার খিনাশ 
না হউক, কিন্তু শরীরের "ত বিনাশ আছেই । 
শরীরনাশেরই বা আমি কেন কারণ হই?” 
তাহার উত্তর পরগ্লোকে কথিত হইতেছে-_- 
বাসাংসি জীর্ণানি যথ! বিহায়, 
নবানি গৃহাতি নরোইপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ- 
হন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২॥ 
যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্থ পরিত্যাগ করিয়! 
অপর নৃতন বস্ত্র * গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা, 
পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়! নৃতন শরীরে 
সঙ্গত হয়। ২২। 
অর্থাৎ যেমন তোমার জীর্ণ বর্দ্র কেহ 
ছি'ড়িয়া দিক্‌, বা না দিক্‌ তোমাকে জীর্ণবন্ 
পরিত্যাগ করিয়া হুতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই 
হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ করবা নাকর, 
যোদ্ধ'গণ অবশ্য দেহত্যাগ করিবে, তোমার' 
যুদ্ববিরতিতে . তাহাদের দেহনাশ নিবারণ 
হইবে না। তবে কেন যুদ্ধ করিবে না? 
স্নরণ রাখা কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্ধ্য 
করিতে হইবে বলিয়া শোকমোহ্প্রযুক্ত ধর্মযুদ্ধ 
হইতে বিষ্খ,হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য 
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যে কয়টা কথা ইটালিক অক্ষরে লিখিলাম, : 
পাঠক ততপ্রতি অনুধাবন করিবেন, গীতার 
কথাটা বেশ বুঝা যাইবে। 


শ্রীমন্তগবদগীতা । 


্রযুজ্য। নচেৎ আত্ম অবিনশ্বর এবং দেহ- 
মা নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে যে কেহ 
কাঁহাঁকে ধন করিলে তাহাতে দোষ নাট । 
খুন করিলে দোষ আছে কিনা আছে--সে 


বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সন্বদ্ধই নাই__ 
থাঁকিতেও পারে না ।' এখানে বিবেচা, ধর্- 


যুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে কি 
না? উত্তর--কারণ নাই, কেন না, আত্মা 
অবিনশ্বর; আর দেহ নশ্বর । দেশী কেবল 
নূতন কাপড় পতিবে মাত্র-তাহাতে কাঁদা 
কাঁটার কথাট! কি? 
নৈনং ছিন্দস্তি শস্বাণি টননং দহতি পাঁবক:। 
ন চৈর্নং করেদয়স্ত্যাপো ন শোষয়তি মারত2।২৩। 

এই (আত্মা ) অস্ত্রে কাঁটে না, আগুনে 
পুড়ে নাঃজলে ভিজে না,এবং বাতাসে শুকাঁয় 
না। ২৩। 

অংয্বা নিরবয়ব, এই জন্য অস্ত্রাদির 
অতীত। 
অচ্ছেগ্যোহয়মদাহ্যোইয়মকেছ্যোইশোধ্য এব চ। 
নিত্য: সর্বগতঃ স্থাগুরচলোইহয়ং সনাতনঃ। 
অব্যক্তোইয়মচিজ্যোহযমনি কার্ষ্যোয়মূচ্যতে।২৪ 

ইনি ছেদ্রনীয় নছেন,দহনীয় নছেন, কলেদ- 
নীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। ( ইনি) 
নিত্য, সর্বগত, স্থা এ, অচল, সনাতন,অব্যক্ত, 
অঠিস্তা, অবিকার্য। বলিয়া কথিত হন | ২৪। 

স্থাণুঅর্থাৎ স্থিরম্বভাব | অচল-_পূর্ববরূপ- 

অপরিত্যাগী। সনাতন--চিরস্তন। অনা্দি। 
অব্যক্ত- চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্ত্রিয়ের অবিষয়। 


অচিন্ত্-_মনের অবিষয়। অবিকাধ্য_কর্খে- 
' বলিতেছেন, "্ঞ্রবং জন্ম মৃতন্ত চ ৷” যদি 


ব্রিয়ের অবিষয় | 

শঙ্কর এই শ্লৌোকের অর্থ এইরূপ করেন। 
আত্মা অচ্ছেন্ত ইত্যাদি, এজন্স আম্মা নিত্য) 
নিত্য এজন্ঠ সর্ববগত ; স্সুর্ঘগত এজন স্থির- 
স্বভাব; স্থিরত্বতাব এজন্ট অচল) অচল 
এজন্ত সনাতন, ইত্যাদি | 


৫৩ 
তন্মাদেবং বিদিদধনং নাছশোচিতুমর্হাসি।২৫। 

অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক 
করিও না। ২৫। 
অথ ঠৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্তসে মৃতম্‌! 
তথাপি ত্বং যহাবাহে নৈনং*শোচিতৃমর্হসি।২৬। 

'আর ষছধি ইহা! তুমি মনে ক্র,আত্মা সর্ববা- 

দাই জন্মে,সর্বদা- মরে, তথাপি হে মহাবাহো ! 
ইহার জন্ত শোক করিও ন1। ২৬। 

কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর 
বলেনমৃত্যু অবশ্যস্থাবী বলিয়া! । পরশ্লোকেও 
সেই কথা আছে। কিন্তু পরশ্নোকে,প্্বং জন্ম 
মৃতন্ত ৮” এই বাক্যে আত্মার অবিনাশিতাও 
স্থচিত হইতেছে । তাহ! হইলে আর আত্মার 
বিনাশ শ্বীকাঁর করা হইল কৈ? এবং নূতন 
কথাই বাঁকি হইল? এই জন্ত শ্রীধর আর 
এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
আত্মাও যদি মরিল, তাহ হইলে তোমাকেও 
আর পাপপুপোর ফলভাগী হইতে হইবে না, 
তবে আর ছুঃখের বিষয় কি? 

কেন তথাপি শোক করিবে না,তাহ! পর- 

শ্লোকে বল! হইতেছে। 
জাতশ্য হি ধরবে মৃত্যু বং জন্য ম্বতশ্য চ। 
তম্মাদপরিহার্ষ্যহর্থে ন থং শোচিতুমর্থসি ॥২৭ 

যে জন্মে, সে অবশ্ব মরে যে মরে, সে 
অবশ্ত জন্মে; অতএব যাহা! অপরিহার্য, 
তাহাতে শোক করিও না । ২৭। 

আত্মার অবিনাশিত। গীতাকারের হাড়ে 
হাঁড়ে প্রবেশ করিয়াছে । “নিত্যং বা মন্যসে 
স্বতম্” বলিয়! মানিয়! লইয়াও, উত্তরে আবার 


মরিলে আবার-অবশ্ব জন্মিবে, তবে আত্ম! 
অবশ্ত অবিনাশী, “নিত্যং বা মন্তসে মৃতম্‌” 
বলা আর থাটে ন! | তবে, ভ্রীধরের ব্যাখ্যা 
গ্রহণ করিলে এ আপত্তি উপস্থিত হয় না। 

* “নৈবং” পাঠাত্তর। 


৫৪8 


অব্জদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥২৮। 
জীবসকল আদিতে অব্যজ, (কেবল ) 
মধ্যে ব্যক্ত, (আবার) নিধনে অব্যক্ত ; 
সেথানে শোকবিলাঁপ কি ?। ২৮। 
অব্যক্ত শবে অর্থ পূর্ব্রে বলা হইয়াছে। 
শঙ্কর অর্থ করেন, "অব্যজমদর্শনমন্থুপলন্ধি- 
ধেঁষাং ভূতানাং" অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) 
ভূতসকলের দর্শন বা উপল্ধি নাই। শ্রীধর 
অর্থ করেন, “অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি 
উৎপত্তেঃ পূর্বরূপম্।” অর্থাৎ তৃত-সকল 
উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে অবাক্ত থাকে। 
অপর সকলে কেহ শ্রীধরের। কেহ শঙ্করের 
অন্থবর্তী হইয়াছেন। শঙ্করের অর্থ গ্রহণ 
করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়। 
শ্লোকের অর্থ এই যে,যেখানে জীন্-সকল 
আদিতে অর্থাৎ জন্মের পুর্বে চক্ষুরাদির অতীত 
ছিল ; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়! 
বা্তরূপ হইয়াছিল,শেষে মৃত্যুর পর আবার 
চক্ষ্রাদির অতীত হইবে, তখন'আর তজ্ঞন্ত 
শোক করিব কেন? ্প্রতিবুদ্ধন্য স্বপ্রদৃষ্ট- 
বস্তঘিব শোকে! ন যুজাতে” ( আনন্দগিরি ) 
__ঘুম ভাজিলে স্বপ্রদৃষ্ট বস্তর ন্যায় জীবের 
জন্য শৌক অনুচিত । 
এখানেও আক্ধর অবিনাশিত্ববাদ- 
জাজল্যমান। 
আশ্র্ঘযবৎ গঞ্ঠতি কশ্চিদেন- 
মাশ্চর্যাবন্থদতি তখৈব চান্তঃ। 
আশ্চ্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি 
শরত্বাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ৪২৯1 
এই (আত্মা)-কে কেহ আশ্চর্য্যবৎ 
দেখেন, কেহ ইহাকে আশ্চর্ব্যবৎ বলেন;কেহ 
ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন? শুনিয়াও 
কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না । ২৯। 
এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই। আত্ম! 


বন্ধিমচন্ত্রের গ্রস্থাবলী 1 


অবিনাশী হইলেও পত্ডিতেরাঁও মৃত ব্যক্তির 


' জন্ত শোক করিয়! থাকেন বটে। কিন্তু তাহার 


কারণ এই যে, তীহারাও প্রকৃত আত্মতত্ব 
অবগত নহেন। আআ তাহাদের নিকট বিশ্ম- 
য়ের বিষয় মাত্র_ত্তীহারা আশ্চর্য্য বিবেচন। 
করেন। আত্মার ছুজ্ঞেয়তা! শতঃ সকলের 
এই ্রাস্তি। 0. 
এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে ঘে, 
“আত্মা অবিনাশী”এবং'ইন্জরিয়ারদির অবিষয়।” 
এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই ষে, পত্ডি- 
তেও বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভগবছুক্তির 
উদ্দেশ্ত কেবল ছুর্বোধ্যত| প্রতিপাদন ক্র! 
নহে। আমর! আত্মার অবিনাশিতা বুঝিতে 
পারলেও কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবশ 
করে ন|। তদ্বিষয়ক যে বিশ্বাস, তাঁহা আমা- 
দের সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই 
বিশ্বাসকে আমর! একট। সর্বদাঁজাজল্যমাঁন, 
জীবস্তসর্বথা হৃদয়ে প্রস্ক,টিত ব্যাপারে পরি- 
ণত করি না। ইহাই তগবন্থৃক্তির উদ্দেশ্য। 


দেহী নিত্যমবধ্যোহ্যরং দেহে সর্বস্য ভারত | 


তশ্মাৎ সর্বাণি ভূতানি নু ত্বং 
শোচিতুমহ সি ॥ ৩, ॥ 
হে ভারত ! সকলের দেহে, আত্ম! নিত্য 
ও অবধ্য। অতএব জীব-সকলের জন্য তৌমা: 
শোক করা উচিত" নহে। ৩০। 
আত্মার অবিনাশিতা-সম্বন্ধে যাহ] কথিত 
হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার | 
্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতৃমহ্সি।' 
বন্ধ্যা যুদ্ধান্ছেয়োৎনৎ ক্ষতরিয়ন্ত ন 
বিদ্কতে ॥ ৩১॥ 
বর্ম প্রতি দৃটি রাখিয়া ভীত হইও না। 
ধর্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়; আর 
নাই। ৩১। 
এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্নোকের টীকায় যাহা 
বল! গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। 


শমস্তগ্বদগীতা। 


্বধর্ম কি, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয় 
অর্থাৎ যুদ্ধবাবসায়ীর ম্বধর্্ম-_-যুদ্ধ। কিন্ত 
যোদ্ধার স্বধশ্ম যুদ্ধ বলিয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই 
যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হুইবে, 
এমন নহে । মনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া 
যোদ্ধার পক্ষে অধর্শ । অনেক রাজা 'সর্বস্থা- 
গহরণ জন্ই যুদ্ধ করেন। ভার যুদ্ধে প্রবৃত 
হওয়া ধর্্মাচমত নছে। কিন্তু যে যুদ্ধব্যব- 
_ সায়ী, মনুষ্যমমাজের দোষে তাহাকে তাহা- 
তেও প্রবৃত হইতে হয়। যোদ্ধ গণ রাজ বা 
সেনাপতির আজঞাবর্তা। তাহাদের আজ্ঞা- 
মত যুদ্ধ করিতে অধীন ধোদ্ধামাত্রেই বাধা; 
কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তীহার! 
পরস্বীপহরণ ইত্যাদি পাঁপের অংশী হয়েন। 
এই অধর্শ-যুদ্ইই অনেক । যোদ্ধা তাহা 
হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না। ভীমের 
স্কায় পরমধার্্দিক ব্যক্তিরও অন্নর্ধাসত্ব বশতঃ 


র্যোধনের পক্ষাবলম্থন পূর্বক অরর্থ-যদ্ধ 


প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে। 
ইউরোপীয় সৈশ্তমধ্যে খুঁজিলে ভীন্মের 
অবস্থাপন্ন লোক সহ সতম্্র পাওয়া যাইবে। 
অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য যে, স্বধর্মম- 
পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধর্শে 
পিপ্ত হইতে হয়। ধার্মিক যোদ্ধা ইহাকে 
মহদ্দতথ (বিবেচনা করেন । কিন্তু ধর্শযুদ্ধও 
আছে। ্মান্মরক্ষা, শ্বজনরক্ষা, সমাজ- 
রক্ষা, দেশরক্ষ1, সমস্ত প্রজার রক্ষা) ধর্ম- 
রক্ষার জঙ্ও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধে 


৫৫ 


ঘোরতর অধর্থে প্রবৃত্ত । ইহার কারণ 
আর কিছুই নহে । কেবল ম্বজনাদি-নিধ- 
নের ভয়। সেই ভয়ে ভীত, শোকাকুল বা 
মু্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা তগ- 
বান্‌ বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে, কেহ মরিবে 
না__কেন না, দেহী অমর। যাইবে কেবল 
শূন্তদেহ, কিন্ত সেটা! ত জীর্ণ বস্্ মাত্র। অতত- 
এব ম্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়৷ স্বধর্মে উপেক্ষা 
অকর্তব্য। এই ধন্দ্যযুদ্ধের মত এমন মঙ্গলময় 
ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের আর ঘটে না। ইহাই 
শ্নোকার্থ। নন 
যদৃচ্ছয়৷ চোপপরং দ্ব্গদ্বারমপাবৃতম্। 
স্ুৃখিনঃ কষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্1৩২। 
মুক্ত হবর্গঘা রশ্বরূপ ঈদৃশ যুন্ধ,আঁপন। হইতে 
যাহ! উপস্থিত হইয়াছে,সুখী ক্ষভিয়েরাই ইহা 
লাভ করিয়া থাকে 1৩২। 
অথ চেত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। 
ততঃ স্বধর্্মং কীর্তিঞচ হিত্ব! পাঁপমবাপ্ল্যসি৩৩। 
আর যদি তুমি এই ধন্মযুদ্ধ না কর, তবে 


ঘত্বধন্মা এবং কীর্তি-পরিত্যাগে পাপযুক্ত 


হইবে ।৩৩। 

৩১ লোকের টীকায় যাহা লেখ! গিয়াছে, 
তাহাতেই এই ছুই গ্লোকের তাৎপর্য্য ম্পষ্ট 
বুঝ! যাইবে। 
অকার্ডিঞ্চা পি ভূতানি কথরিষ্যস্তি তেহ্ব্যয়াম্‌। 
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তিম রণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪ 1 
লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকাঁন্তি ঘোষণা 
করিবে । সমর্থ বাক্তির  অকীর্তির অপেক্ষা 


যোদ্ধ!র অধর্-সঞ্চয় না হইয়। পরম ধর্খসঞ্চকী' মৃত্যু ভাল | ৪। 


হয়। এখানে কেবল ্বধর্মপালন নহে, 
তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্যসঞ্চয়। এরূপ ধর্শ- 
দ্ধ যে যোদ্ধার অনৃষ্টে ঘটে,ঈসে পরম ভাগ্য- 


বান। অর্জুনের প্নীই সময় উপস্থিত, এরূপ 


যৃদ্ধে অগ্রবৃত্তি পরম অধর্্--অনর্থক দ্ধ. 
পরিত্যাগ । অর্জুন সেই স্বধর্শপরিত্যাগরূপ 


1 বইছে 


তয়াদ্রপাছুপরতং মংস্যস্তে ত্বাং মহারথাঃ | 
যেযাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্ব। যাশ্যসি লাঘবম্/৩৪। 
মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ 
হইতে “বিরত হুইলে। যাহারা তোমাকে 
বহুমান করেন,তাহাদিগের নিকট তুমি লাঘব 


প্রা হইবে । ৩৫ | 
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অবাচ্যবাদাংশ্. বন বদিষ্যস্তি তবাহিতাঃ। . 
নিনস্তত্তব সামর্থাং ততো ছুঃখতরং নু কিম্‌।৩৬। 
তোমার শক্রগণ তোমার সামর্থোর নিন্দা 
করিবে ও অনেক আবাচ্য কথা ঝলিবে। 
তার পর অধিক ছুঃখ আর কি আছে 1 ৩৬। 
, হতোঞ্ব! প্রাপ্যপি ত্বর্গং জিত্বা বা 
ভোক্ষ্যুসে মীম্‌। 
ত্মাদুতিষ্ঠ কৌস্তেয যুদ্ধায় কতনিশ্চয়ঃ 1৩৭ | 
হত হইলে ম্বর্ণ পাইবে । জয়ী. হইলে 
পৃথিবী ভোগ করিবে । অতএব হে কৌ্তেয়। 
যৃদ্ধে কতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর। ৩৭। 

৩৪। ৩৫। ৩৬ | ৩৭, এই চারিটি ক্লৌক কি ! 
প্রকারে এখানে আদিল, তাহা, বুঝ! যায 
না। এই চারিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য । 
গীতায় ধর্প্রসঙ্গ মাছে, এবং দার্শনিক তত্বও 
আছে। এই গ্নোকের বিষয় না ধর্ম, না 
দার্শনিক তত্ব । ইহাতে বিষয়ী লোকে যে 
অসার অশ্রেদ্ধেয় কথ! সচরাচর উপদেশস্বরূপ 
ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। 


ইহ] ঘোরতর শ্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা ভিন্ন আর রী 


কিছুই নহে। 
৩৩শ গ্নোঁক পর্য্যন্ত. ভগবান্‌ অর্জনে 
আত্বতত্ব-সবন্বীয় পরম পবিজ্র উপদেশ 
দিলেন। ৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও 
কন্মমসন্বন্ধীয় পরম পবিভ্র উপদেশ আরম্ত 
হইবে । এই চাঁরিটি স্োকেরুসঙ্গে, দুইয়ের 
একেরও কোন প্রকার সন্ন্ধ নাই । . তৎ- 


বন্কিমচন্দ্রের গ্রশ্থাবলী। 


ধর্ম হইল না; পিতলকে গিন্টি করিলে ছুই 
চারিদিন সোঁণ! বলিয়া! চালান যায় বটে,কিন্ত 
তাহা বলিয়া পিতল সোণা হয় না। পক্ষান্তরে, 
এই লোকনিন্দা বনতর পাপের কারণ। 
আজিকার দিনে হিন্দুসমাজের ভ্রণহত্য। ও 
সত্ীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্না-ভয় হই- 
তেই উৎপরন। এক সময়ে ফরাঁসীর দেশে 
উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে'পারদারিকতার 
অভাবই নিন্দার কারণ ছিল। 'সিয়াপোষ 
কাফরদিখের মধ্যে যে একজনও মুসলমানের 
মাথা কাটে নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নছে, 
সে সমাজে নিন্দিত -তাঁহার বিবাহ হয় না। 
সকল সমাজেরই সহত্র সহস্র পাপ লোকনিন্দ।: 
ভয় হইতেই উৎপন্ন; কেন না, সাধারণ 
লোক নির্বোধ, যাহ] ভাল, তাহারও নিন্দা 
করিয়। থাকে'। লোকে যাহা ভাল বলে, 
মনুষ্য এখন তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই, 
মন্থষ্যের ধর্্মাচরণে অবসর বা তত্প্রতি মনো- 
যোগ নাই। লোকনিন্া-ভয়ে অনেকে যে 
ধর্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধর্্দাচরণে 
প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে অসার লোকে লোকনিন্দাভয় 
প্রদর্শন করে,ইহা সচরাচর দেখ! গিয়া থাকে। 
যেলোক নিন্দাভয়ে যুদ্ধে প্রবৃভ, সে সাক্ষাৎ 
নরপিশাচ । ভগবান্‌ হ্বয়ং যে অজ্জুনকে 
সেই মহাপাপে উপদিষ্ট করিবেন, ইহ সম্ভব 
নহে । কোম জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিই ইহা ঈশ্বরোক্তি 
বলিয়া গ্রহণ করিবেন ন1। উহা! গীতাকারের 


পরিবর্তে লোক-নিন্দা-তয় প্রদর্শিত হইতেছে। £নিজ্মৈর কথা বলিয়াঁও গ্রহণ করিতে পারা যায় 


বলা বাহুলা যে,লোক-নিন্দা-তয় কোন প্রকার 
ধর্দ নহে। সত্য বটে,আধুনিক সমাজ-সকলে 
ধর্ম এতই ছুর্ব্বল ষে.অনেক সময়ে লোকনিন্দা- 


ভয়ই ধর্খের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর 


চৌর্য্যে ইচ্ছ ক হইয়াও কেবল লোকনিন্দাভয়ে 
চুরি করে না,অনেক পারদারিক লোক নিন্দা- 
তয়েই শাসিত থাকে । তাহা! হইলেও ইহা 


না; কেন না, গীতাকার যেই হউন, তিনি 
পরম জ্ঞানী এবং ভগন্ধশ্মে সুদীক্ষিত) এরূপ 
পাঁপোক্তি তাহা হইতেও সম্ভবে না। যদি 
কেহ বলেন ষে,&ই ক্লোক চারিটি প্রক্গিপ্ত, 
তবে ত্বাচাকে স্বীকার করিতে হইবে যে,ইহা 
শঙ্করের পর প্রক্ষি্ী।হ্াছে। শঙ্কর এই 
কয় প্নোককে “লৌকিক ন্তায়” বলিয়াছেন। 


শ্ীমন্তগবদগীতা | ৫৭ 


শ্বয়ং শ্রীরুষ যদি "লৌকিক স্তা" পরিতাগ এষ! তেহভিহিতা সাংখ্যে বুৰিরধোগে ত্বিমাং 
না করিবেন, তবে আর দীড়াই কোথায়! | শৃণু। 
যাহাই.হউক, লোকনিন্ার কথার পর; ও বৃদ্ধা! যু! বয়! পার্থ কর্শবন্ধং প্রহান্যসি 1৩৯ 
পৃথিবীন্ডোগের কথার পরেই ত্এযাতেইভি-. তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল। 
হিত1 সাংথ্য বুদ্ধির্ধোগে” ইত্যাদি কথা (কম্ম) যোগে ইহা (যাহা! বলিব) শ্রবণ কর। 
: অসংলগ্র বোধ হয় বটে। অতএব ধীহারা তদ্বারা যুক্ত হইলে,হে পার্থ! কশ্মবন্ধ টি 
এই চারিটি শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তীহা- যুক্ত হইবে । ও৯। 
দের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি। গ্রথম- সাংখ্য কি? “সম্যক্‌ খ্যায়াত 
বলিতে কেবল বাঁকি আছে যে, যদিও প্রকাশ্তাতে বন্বতত্মনয়েতি সংখ্যা । সমাগ- 
৩৭শ গ্লোকে লোকনিন্া-ভয় দেখান নাই, জ্ঞানং তন্তাং প্রকাশমানমাত্মতত্বং খ্যম্।” 
তথাপি ইহা স্ার্থবাদ-পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের (শ্রীধর)। যাহার দ্বারা বস্ততত্ব সম্যক গ্রকা- 
প্রলোভন দেখাইয়া ধর্মে প্রবৃত্ত করা, আর : শিত হয়, তাহা সংখ্যা। তাহার সম্যগজান 
ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়৷ সৎকর্ম প্রবৃত প্রকাঁশমান আত্মতত্ব সাংখ্য। সচরাচর সাংখ্য 
করা, তুল্য কথা । উত্তয়ই নিকট স্বার্থপরতার নামটি এক্ষণে দর্শনবিশেষ-সন্বন্ধেই ব্যবহৃত 
উত্তেঞ্জন। মাত্র । .... হইয়া থাকে। তজ্জন্ত ইংরেজ্‌ পণ্ডিতের! গুরুতর 
স্বখছূঃখে সমে কতা লাঁভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ভ্রমে পড়িয়া থাকেন । বস্ততঃ এই গীতাগ্রন্থে 
ততো যৃদ্ধায় যুজ্াম্ব নৈবং পাপমবাগ্য্যসি/৩৮। সাংখ্য শব "তত্বজ্ঞান” অর্থেই বাবহত দেখা 
অতএব, স্ুথদৃঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া 
. তুলযজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদৃধুক্ত হও। নচেৎ . বোধ হয়। 
| পাপযুক্ত হইবে । ৩৮। _ দ্বিতীয়-_যোগ কি ? যেমন সাংখা এক্ষণে 
যুদ্ধই যদ্দি অধর্ণ, অতএব অপরিহার্য, কপিল-দর্শনের নাম) যোগও এক্ষণে পাতঞজল- 
তবে তাহাতে স্থ-ছুঃখ, লাভালাভ, জয়-পর1- -দর্শনের নাম। (পেতঞ্জলি) যে অর্থে যোগ শব 
জয় সমান জ্ঞান রুরিয়া তাহার অনুষ্ঠান ব্যধহার করিয়াছেন, * এক্ষণে সটরাচর যোঁগ 
করিতে হইবে, কেন না, ফল যাহাই হউক, বলিলে তাহাই আমর! বুঝিয়! থাকি ; কিন্তু 
যাহা অচুষ্টেয়। তাহা অবশ্য কর্তব্য--করিলে গীতায় যোগ শব সে অর্থে বাবহৃত হয় 
হু হইবে কি ছুঃখ.হইবে, লাভ হইবে কি ' নাই। তাহ! হইলে, পকর্্মযোগপ্্ভ্কিযোগ” 
.অলাভ হইবে, ইহা! বিবেচনা করা! কর্তব্য ইত্যাদি শবের কোন অর্থ হয় না। বন্ততঃ 
নহে। ইহাই পশ্চাৎ কর্মযোগ বলিয়া কথিত "গীতায় যোগ” শবটি সর্বত্র এক অর্থেই যে 
হুইয়াছে। যথা-_ ব্যবন্ৃত হইয়াছে,এমন কথাও বলা যাঁয় না। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।৩৮॥ সচরাচর ইহা গীতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
পাঠক দেখবেন, ৩৭শ ম্লোকের পর তাহাতে বুঝা যায় ষে,ঈশ্বরারাঁধন। বা মোক্ষের 
আবার সুর ফিরিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ্‌- বিবিধ উপায় ব! সাধনবিশেষই যোগ। জ্ঞান, 
গীতার যহ্িমাময় শব্ধ পাওয়া যাইতেছে । এই ঈদ্বশ একটি উপায় বা সাধন, কর্ণ তাদৃশ 
যথার্থ কষেের বংশীরব। ৩৪--৩৭শ শ্লোক ও 
৩৮শ শ্লোকে কত প্রভেদ ! * যোগশ্চিতবৃত্তিনিরোধং | 


€৮ 


উপায়াস্তর, তক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি--এজন্স 
জানযোগ, কম্দযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ 
ব্যবহার হইয়া থাকে । সচরাচর এই অর্থ, 
কিন্ত এ ক্লোকে সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে 
. না। এ হলে “যোগ” অর্থে কর্মযেগ। এই 
... অর্থে “যোগ” *যোগী” প্যুক্ত” ইত্যাদি শব 
_ শীভায় বাবহৃত হইতে দেখিব। স্থানাপ্তরে 
“যোগ” শবে জ্ঞান-যোগাদিও বুঝাইতে দেখা 
যাইবে। 
অতএব এই গ্লোকের ছুটি শব্দ বৃঝিলাম 
-সাংখ্য, জ্ঞান ; এবং যোগ, কশ্ম। এক্ষণে 
মন্থ্যাগ্ররৃতির কিঞিং আলোচনা আবশ্যক । 
মন্নবাজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের - তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন ,_777021)0, 40007 200 
11501176- আমরা না হয় পাশ্চাত্য প্ডি- 
তের মতাঁবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমর! 
নিজেই মহ্গযাজীবন আলোচনা করিয়া! দেখিলে 
জানিব যে,তাহাতে এই তিন ভিব্র আর কিছুই 
নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমূখ করা যাইতে 
পারে) তিনই ঈশ্বরাপিত হইলে ঈশ্বরসমীপে 
লইয়া যাইতে পানে 717০027€ ঈশ্বরমুখ 
হইলে জ্ঞানযোগ ; 4১০০7 ঈশ্বরমুখ হইলে 
ম্ঘযোগ ৮ 89৩110€ ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তি- 
ষাগ। ভক্তিযোগের কথা এখন থাঁক। ৩৪ 
লাক পর্যযস্ত জ্ঞানের কথা ভগবাম্‌ অর্জুনকে 
ঝাইলেন; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই$ 
সাংখ্যযোগ”। * জ্ঞানে অর্জুনকে উপদিষ্ট 
রিয়া ভগবান্‌ এক্ষণে ৩৯ শ্লোক হইতে 
র্ষে উপদিষ্ট করিতেছেন । কি বলিতেছেন, 
ক্ষণে তাহাই শুন। | 





: * চতুর্থধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ | প্রতেদ 


₹) পশ্চাৎ জান যাইবে । 
1 মধ্যের চারিটি শ্লোক তাব কি প্রক্ষিপ্ত 
লিয়া বোধ হয় ন|? 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। 


ভাষাকারেরা বলেন, এই কর্ম, জ্ঞানের 
সাধন (শ্রীধর ) বা প্রার্তির উপায় ( শঙ্কর )। 
অর্থাৎ প্রথমে তত্বজ্ঞান কিঃ তাহা অজ্ঞুনকে 
বুঝাইয়া যদ্দি অর্জুনের তত্বজ্ঞান অপরোক্ষ না 
হইয়া থাঁকে, তবে চিত্তশুদ্ধি বার! তব্জ্ঞান 
জন্বিবার নিমিত্ত এই *কম্মযোগ” কহিতে- 
ছেন ( হিতলাল মিশ্র )। বল! বাছলা, এরূপ 
কথা মূলে এখানে নাই। তবে স্থানান্তরে 
এরূপ কথা আছে বটে, ষথা_ 
আরুরুক্ষোমুননের্যোগং কর্ণ কারণযুচ্যতে 1৩1৬ 
কিন্ত আবার স্থানবিশেষে অন্য প্রকার কথাও 
পাওয়া যাইবে, মথা-_ষৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে 
স্থানং তদৃযোগৈরপি গম্যতে ইত্যাদি। ৫1৩৫ 

এ সকল কথার মর্ম পশ্চাৎ বুঝা৫যাইবে। 

এই গ্লোকে কর্মযোগের ফলও কথিত 
হইতেছে। এই ফল “কর্মবন্ধ”হইতে মোচন । 
কর্মববন্ধ কি? কর্ম করিলেই তাহার ফলভোগ 
করিতে হয়। জন্মান্তরবাদীর] বলেন, এ জন্যে 
যাহ] করা যায়, জন্মাস্তরে তাহার ফলভোগ 
করিতে হয়। যদি আর পুনর্জন্ম না হয়ঃ তবেই 
আর কশ্মফল ভোগ করিতে হইল ন1।. তাহা 
হইলেই কর্বন্ধ হইতে যুক্তি হইল। অতএব 
মোক্ষপ্রাগ্ডই কর্মবন্ধ হইতে যুক্ত । 

কিন্তু যে জন্ম।স্তর না৷ মানে, সেও কর্মমবন্ধ 


হইতে মুক্তি এ জীবনৈর চরমোদ্েস্তে বলিয়া 


মানিতে পারে । পরকালে বা জন্মাস্তরে কি 
হইবে, তাহ৷ জানি না, কিন্ত আমরা সকলেই 
জানি যে, ইহজন্মেই আমর! সকল কর্মের ফল 
ভোগ করিয়।থাকি। আমরা সকলেই জানি 
ষে,হিয লাগাইলে ইহজন্মেই সর্দি হয়। আমরা 
সকলেই জানি যে,রোগের চিকিৎসা করিলে 
রোগ আরাম হন্প। সকলেই জানি যেখআমরা যদি 
কাহারও শত্রুতা করি,তবে সেও ইহ্জীবনেই 
আমাদের শত্রুতা করেঃএবং আমরা যি কাহা- 
রও উপকার করি, তবে তাহার ইহজীবনেই 


ঝ্রীমপ্তগবদগীতা | 


আমাদের প্রত্যুপকার করার সম্ভাবনা। 
সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় করিলেই ইহুজন্মেই 
“বড়মান্থ্যী” করা যায়, এবং পরিশ্রম করিয়া 
অধ্যয়ন করিলেই ইহুজন্মেই বিস্তালাভ কর! 
যাঁ়। সকল প্রকার কর্মের ফল, ইহুজন্মেই 
এইরূপ পাঁওয়] গিয়া! থাকে। 
তরে কতকগুলি কশ্ম আছে, তাহার 
বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা! করিতে আমরা 
শিক্ষিত হইয়াছি | এই কর্ম্মগুলিকে সচরাচর 
পাপ-পুণা বলিয়া থাকে | তাহার যে সকল 
, ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে আমর! 
শিখিয়াছি,তাহ] ইহজন্মে পাই না বটে। আমরা 
শিখিয়াছি যে, দান করিলে স্বর্গলাভ হয়, 
কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাত হয় ন!। 
কেহ বা ঘনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ 
পাঁওয়। যায়, কিন্তু ইভজীবনে একগুণ দিলে 
অর্ধগুণও পাওয়] যায় না। শুনা আছে, চুরি 
করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। কিন্তু 
ইহজীবনে চুরি করিয়া সকলে রাজদণ্ডে পড়ে 
না--সকলে পে পাপের কোন প্রকার দণ্ড 
দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পায় ন! 
বলিয়। ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার দণ্ড 
নাই __কশ্বফলনোগ নাই, এমত নহে; এবং 
দানের যে কোন পুরস্কার নাই,তাহাও নহে। 
চিনতপ্রসাদ আছে_ পুনঃ পুনঃ দানে আপন্লার 
চিত্তের উন্নতি এবং মাহাস্বাবৃদ্ধি আছে। 
পাঁপপুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমূচিত কর্শ- 
ফল পাওয়া যায়,তাহা আমি গ্রস্থান্তরে বুঝাই- 
যাছি, *পুনরুত্তির প্রয়োজন নাই। ধাহাদের 
ইচ্ছা হইবে, সেই গ্র্থে দৃষ্টি করিমুরন। 
সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, সম্পূর্ণ 
ধর্্মাচরণের ছার! 'ইহুজীবনেই মুক্তিলাভ করা 


ঈ* ধর্দমতত্ব। 


৫৯ 


যায়। সেই মুক্তি কি প্রকার এবং 


.কিরূপেই বা লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রস্টে. 


বুঝাইয়াছি। '.সে সকল কথা আর এখানে 
পুনরুক্ত কর্রিৰ না। ফলে জীবদ্মুক্তি হিন্ুধর্থের 
বহিভূতি তত্ব নহে । এই গীতাতেই উক্ত হই. 
রাছে যে, জীবন্ুক্তি লাভ করা যায় । আমরা 
ক্রমশঃ তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বার! . 
তাহা লাভ কর] যাইতে পারে, তাহাই কর্দ্ন- 
যোগ, ইহাও দেখিব। নুতরাং ষীাছার! 
জন্মান্তর মানেন না, তীহারাও কর্মযোগের 
সবার! যুক্তিলাভ করিতে পারেন । গীতোক্ত- 
ধর্ম বিশ্বলৌকিক, ইহা' পূর্বে বল! গিয়াছে। 
উপসংহারে বল! কর্তব্য যে,আর এক কর্শ 
ফলের কথ। আছে । হিন্দুরা যাগযজঞ-ব্রতানুষ্ঠান 
করিয়] থাকেন-__কর্্ফল পাইবাঁর জন্য । এই 
সকলেত্ব ইহলোকে যে কোন প্রকার ফল 
পাওয়া যায় না, এমন কথা আমর] বণি না। 
একাদশীব্রত করিলে শারীরিক স্বাস্থ্যলাত কর? 
যায় এবং অন্ঠান্য যাগযজ্জের ও ব্রতাদির 
কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ফল 
পাওয়। যাইতে পারে । তবে হিন্দুরা সচরাচর 
যে সকল ফল কামন! করিয়া. এই সকল অস্ু- 
টান করেন,তাহা! এ জন্মে পাওয়া যায় না বটে। 
ভরস। করি, এ টীকার এমন কোন পাঠক 
উপস্থিত হইবেন ন1) যিনি এ প্রশ্নের কোন 
উত্তর প্রত্যাশা করিবেন। 
নেহাভিক্রমনাশোইন্ডি প্রত্যবায়ে! ন বিছ্যতে। 
স্বয্সমাপ্যন্য ধর্শস্ত আ্রায়তে মহতো ভয়াৎ 8৪০॥ 
এই ে্দযোগে) প্রারস্তের নাশ নাই ; 
প্রত্যবায নাই ; এ ধর্মের অন্নতেই মহত্য় 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ৪* | 
জ্ঞান-সম্বদ্ধে এরূপ কথা বলা যায় না। 
কেন না অগ্পজ্ঞানের কোন ফলোপধায়িতা, 
নাই; বরং প্রত্যবায় আছে, উদাহরণ-_.. 
সামান্ত জানার ঈশ্বরাহুসন্কানে নান্ভিকত! উপ-. 


৬৩০ 


'স্থত হইয়া থাকে, এষন সচরাচর দেখা 
গিয়াছে | 


ব্যবসায়িক বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। : 
বহুশাখ। হৃনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসাফ়িনাম্‌ ॥৪১। 


হে কুরুনন্দন ! ইফাতে (কর্মযোগে) ব্যব- 
সায়াস্মিক। (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়! 
থাকে । কিন্ত অব্যবসান্নিগণের বুদ্ধি বহুশাখা- 
যুক্ত ও অনজ হইয় থাকে | ৪১। 
“ শ্রীধর বলেন, "পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা 
আমি গ্লিশ্চিত ত্রাণ পাইব,” এই নিশ্চয়াত্মিক] 
বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি । ইহা একই হয়, 
অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়,নান] বিষয়ে ধাবিত হয় 
'না। কিন্তু যাহার। অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহা- 
দের সেরূপ নিশ্চয়াত্সিক) বুদ্ধি নাই, অর্থাৎ 
বাহার] ঈশ্বরারাধনাবহিযু্ধে, এবং সকাম, 
তাহাদের কামন-সকল অনস্ত১এবং কশ্মফল- 
খ্খণফলত্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন 
তাহাদের বুদ্ধিও বনশাখ! ও অনন্ত হয়,অর্থাৎ 
কত দ্দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই। যাহার। 
কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই 
কাম্যকন্ম করিয়া থাকে,তাহার্দিগের ঈশ্বরারা- 
ধনীর বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই 
প্রধাবিত হয়। 
কথাটার স্কুল তাৎপর্য এই। ভগবান্‌ 
কশ্রষোগের অবতারণা করিতেছেন, কিন্ত 
অঙ্ছুন সহস1 মনে করিতে পারেন যে,কাম্য- 
কর্মের অন্ধষ্ঠানই কর্মযোগ) কেন না, তৎ- 
কালে বৈদ্দিক কাম্যকর্মই কর বলিয়া! পরি- 
'চিত। কর্ম বলিলে সেই সকল কর্্মই বুঝায়। 
অতএব প্রথমেই ভগবান্‌ বলিয়] রাখিতেছেন 
ষে, কাম্যকর্ম যোগ নহে, তাহার 'বিরোধী। 
কর্ম কি; তাহ। পশ্চাৎ বলিবেন, কিন্ত তাহ 
বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম 
প্রচলিত,পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন। 


হি এ 82 পী। 


ষামিমাং পুদ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপাশ্চতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদ স্ীতিবাদিনঃ ॥৪২7 
কামাত্মানঃ স্বর্গপর। জন্মকর্্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈষ্ব্যযগতিং গ্রতি।৪৩1 
ভোগৈশ্বযা/গ্রসক্তানাং ভয়াপহতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিক1 বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিদীয়তে।৪৪ 

হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরূমণীয়, 
জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত,ক্রিয়া- 
বিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহার বেদবাদরত 
খ( তণ্ডিক্) আর কিছুই নাই” যাহার! ইহা 
বলে, তাহার! কামাত্মা, প্বর্গপর, ভোগৈঙ্বর্ষ্য 
আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপশ 
গত, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন 
হয় না। ৪২৪৩।৪৪। 

এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্তী ছুই 
শ্লোকের ও ৫৩ক্লোকের বিশেষ প্রাধান্য আছে; 
কেন না, এই ছয়টি গশ্োকে একটি বিশেষ 
এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে; এবং গীতার 
এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহ! বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । অতএব ইহার প্রতি পাঠকের 
বিশেষ মনোযোগের অন্থবোধ করি । * 


* এই শ্লোকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে 
বলিয়া পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ মৎকৃত অন্থবাদ 
ভিন্ন আর একটি অনুবাদ দেওায় ভাল। এজন 
কাক্ষীপ্রসয়্ সিংহের মহাভারতের অন্গুবাদক- 
কৃত অন্তবাদও এ স্থলে দেওয়! গেল। উহা 
অবিকল অনুবাদ, এমন বল! যায় না, কিন্ত 
বিশদ বটে । ্‌ 

. প্যাহারা আপাতমনোহর “ শ্রবণরমণীয় 
বাক্যে আন্গুরক্ত ; বহুবিধ ফলপ্রকাশক 
বেদবাকাই যাহাদের গ্রীতিকর; যাহার শ্বর্গাদি 
ফলসাধন কর্ম ভিন্ন অন্ত কিছুই শ্বীকার করে 
না) যাহার] কামনাপরায়ণ ; ত্বর্গই যাঁছাদের 
পরমপুরুযার্থ; জন্ম কর্ম ও ফলপ্রদ ভোগ 


জীমন্তগবদগীতা | 


প্রথমতঃ গ্লোকব্রয়ে যে কয়ট। শব ব্যব- 
হাত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক। 

কাম্যকর্থের কথা হইতেছিল । এখনও 
সেই কথাই হইতেছে । কাম্যকর্খ্ববিষগিণী 
কথাকে আপাতশ্রুতিন্খকর বলা হইতেছে; 
কেন না, বলা হইয়া থাকে যে, এই' করিলে 
স্বর্গলাভ হইবে,এই করিলে রাজ্যলাভ হইবে, 
ইত্যাদি। . 

সেই সকল কথা "'জন্মকর্মমফলপ্র্দ |” 
শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, “জন্মৈব 
কর্মণঃ ফলং জন্মকশ্মফলং, তত প্রদর্দাতীতি 
জন্মকর্্মফলপ্রদা ।” জন্মই কর্মের ফল, যাহা 
তাহা প্রদান করে, তাহ! “জন্মকর্মাফলপ্রদ |” 
শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন; খ্জন্মচ 
তত্র কর্াণি চ তৎফলানি চ প্রদরদদাতীতি।” 
জন্ম,তথা কর্ম এবং তাঁচার ফল,ইহা ষে প্রঙ্গান 
করে। অঙ্বাদ্ধকেরা কেহ শঙ্করের, কেহ 
শ্রীধরের অন্বর্তী হইয়াছেন । ছুই অর্থই 
গ্রহণ করা. যাইতে পারে । 


তার পর এ কামাকর্মবিষয়িণী কথাকে. 


«ভোগৈশ্বর্য্যের সাঁধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহূল” 
বলা হইয়াছে। ইহা বুষিবার কোন 
কষ্ট নাই। ভেগৈশ্বরযপ্রাপ্তির জন্য ক্রিয়া- 
বিশেষের বাহুল্য এ সকল বিধিতে আছে, 
এইমাত্র অর্থ। 

কথা এইরূপ। যাহারা এই সকল কথা 
বলে, তাহার] *বেদ-বাদরত।” বেদেই এরই 
সকল কামাকর্্মবিষয়িণী কথা আছে--অস্ততঃ 
তৎকাঁলে বেদেই ছিল ) এবং এখনও এঁ সকল 





ও এম্বর্ষে্যর সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়াগ্রকাঁশক 
বাক্যে যাদের চিত অপহৃত হইয়াছে; এবং 
যাহার! ভোগ ও এরশ্বর্ষ্যে একাস্ত সংসক্ত; সেই 
বিবেকবিহীন মৃঢদিগের বুদ্ধি সমাধিবিষয়ে 
সংশয়শুন্ হয় না।” 


৬৯ 


কর্ম বেদমূলক বলিয়্াই প্রসিদ্ধ 'ও অহ্ুষেয়। 
যাহার! কাম্যকর্মান্থরাগী, তাহারা বেদের্‌ই 
দোহাই দেয়-_বেদ ছাড়! “মার কিছু নাই, 
ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকর্মমাত্বুক 
যে ধশ্ম, তাহা তিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই,ইহাই 
তাহাদের মত। তাহার! “কামাত্মা” বা. 
কামনাপরবশ-_“্বগ্গপর” অর্থাৎ স্বর্গই তাহ! 
দের পরবপুরুযার্থ,ঈশ্বরে তাহাদের মতি নাই, 
মোক্ষলাভে তাহাদের আকাক্ষ! নাই। তাহার! 
ভোগ এবং ধ্বর্য্য আসক্ত-_সেই জন্তই স্বর্গ" . 
কামন] ঝরে, কেন না, দ্বর্গ একটা ভোগৈষ্ব- 
ধের স্থান বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে। 
কাম্যকর্শমবিষয়ক পুষ্পিত বাক্য তাহাদের . 
মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঈদৃশ বাজিরা 
অবিবকেণ বা মূঢ়। সমাধিতে--ঈশ্বরে চিত্তের 
যে অভিমুখতা বা একাগ্রতা-_তাহাতে, 
এবংবিধ বুদ্ধি নিশ্চন্লাত্সিকা হয় না। 
শ্লোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি। বেদে নানাবিধ কাম্যকর্শের 
বিধি আছে; বেদে বলে যে, সেই সকল বন্- 
প্রকার কাম্যকর্মের্‌ ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ 
ভোগৈশ্বর্্য প্রাপ্তি হয়, স্থতরাং আপাততঃ 
শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোচারিণী। 
যাহারা কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈম্বধধয 
খু'জে,সেই জন্ত স্বর্গা্দি কামন। করে,তাছাদের 
মন সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহার কেবল 
বেদৈর দোহাই দিয়! বেড়ায়, বলে, ইহা ছাড় 
আর ধশ্ব নাই |. ভাহার| মূঢ় । তাহাদের 
বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। 
কেন না, তাহাদের বৃদ্ধি “বহুশাখা” ও 
"অনস্তা,” ইহা পূর্ধঙ্লোকে কথিত হইয়াছে! 
কথাটা বড়' ভয়ানক ও বিস্ময়কর । ভারত 
বর্ষ এই উনবিংশ শতার্বীতেও বেছশাসিত। 
আজিও বেদের যে প্রতাপ,ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের 
তাহার সহম্রাংশের এক অংশ নাই। সেই 


৯ : 


প্রাচীনফালে বেদের . আবার, ইহার" 
গুণ প্রযাপ ছিল। সাংখ্যগ্রবচনকার দির. 
মানেন না. ঈশ্বর নাই।' একথ! তিনি মু 
কঠে বলিতে।সাহম করিয়াছেন, তিনিও ওেদ 
অমান্ত করিতে সাহস করেন না_পুনঃ'পুনঃ 

বেদের দৌাই ,দিতে বীধ্য হইয়্াছেন। 


শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকঠ$ডে বলিতেছেন,এই বেদবাদীরা 


মৃঢ়।বিলাসী ; ইহারা ঈশ্বরারাঁধনার অযোগ্য । 
ইহার ভিতর একট! এঁতিহানিক তত্ব 
নিকিত আছে । তাছা বুঝাইবার আগে, আর 
ছটা কথা 'বলা আবশাক। প্রথমতঃ, কুষেওর 
ঈদ্ৃশ উক্তি বেদের নিন্দা! নখে, বৈদিক কর্ম বাদী- 
ধিগের নিন্দা । যাহারা বলে, বেদোক্ত কর্শই 
(থা অশ্বমেধীদি) ধশ্ম, কেবল তাহ'ই আচ- 
রণীয়, তাহাদেরই নিন্দা । কিন্ত বেদে যে 
কেবল অশ্বমেধাঁদি যজ্জেরই বিধি আছে, আর 
কিছু নাই, এমন নহে ] উপনিষদে ষে অততযু- 
রত ব্রন্মবাদ.আছে+ গীতা সম্পূর্ণরূপে ভাহায় 


অনুবাদিনী, তছুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই 


গীতায় উদ্ধ ত, সম্কলিত ও সম্প্রসারিত হইয়া 
নিফাম কর্বাঁদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমগ্রসী- 
ভূত হইয়াছে। অতএক কৃষ্ণের এতছুক্তিতে 
সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা কর। অন্ৃচিত। 
তখে, দ্বিতীয় কথ! এই বক্তব্য যে, যাহার! 
বলেন যে, বেদে যাছা স্মাছে, তাহাই ধর্ম) 
তাহা ছাড়া ভার কিছু ধর্ম নহে,ভ্রীকণ তাহা- 


দের মধ্যে নেন । তিনি বলেন, (১) বেদে 


ধশ্ম আছে১ইফা মান । €২) কিন্ত বেদে এমন 
অনেক কথ! আছে, যাহ গ্ররৃত ধন্ম নহে 
যথা, এই সকল জন্মকর্ম্মফলপ্রদ। ক্রিয়াবিশেষ - 
বহুল পুষ্পিতা কথা । (৩) তিনি আরও বলেন 
যে, যেমন একদিকে বেদে এমন অনেক কথা 
আছে, যাহ! ধশ্ম নহে, আবার অপরদিকে 
অনেক তত্ব যাহ! প্রকৃত ধর্মতত্বঃ অথচ বেদে 
নাই। ইহার উদাহরণ আমরা গীতাতেই 


ঞ্ 


 পাইব। কিন্তু গীত ভিন্ন মহাড়্যারতের অন্ত- 
স্থানেও পাওয়া যায়। -উদ্নাহরধন্বরূপ কর্ণপর্ব্, 
"হইতে ছুইটি গ্লোক উদ্ধত করিতেছি।' 


শ্রতেধর্প ইতি হেকে বদস্তি বহবে। জনা; । 


তত্বে'ন প্রত্যস্থয়ামি ন চ সর্বং বিধীয়তো।৫৬। 


প্রতবার্থায় ভূতানাং র্্গ্রবচনং কতম্।৫৭॥ * 


যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্থা বলিতে 
' চাঁছেন। তবে শ্রীকষ্চ বেদনিন্দক এবং গীতার 
এবং মহাভারতের অন্যত্র বেদনিনন। আছে। 
বন্ততঃ ইহা এই পধ্যন্ত বেদনিন্দা যে,এতদ্দা 41 
বেদের অসম্পূর্ণতা স্থচিত হয়। 

তওদূর ইহাকে না হয়, বেরনিন্দাই বল! 
যাউক। এই বেদনিন্নার ভিতর একটা 
ধতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে বনিয়াছি, 
তাহ মতগ্রণীত “ধর্মতত্ব* গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। 
কিন্তু এগ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিতিহঢুইয়াছে। 
এজন্য পাঠকদিগের সুলভ না হইতে পারে । 
অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিযে উদ্ধত করি- 
তেছি। 

“সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর 
“উপাম্তদেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়,বৈদিক ধর্শে 
উপ।স্য-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে 
ঠাকুর ! আমার প্রদত্ত এই লোমরস পান 
কর, হবি ভোজন কর, অর আমাকে ধন 


দাও, সম্পদ্‌ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য 


* অনেকে" শ্রুতিকে ধর্শগ্রমাণ বলিয়। 
নির্দেশ করেন৷ আমি তাহাঁতে দৌষারোপ 
করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমূদায় 'ধর্ম্মতত্ 
নির্দিই্ই নাই। এই নিমিত অনুমান হারা অনেক 
স্থলে ধন্ম নির্দি্ট করিতে হয়।” কালী গ্রসন্ন 
সিংহের অনুবাদ __কর্ণপর্বব,৭০ অধ্যায়। সিংহ 
মহোদয় ষে কাঁপি দেখিয়া অন্থবাদ করিয়াছেন 
তাহাতে এই স্সোক ছুটি +* অধ্যায়ে আছে। 
কিন্তু অন্যত্র ৩৯ অধ্যায়ে ইহা! পায়! যায়। 


“রাও, আমার শন্কে পয়ান্ত কর বড় জোর কাহাম্পতিসর ছলে 41 সেই বঙ্গ জানিতে 
বলিলেন/আমাঞ্ম পাপ ধ্বংম কর ।'দেবগণৃকে . পারিলে সে ধগতের-অস্তরাত্থা বা পরমাত্বার 
এইরপ অভিপ্রাননে প্রসপ্ন করিবার জন্ত 'বৈদি- , 'স্ঙে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গেই 
কেরা বজাছি করিতেন! এইকপ কাঁমা বস্তর “বা তাহার বা ধানের | কি সম্বন্ধ, তাহা 
উদ্দেশে হজ্ঞাদি করাকে কাম্যুকন্্ববলে। . জানিতে পারিলে, বুখা যাইতে পারৈ যে, এ 
কাম্যাদি-কর্ধাত্মক যে উপাসনা, তাহার . জীবন লইয়া কি" করিতৈ হইবে । সেট কঠিন 
সাধারণ নাম কর্্ম। এই কাজ করিলে, - তাহা জানাই ধর্শ। অতএব জ্ঞানই ধর্ম 
তাহার এই ফল; অতএব কাক্ষ ক্রিতে হইবে 'জ্ঞানই নিঃশ্রের়স। বেদের যে অংশকে উপ- 
_ এইরূপ ধর্মার্্রনের থে পদ্ধতি, তাহারই নিষদূ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদী- 
| কর্ম । বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ দিগের কীর্তি।ব্রহ্ম-নিকূপণ ও আত্মজ্জানই 
্‌ (ত্বক ধর্মের অতিশয় প্রাহুর্তাব হইয়াছিল। উপনিষদ্‌-সকলের উদ্দেশ্্। তার পর ছয় দর্শনে 
গজের দৌরাত্যে ধর্ের প্রকৃত মর্ম বিলুপ্ত এই জানবাদ আরও বিবর্ধিত ও প্রচারিত 
হইয়া গ্রিয়াছিল। এমন অবস্থায়, উচ্চ শ্রেণীর হইরাছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত 
 গ্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, হইলেও সে দর্শনশান্্ জানবাদ।তআক। 
এই কর্মাত্বক ধর্ম বৃথা ধর্ম । তাহাদের মধ্যে শ্রীকষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে। কিন্তু 
অনেকে বুঝিম্বাছিলেন যে, ধবদিক দেবদেবীর অন্য জ্ঞানবাদী যাহ! দেখিতে পায় না, অনন্ত 
কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা খ্বায় ন1) জ্ঞানী তাহা দেখিয়াছিলেন। .তিনিযদেখিয়া- 
ভিতরে ইছার একটা অজ্ঞের কারণ আছে। ছিলেন যে, ভ্তান সকলের আয়ত্ব নহে;, 
তাহারা সেই কারণের অন্নসন্ধানে তৎপর অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য । তিনি 
হইলেন। আরও দেখিরাছিলেন, ধর্মের অন্ত পথও 
এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে আছে; অধিকারীভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষা 
বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহারা ব্রিবিধ বিপ্রব নুসাঁধ্য। পরিশেষে £ুইহাও দেখিয্নাছিলেন, 
উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে অথবা দেখাইয়াছেন,জ্জানমার্গ, এবং অন্বমার্গ 
আসিয়া প্রদেশ অগ্যাপি শাসিত । একদল পরিণামে সকলই এক। এই কল্পটি কথা 
চার্বধাক-তীহারা বলেন, কর্মকাণ্ড সকলই লইয়া গীতা। 
মিথ্য/-_খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় অগুণ্যবিষয়! বেদ নিক্বগুণ্যো ভবাঙ্জুন। 
সম্প্রধায়ের সৃষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যসিংহ__ নিষ্বন্দে। নিত্যসত্বস্থে। নির্যোগঙ্ষেম আত্ম- 
তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে,কিন্তু কর্ম 7" বান্‌॥ ৪৫ 
হইতেই ছুঃখ। কর্ম হইতে পুনর্জন্ম । অত- হে অঞ্জুন! বেদ-সকল পত্রগুণ্যবিষয় 
এব কর্মের ধংস কর,প্তৃষণ নিবারণ করিয়া তুমি নিম্্রেগুণ্য হও। নিষ্বন্্, নিত্যসববস্থ 
চিত্তসংঘম পূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্্মপথে গিয়! নির্বাণ যোগ-ক্ষেমরহিত এবং আত্মবান্‌ হও | ৪৫। 
লাঁত কর ।তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকপ্দিগের দ্বারা এই গ্লোকে ব্যবহৃত শবগুপির বিস্তৃত ব্যাখা 
উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা প্রায় ব্রক্ষবাদী। . কর! প্রয়োজনীয় বলিয়৷ অনুবাদে তাহার 
তাভার! দেখিলেন যে, জগতের যে অনস্ত কিছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, 
কারণভূত চৈতন্যের অন্থসন্ধানে তাহার! প্রবৃত্ত, প্ত্রৈগুণ্যবিষয়” কি? সত্ব, রজঃ তমঃ এই 


বক্কিম»ভ্ঞখ গ্রস্থাবলী ( 


অিগুণ) ইহার সমষ্টি সৈগুণ্য'। এই তিন 


গুণের .সমঠি কোথায় দেখি? “সংসার । 


সেই সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশপ্লিতব্য 

(986০৮), তাহাই খত্রেগ্ুণ্যবিষয় 1” 

সংসাঁরই বেদের বিষয়, এইজন্য বেদ-সকল 
“ক্রেগুণ্য-বিষয় 1” 

. শঙ্করাচার্ধা এইরূপ অর্থ করিয়াছেন 
তিনি বলেন, * প্ৰ্রগুণ্যবিষয়াঃ ঠপ্রগুণ্যং 
সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশরিতব্যে। যেষাঁং তে 
বেদানৈগুণ্যবিষয়াঃ1৮ ইহাও একটু বেদ- 
নিন্দার মত শুনায় ৷ অতএব, শঙ্করের টীকা- 
কার আনন্দগিরি প্রমাদদ গণশিয়া সকল দিক্‌ 
বজায় রাঁখিবার জন্ত লিখিলেন,“বেদশবেনান্র 
কর্মকাগুমেব গৃহাতে । তদভ্যাসবতাং তদ- 
সুষ্ঠানদ্বারা সংসারত্ৌব্যান্ন বিবেকাবসরো- 
ইস্তীত্যর্থঃ।৮ অর্থাৎ "এখানে বেদ শবেরও 
অর্থ কর্মকাণ্ড বুঝিতে ' হুইবে। যাহীর! 
তাহ অভাসু এরুরে। তাহাদের তদছুষ্ঠান 
স্বারা সংসারধৌব্য হেতু বিবেকের অবসর 
থাকে না।” বেদের কতটুকু কর্মকাণ্ড, আর 
কতটুকু জানকাণ্ড, সে বিষয়ে কোন ভ্রম 
ন1 ঘটিলে, আনন্দমগিরির এ কথায় আমাদের 
কোন আপত্তি নাই । 

শ্রীধরম্বামী বলেন, "ত্রিগুণাত্মঝ্মীঃ সকাম। 
যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্মমফলসম্বন্ক'প্রতি- 
পাদকণ বেদাঃ।” এই ব্যাখ্যা অবলঘনে 
প্রাচীন বাঙ্গালা অন্নবাঁদক হিতলাল মিশ্র বুঝা- 
ইয়াছেন যে,ব্রিগুণাত্মক অর্থ$ সকাম অধি- 
কারীদিগের নিমিতই ৫) বেদ-সকল কর্মফল- 
সম্বন্ধে গ্রতিপাদক হয়েন।৮ এবং শ্ীধরের 
বাকোরই অন্রসরণ করিয়া! কালী প্রসন্ন সিংহের 
মহাভারত কার এই শ্লোকার্ের অন্থবাঙ্গ করি- 
যাছেন ফে--“বেদসকল সকাম ব্যজিদিগের 
কর্্মফল-প্রতিপাদস্থ ।', অন্তান্যেও সেই পথ 
অবলম্বন করিয়াছেন । 


উত্তয ব্যাখ্যা মর্শতঃ এক ।...সই র্যাখ্যা 
গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের ' প্রথমার্ধ, বুঝিতে, 


চেষ্টা করা যাউক' |” তাহা হইলেই ইহার অর্থ 


এই,হইতেছে যে, হে অঙ্ছন!| বেদ-সকল 
সংসারপ্রতিপান্রকব্ব। কর্্মফলপ্রতিপাদ ঝ। তুমি 
বেদকে অতিক্রম করিয়া! সাংসারিক বিষয়ে বা 
কশ্মফলবিষয়ে নিফাম হও 1”কথাটা কি হইতে-' 
ছিল,স্মরণ করিয় দেখা যাউক্‌। প্রথমে ভগবান্‌ 
অঞ্জুনকে সাংখ্যযোগ বুধাই। তৎপরে কর্ম্- 
যোগ বুঝাইবেন, অভিপ্রায় প্রকাশ কম্মিতে- 
ছেন্‌। কিন্ত কর্মযোগ কি,তাহ। এখনও বলেন 
নাই। কেন না, কর্শ-সম্বন্ধে যে একটা গুরু- 
তর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত,ছিল, (এবং এখনও 
আছে), প্রথমে তাহার নিরাঁস করা কর্তব্য 
নহিলে প্রকৃত. কর্ম কি,অর্জুন তাহা বুঝিবেন 
না । সে সাধারণ ভ্রম এই ষে, শ্রদে যে সকল, 
যজ্ঞ।দির *অনুষ্ঠান-প্রথ। কথিত ও বিহিত 
হইয়াছে, তাহাই কর্ম । ভগবান্‌ বুঝাইতে 
চাহেন যে, ইহা প্রকৃত কর্ম নহে। "বরং 
যাহারা ইহাতে চিত্তনিবেশ করে,'ঈশ্বরারাধ- 
নায় তাহাদিগ্ের একাগ্রতা হয় না। এজন 
প্রকৃত কম্মযোগীর উহ কন্ধস্মছে। এই ৪৫শ 
শ্নোকে সৈই কথাই পুন্ক্ত হইতেছে। ভগ- 
কীন্‌ .বলিতেছেন যে, 'বৈদ-সকল, যাহার 
সংসাঁরী অর্থাৎ সংসারের স্থখ খোজে, তাহা- 
দিগেরই অন্ুসবুণীয়। তুমি সেরূপ সাংসারিক 
হুথ জিও গ্রনা। প্রগুণ্যের রাত 
হও । 
কি প্রকারে ব্ৈগুণ্যের ক্ুতীত নী 
পারা যায়, শ্লেকের দ্বিতীয় অর্ধে তাহা 
কথিত হইতেছে। ভগবান্‌ বলিতেছেন--তুমি 
নিত্বপ্ঘ হও,নিত্যসত্বস্ত হও,যোগ-ক্ষেম-রহিত 
হও এবং আত্মবান্‌ হও। এখন এই কটা 
কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়। 
১। নিঘবন্দ-_শীতোফ্-নুখছুঃখাদিকে হন্ব 


বলে,তাছ গুর্কে বল! গিয়াছে । ঘে সে লকল 
ত্য জ্ঞান করে, সই, নিষ্বন্দ । 
"1 নিত্যসত্বস্থ__নিভ্য সত্তগুণাশ্রিত।' 
৩। যোগ-ক্ষেম-রচ্ছিত -যাহা অপ্রাঞ্, 
তাহার উপাঞ্জনকে যোগ বলে, আর বাছা 
প্রাপ্ত, তাহায রক্ষণকে ক্ষেম বলেন অর্থাৎ 
উপাজ্জন-রক্ষা-সন্বন্ধে যে চিন্তা, তত্রহিত হও । 
৪ । ন্াত্মাবান্__অথবা অগ্রবত্ত ।* 
ক্র জজ 
'* সামার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূলসঙ্গভ 
ৰোধ হইয়াছে, আমি,সেইরূপ অর্থ করিলাম | 
কিন্তু ধাহারা বেদের গৌরৰ বজায় রাখিয়া 
এই প্লোকের অর্থ করিতে চান, তাহার! 
কিন্ীপ বুঝেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ বাবু 
কেদারনাথ দত্ত কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্য। নিয়ে 
উদ্ধত করিতেছ্ছি। পাঠকের €ষ অর্থ দত 
রোধ হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করিবেন। 
“শান্্রসমূহের ছুই প্রকার বিষয়-_ অর্থাৎ 
ভীদিষ্ট দবিষয় ও জির্দি্ট বিষয় | যে বিষয়টি 
যে শাস্ত্র চরম উদ্দেশ্য ,তাহাই তাহা র-উদ্দিষ্ট 
বিষয়। ষেবিষয়কে শনর্দেশ করিয়। উদ্দি্ 
বিষয়কে লক্ষ্য করে,সেই বিষয়ের নাম নির্দিষ্ট 
বিষয়। অরুন্ধতী যে স্বলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে 





স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্কুল, 


তারা, স্ভাহাই নির্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদসমূহ 
নিগুণ তত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে,কিন্ত 
নিগুণ তত্ব সহসা! লক্ষিত হয় ন] বলিয়া প্রথষে 
কোন সগুণ ভত্বকে জির্দেশ করিয়া থাকে । 
€সই জন্যই সত্ব, রজঃ ও তমোরূপ অিগুপ- 
ষয়ী মান্াকেই প্রথম দৃিক্রষে বেদ-সকলের 
বিষয় বলিয়া বোঁধ হয়। ধহ অঞ্জন, তুমি 
সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নিপুণ 
তত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ব লান্ভ করত নিস্ব্বিগুণ্য 
স্বীকার কর । বেদশাস্থে কোন স্থলে রজ- 
স্তমোগুণাত্মক কর্ম, কোন স্থলে সত্বগুণাত্মক 
৯----১৩ 


৬৫ 


যাবানর্থ উদপানে সর্কভঃ সংপ্র [তোদকে | 
ভাবান্‌ সর্বেষু বেদেষু ব্রাক্ষণস্ত বিজানত:7৪৬ 

এখ্মনে এই শ্লোকেন অঙ্গবাদ [দলাষ না। 
টীকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইঘে । কেন 
না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে 
ছুই একটা আপনত্ি ঘটে,সে সকলের মীমাংসা 
না করিয়া অনুবাদ ছ্েওয়! যুক্তিসঙ্গত নহে! 

আদম এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন তির 
ব্যাথা বুঝাইব । 

প্রথম | যেব্যধ্যাষ্টি পূর্ব হইতে" গ্রচ- 
লিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদির অনুমোদিভ, 
তাহাই অগ্রে বুঝাইব। 

ছিভীয়। 
পাঠকের সমীপে তীহার বিচার জন্্র উপস্থিত 
করিব। সঙ্গত বোধ ন! হয়, পাঠক তাহ! 
পরিত্যাগ করিবেন। 

তৃতীর । জাধুনিক ইংরেজি অন্ুবাদকের! 
যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, াহাও বুঝাইব। 


সংক্ষেপতঃ “ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা 
এই2৫-- ম 
১ম সর্বতঃ সংপ্রতোদকে উদপানে 


ধাবানর্থঃ। বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ধ্বেষু কেদেষু 
তাৰানর্থঃ | ইংরেজি অন্কবাদকের] এই অর্থ 
করিয়াছেনঃ। ইহাঘ্স কোন মান হয় না । 

২য়। সর্ববতঃ সংপ্রতোলকে সাঁভ উদ- 
পানে যাৰানর্থ ইত্যাদি পূর্ববৎ। এই ব্যাখ্যা 
নৃতন ] 


জান এবং ৰিশেষ বিশেষ স্থলে নিগুণ ভক্তি 
উপদিষ্ট হইয়াছে । গুণময় মানাপনামার্গি 
হন্ঘভাব হইতে রহিত হইব! নিত্য সত্ব অর্থাৎ 
আমার ভক্তগণের সঙ্গ করত কর্ম ছানমার্গের 
অন্ুসন্ে্ যোগ ও ক্ষেমান্ুম্ধ।ন পরিত্যাগ- 
পূর্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ 
কর।” 


ব্ঠ 


আর একটি নৃতন ব্যাখ্যা 


ওয় - উদপানে যাবানর্থ; সংগ্রুতোদকে 
তার্বানর্থ:। এবং সর্বেষু বেদেবুশ্যাবানর্থঃ, 
বিজানুতো: বরাঙ্মণস্য_তাবানর্থ:ঃ। এই অর্থ 
গ্রাচীন এবং প্রচলিত ৃ : 
"গ্রে শ্রচলিত ব্যাথ্যাই বুঝাইব কিন 
বাঙ্গাল। অগুষাদ দেওয়া যায় নাই; তদ্তাবে 
স্বাচারা সংস্কৃত না জানেন,ঙাহাঁদের অসুবিধা 
হইতে পারে, এজন প্রচলিত ব্যাখ্যার উদা- 
হরণন্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল 
মিশ্বরুত অন্গবাদ নিয়ে উদ্ধত করিতেছি £_ 
“যাহা হইতে জল পান করা যায়, তাহ! 
উদ্পান শব্ধ বাচা, অর্থাৎ পুক্ষরিণী এবং 
কৃপাদি। তাহাতে স্ডিত অন্ন জলে একেবারে 
সহস্ত পয়োজন-সাধনের্‌ অসম্ভব হেতু সেই 
সমস্ত কূপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ যে প্রকার স্ান-পানাদি প্রর্নোজন সম্পনপ 
হ্য়,সে সমুদয় প্রয়োজন সংগ্লতোদ্বক শর্মবাচ্য 
এক মহাহরদে একঝস যেন নির্বাহ হইতে 
পাকে, তদ্রপ সমস্ত বেদে কথিত যে কর্শাফল- 
রূপ অর্থ ভাতা সমুদায়ই ভগবন্তুতিযুক্ক 
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির তন্দ রাই সম্পন্ন হয় ঠা 
শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ 
করিয়াছেন,কীজেই আর সকলে সেই পথের 
পথিক হটয়াঁছেন। ্রীধর-রুত ব্যাথ্যা আমরা 
ভদ্ধ ত করিকেছি | 
*্উদকং পীঘাতে যশ্বিংস্তদৃদপানং বাপী- 
কৃপতড়াগাদি | তন্মিন্‌ স্বাল্লাদকে একত্র কৎ- 
আর্থস্তাসম্তবাত্তন্ধ তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো 
যাবান্‌ শীনপান'পিবর্থঃ প্রক্বোক্ষনং ভবতি 
তাঁবান্‌ সর্বোষ্পার্থঃ সর্বতঃ সংপ্লুতভোদকে মনা 
হ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং ষাবান্‌ : সর্ব 
ঘেদেষু তততৎকর্মফলরূপোষ্থত্ভাবান্‌ সর্ববো- 
ইপি বিজানতো। ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য 
ব্রাঙ্গণন্য ব্রহ্ষণিষ্ঠসা ভবত্যেব।” 
ইহার দুল তাৎপর্য এই যে, যেমন ক্ছুত্র 


. করিলে 
এক 


জলুশয় অনেকগুলি পরিভ্রমণ 
যাবৎ-পরিমিত প্রয়োজন 'ম্পনন হয়, 
মহাহ্রদেই ভাব প্রয়োজন সম্পর হয় লেই- 
রূপ, সমস্ত বেদে যাবৎ (প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, 
ব্যবসায়াত্মিকা-বৃদ্ধি-যুক্ত ব্রহ্ষনিষ্ঠায়। তাবৎ 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় 1” * 

, আমর ক্ষুত্রবুদ্ধি,এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়া 
যে গোলষোগে পড়িয়াছি। প্রাচীন *মহামহো- 
পাধ্যায়দিগেষ পাদপদ্বন্দন্নী পূর্বক আঁমি তাহা 
নিঘেদন করিতেছি । যে আপনার. সন্দেহ 
ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন 
জানই জন্মে নাই; এবং জন্মিবারও সঞ্াবন! 
নাই। | ৃ 

'যাঁবখ) “তাবৎ শন্দ পরিমাণবাচক। 
কিন্ত কেবল যারৎ বঞসিলে কোন পরিমাণ 
বুঝা যায় না। একট] যাবৎ থাকিলেই, তাঁর 
এফট1 তাৰৎ আছেই । একট] তাবৎ থাকি- 
লেই তার এফটা যাবৎ আছেই। এখন 





_ * শঙ্করাচার্যয-ব্যবন্ৃত ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন 
প্রকার । শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ছের ব্যাখ্যায় 
তিনি বলেন, প্সর্কেধু বেদেষু বেদোক্েযু 
কর্ন যোহর্থো যৎ কর্ম্মফলং সোহর্থে ব্রাহ্গ- 
পন্য সন্নযাসিনঃ পরমর্থতত্বং বিজানতো যোখ্থঃ 
যৎ বিজ্ঞানফলং সর্চতঃ সংপ্রীতোদকন্থানীয়ং 
তশ্মিং স্তাবানেব সং পছ্যাত ইতাদি।” ইহার 
ভির অন্য যে কল-কৌশল, থাকে, তাহা 
পশ্চাৎ বুঝাইব। সম্প্রতি "দর্বেষু বেদেযু” 
ইহার যেরপ অর্থ ভগবান শঙ্করাচার্যয 
করিয়াছেন, ততগ্রতি পাঠককে মনোষোগ 
করিতে বলি। “সর্ববেষু বেছেযু” অর্থ “বেদো- 
ক্েযু কর্পন্ব | যে কারণে আনন্দগিরি 
বলিয়াঞ্ছেন, খবেদশবেনাত্র কর্ম্মকাণ্মের 
গৃহতে” সেই কারণে ই নও বলিয়াছেন, 
*নর্কেধু বেদেষু" অর্থে "বেদোতে বু কর্পু ৮ 


অনেক সময়ে ঘটে যে, ফেব “যাবৎ” শট: 
স্পষ্ট) তাহার পরবর্তী '*তাবৎ-কে বুঝিয়া 
লইতে হয় যথা -*আমি 'যাবং না! আসি, 
তুমি এখানে থাকিও 1 ইছার প্রর্কত অর্থ, 
“আখি যাবৎ না অলি, (তাবৎ) তুমি এখানে 
থাকিও।? অত এব স্পইটই হউক, আর উহ্বই 
হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে । 
তদ্রপ তাবৎ থাকিলেই যাবৎ থাকিবে। 

এই যাবৎ তাবৎ শবের পরম্পরের সম্বন্ধ 
এই, যে বস্তর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর যাহার " 
সঙ্গে তাবৎ থাঁকে উভয়ের পরিমাণ এক ব। 
সমান বপিয়! নির্দিষ্ট ভয়। অতএব যাবৎ 
তাবৎ থাকিলে ছৃইটি তুল্য ব1 তৃলনার বস্তু 
আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। “মামি যাঁবৎ 
ন! আমি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাফিও এই 
বাঁকোর প্রকৃত তাৎপর্যয এই যে, আমার 
পুনরাগমন পর্যন্ত যে কাল, আর তোমার 
এখানে অবস্থিতিকাল, উভয়ে সযান হইবে। 
এখানে এই দুইটি সংয় তুল্য বা তুণনীয়। 

এইরূপ যেখানে একটি যাবান্‌ আর 
একটি তাবান্‌ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে 
'ষে, ছুইট্রি বিষয় পরম্পর তৃলিত হইতেছে । 
যদি তার পর আবার যাবান্‌ তাবান্‌ দেখি 
তবে অবশ্থা বুঝিতে হইবে যে, আবার আরও 
ছুইটি বিষ পরস্পর তৃলিত হইতেছে। ইহার 
অন্তথ| কদাঁচ হইতে পারে না। 

এখন, এই গ্নোকের মূলে মোটে একটি 
যাবান্‌ 'রু একটি তাবান্‌ আছে; অতএব 
বুঝিতে হইবেদুইটি বিষয় মাত্র পঃস্পর তুলিত 
হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে বা সন্কীর্ণ 
জলাশয়ে অবস্থাবিশেষে যাবং-পরিমিত 
প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থাবিশেষে 


তাবৎ প্রয়োজন । 1কন্থ প্রান চীঙ্গাকার- . 


দ্িগের কৃত যে বাণ], যাহার উদাহরণ 
উপরে উদ্ধত কারয়াছি, তাহাতে দেবি যে, 


 ছুইটা যাবাম্‌ এবং ছুইটা তাঁবান্‌। *. অতএব 


বুঝিতে হইবে যে, গ্রথমে ছুইট। বন্ত পরম্পর 
তুলিত হইলে পর, আবার ছুইট। বস্ত পরস্পর 
তুলিত হইয়াছে। প্রথম, ন্ধার্ণ জলাশয়ের 
সঙ্গে সমন্ত বেদ তুলিত না হই, মহাহদের 
সঙ্গে'তুলিত হইতেছে । তার পয় আবার 
সমস্ত বেদ,সক্কার্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমন্ধ ছাড়িয়া 
রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাণ্ত হইল । ইহাতে 
কোন অর্থাবিপর্যযয় ঘটিতেছে কি না? 

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, কোন 
অর্থবিপর্ধ্যয় ঘটিতেছে না| কেন না, যাবান্‌: 
তাবান্‌ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার 
প্রয়োজনান্ুসারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়া 
লইতে হয়; তাহার উদাহরণ পূর্বে দেওয়া 
গিয়াছে। এ কথার এখানে ছুইটি আপত্তি 
উপস্থিত হইতেছে । | 

প্রথম আপত্তি এই । মানিলায, যে, 
ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাবান 
তাঁবান্‌ বসাইয়া লইতে পারেন । কিন্তু 
যাব।ন্‌ কাটিয়া তাবান্‌ করিতে,তাবান্‌ কাটিয়া 
যাবান্‌ করিতে .পারেনকি? আমি যদি 
বলি, আমি যাবৎ না আপি, তুমি এখানে 
থাকিও, তাহা! হইলে ব্যাখ্যটকার ভাবৎ 
শব বসাইয়া লইয়। “তাবৎ এখানে 
থাকিও? বলিতে পারেন | কিন্তু তিনি যদি 
যাবৎ কাটি] তাবৎ ফরেন, তাবং কাটিয়া 
যাবৎ করেন, যদি বলেন যে, এই ধাক্যের 
অর্থ 'আমি তাবৎ না আসিঃ যাবৎ তুমি 
এখনে থাকিও? তাহা হইলে তাহার ব্যাথ্যা 
অগ্রাহ্‌ ও মূলের বিপরীত বদিতে হইবে। 

আরও একট! উাহরণের দ্বারা কথাটা 
আরও স্পঃ কর! যাউক। 


লী সি শি 





ক্বড় বড় অক্ষবে এ* চারিট| শব্দ ছাঁপি- 
যাছি) পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন। 


৬৮ 


“যাবৎ তোমার জীবন, তারৎ আমার 
সুখ। (ক) 
এই বাক্যটি উদ্যাহরণন্থরূপ গ্রহণ কর, 
এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর 
উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর) তাবৎ 
কাটিয়া যাবৎ কর। তাহা হইলে বাক্য এই- 
রূপ ঈাড়াইতেছে। 
“তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আমার 
সুখ । (থ) 
এখন দেখ, বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্যয় 
ঘটিল। (ক)-চিহিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ 
ষে, “তুমি ধত দিন বাঁচিবে, ততদিনই আমি 
সুখী, তার পর আর সুখী হইব ন1।” (খ)- 
চিহ্নিত বাকোর প্রকৃত অর্থ-_শ্ষত দিন আমি 
স্ত্থী থকিব, তত দিন তুমি বাচিবে,তার পর 
আর তুমি বাচিবে না ।” অর্থের সম্পূর্ণ 
বিপর্ধ্যয় ঘটিল। 
অতএব টীকাকার কখনও ষাবান্‌ 
কাটিয়া! তাবান্‌, তাবান্‌ কাটিয়া! যাবান্‌ করি- 
বার অধিকারী নহেন। কিন্ত এখানে টীকা- 
কার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিবার 
জন্ট শ্লোকের চারিটি চরণে ক্রমান্বয়ে" ক, থ, 
গ, ঘ, চিন্ত দেওয়া যাক । তাহ! হইলে 
্লোকস্ব 'যাবানের, গায়ে (ক) এবং “তাবা- 
নের” গায়ে.(গ) চিহ্ন পড়িতেছে। 
(ক ধাবানর্থ উদপানে 
(খ) সর্ববতঃ সংপ্লতোদকে 
. (গ তাবান্‌ সর্চেবষু বেদেষু 
(ঘ) ব্রাহ্মণন্ত বিজানতঃ 
তথ্্যাথ্যায় টীকাকার করিয়াছেন-_ 
(ক) যাবানর্থ উদপানে 
(খ) তাবান্‌ সর্বতঃ সংপ্লতোদকে 
(গ) যাবান্‌ সর্ধেষু বেদেষু 
(ঘ) তাবান্‌ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ। 
এক্ষণে পাঠক (গ) তে (গ) তে মিলাইয়া 


বঙ্গিমেচন্তত্্রর গ্রস্থাবলী। 


দেখিবেন, তাবান্‌ কাটি যাঁবান্‌ হইয়াছে 
কি ন1। * | 
দ্বিতীয় আপত্তি এই ষে, ব্যাখ্যার প্রস়্ো- 
জনমতে বাখ্যাকার যাবান্‌ তাঁবান্‌ বসাইয়। 
বুঝাইয়৷ দিতে পারেন। কিন্ত নিশ্রয়োজনে 
পারেন কি? যেখানে নৃ'ন যাবান্‌ 
তাবান্‌ ন] বসাইয়৷ লইয়া! সোজা অর্থ 
করিলেই অর্থ হয়, সেখানে” কি ধাবান্‌ 
তাবান বসাইয়া লইতে হইবে? এখানে 
কি হৃতন যাবান তাঁবান না বসাইলে 
অর্থ হয় ন? হয় ব কি। সোজা 
অর্থই আছে। 
যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্র তোদকে। 
তাবান, সর্ববেষু বেদষূ ব্রাহ্মণন্য বিজানতঃ ॥ 
ইহার সোজ] অর্থ আমি এইরূপ বুঝি 
সর্বতঃ সংপ্লতোদকে সতি উদপার্টন 
যাবানর্থ: (বিজানতো৷ ব্রাহ্গণস্য সর্ধেষু বেদেষু 
তাবানর্থঃ+ + 
অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্রাবিত হইলে 
উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, 
্রহ্ষজ্জ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্তবেদে তাবৎ প্রয়োজন । 
মহামচোপাধ্যয় প্রাচীন খষিতৃল্য ভাষ্যকার- 
টাকাকারের! যে এই সহজ অর্থের প্রতি দৃষ্টি 
করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। 
আমার বোধ হয় যে, তাহারা এই অর্থের 
প্রতি বিলক্ষণ দি করিয়াছেন এবং অতিশয় 
ছুরবর্ভী দেশাকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই 
এই সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
দুইটা ব্যাধ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য পর্যযালোচন! 


বড় 





৯ ক্* সতা বটে, শঙ্করাচার্ধ্য তাবাঁন, 
শব্দের স্থানে বাবান, শব্ধ ব্যবহার করার 
বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে 
যদ? শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন । কাঁজেই 
এক কথা। 


আমত্তগবাগীতা 


করলেই পাঠক তাহ! বুঝিতে পারিবেন । 

শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার ভাৎপর্ধ্য 
কি? সর্বত্র জলল্প।বিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে 
লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে ? কোন 
 প্রয়ো্জনই থাকে না। কেন না, সর্বত্র জল- 
প্লাবিত__সকল ঠাইই ন্গল পাওয়৷ যায়। 
ঘরে বসিয়। জল পাইলে কেহ আর বাপী- 
কুপার্দিতে যায় না। তেমনি ঘৈ ঈশ্বরকে 
জানিয়াছে, তাহার পক্ষে বেদে আর কিছু- 
মাত্র প্রয়োজন নাই । এখন বেদে কিছু 
প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা উনবিংশ 
শতাব্দীর ইংরেজদের শিষ্য আমরা না হয় 
সাহস করিয়। বলিতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচার্ধ্য 
কি শ্রীধর ম্বামী এমন কথা কি বলিতে পারি- 
তেন ? বেদ স্বয়স্ত ব, অপৌকষেয়, নিত্য;সর্বব- 
ফলপ্রদ। প্রাচীন ভারতবর্ায়ের৷ বেদকেই 
একটা ঈশ্বরদ্বরূপ খাড়া করিয়! তুলিয়াছেন। 
কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ ক্করিকে পারিসা- 
ছিলেন, কিন্ত বেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। বৃহম্পতি বা শাক্যসিংহ প্রভৃতি 
যাহার! বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,তাহার। 
হিন্দু সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব 
শঙ্ষরাচার্ধ্য কি শ্রীধরদ্বামী হইতে এমন উক্তি 
কখন সম্ভবে না যে, ব্রঙ্গজ্ঞানীই হউক বা! 
যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ নিম্পুয়ে 
জনীয়। কাজেই তাহাদিগকে এমন একটা 
অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝায় যে, 
ব্রহ্মজ্ঞানেও.যা,বেদেও তা, একই ফল। তাহ! 
হইলে বেদের মর্ধযাদ| বাহাল দবহিল। শেষে 
যে বাখা। লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে, 
্রহ্ষজ্ঞানের তুলনা বেদন্ঞান অতি তুচ্ছ 
এক্ষণে সেই “সর্বেধু বেদেষু*অর্থেবেদোক্তেযু 
কর্মসু”"বেদশবেনাজ্্ কর্মকাগ্মেব গৃহৃতে 1” 
ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন 
টীকাকারদিগের উদ্দেস্ত বুঝিতে পারিবেন । 


৬৯ 


এক্ষণে পাঠকের বিচার্যয এই যে, ছুইট। 
ব্যাধ্যা, তাহার মধ্যে একটার 'জন্ত মূল কোন 
প্রকার পরিবর্তন করিতে হয় নাযেমন আছে, 
তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া 
যায়। কিন্তু সেব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় 
নাই 1'আর একটা ব্যাখ্যার জন্ত কিছু নৃতন 
কথা বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়! লইতে. 
হয়। কিন্তু সমস্ত টীকাকার,ভাষ্যকাঁর ও অনু- 
বাদক এবং মহামহোপাধ্যার মণ্তিতমণ্ডলী 
সেই ব্যাখ্যার পক্ষে । কোন্‌ ব্যাখ্যা গ্রহণ কর! 
উচিত ? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি, 
সেইরূপ বুঝাইলাম। ভুই দিকৃই .বুঝাইলাম, 
পাঠকের যেব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই 
অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সম- 
ন জন্য আরও কিছু বলা যাইতে পারে,কিন্ত 
ততটা প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখা যায় 
না। বৈদিক ধর্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্মের 
কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহ] বুঝিলেই হইল। সে 
সম্বন্ধ কি, পৃর্ব্ব তাহ বলিয়াছি। 

তৃতীয়; ইরেজি অন্ুবাদকেরা এই 
শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। 
সর্বতঃ সংপ্রতোদকে সতি উদপানে যাবা- 
হ্্থ, এরূপ ন! বুঝিয়! তাঁহার] বুঝেন, সর্বতঃ 
সংপ্নতোদকে উদপানে যাবনার্থঃ উত্যা্দি। 
অর্থাৎ *সংপ্র তোদকে”্পদ "উদ্দপানের*বিশে- 
ষণ মাত্র । অন্য ইংরেজি অনুর্বাদকগণের প্রতি 
পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক ব1 ন। হউক, কাশী- 
নাথ জ্যন্বক তেলাঙ্গের " প্রতি. শ্রদ্ধা হইতে 
পারে। তিনি এই স্লোকের এইরূপ অন্থবাদ 
করিয়াছেন_ 
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হয় না। কিছু তাৎপর্ধয নাই । অন্ুবাদকও 
তাহা অগত্য। স্বীকার করিয়াছেন। তিনি 
এই শ্লোকের একটি টীকা লিিয়া তাহাতে 
বলিয়াছেন-__ 
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তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অন্ু- 
ৰাদকের অন্থবাদ এখানে উদ্ধত কর প্রয়ো- 
জনীয় হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট 
যে, 198515 ও 1591750 প্রভৃতি মাছেবেরা 
তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন।, তবে 
তাহার! সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু একটু 
টীক! সংযুক্ত করিয়া দিয়্াছেন,তাহাতে আরও 
রস আছে । 19010307. কৃত টীকাটুকু 
পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইল। তাহ। 
উদ্ধত. করিতেছি-_ 
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আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মন্ার্থ 
বুঝিতে ব! বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহা! আমি 
মুক্তকঠে স্বীকার করি। তবে "স্বল্লমপ্যস্ত 
ধন্মস্ত”ইত্যাদি বাক্য ম্মরণ করিয়াই স্বকার্্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্ত মামি বুঝাইতে পারি 
বা নাপারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদ্িগের যে সকল 
মহদ্বাক্য উদ্ধত. করিতেছি, অস্ততঃ তাহা! 
হইতে পাঠক ইহার মর্মার্থ বুঝিতে পারিবেন, 
এমত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন 
বা ন। বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্ত করে এই 
নিবেদন কৰি যে, ইংরেজের কাছে 'যেন 
গীত'্থ বুঝিধার জন্ত না যান। স্ুশক্ষিত 
বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতান্বাঁদ পড়িতে 
দোথয়াছি বলিয়াই এ কথ! বপিতেছি ; এৰং 
সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই এতটা ইংরেজি 
উদ্ধত করিলাম। 

প্রবাদ আছে যে.পুরাণাদি প্রণয়নের পর 
ব্যাসদেব একদিন সমুদ্র ভারে উপবেশন করিয়া 
কি চিস্ত করিতেছিলেন। সমুদ্রের বৃহৎ 


প্রীমন্তগবদণীতা। 


বৃহৎ উশ্মি-মালার যত তাহারও মানস-সমুদ্রে 
গুরুতর চিন্ত। উঠির়! মনকে অশান্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ তাহার 
নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাস- 
দেব মনের অবস্থা বিবৃঙ করেন,__“প্রতু, 
জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের ছূর্বোধ্য 
বেদোক্ত ধশ্্মকে সহজ করিয়া প্রচার করি- 
যাছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেএ লইয়া পুরা- 
ণাঁদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার জীব- 
নের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইম্ভাছে 
তথাপি এখন আমর মনে চইতেছে, বুঝি 
আমার কর্তণ্য কিছুই কর! হয় নাই? অথচ 
আর অমি কি করিব নির্ণয় করিতে পারি- 
তেছি না। এই জন্য মন অতিশষ ব্যাকুল 
হইয়াছে _-আশান্ত-মনে সমুদ্রতীরে আপিয়াছি 
_দ্রেব! কোথার আমার কর্তব্যের ত্রুটি 
হইয়াছে, আরও আমার কি কর্তব্য বাকি 
আছে, নির্দেশ করিয়া আমার এই অশাস্ত 
মনে শান্তি প্রদান করুন|” তধর্শের প্রধান অব- 
লম্বন তক্তি জগতে প্রচার কর' এই উপদেশ 
দিয় দেবধি অন্তর্থিত হইলেন। কথিত আছে 
ষে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদৃগীত! 
প্রণয়ন করেন, মারও ছুই একফানি পুরাণে 
ভক্তের আদর্শ ব্ঙ্কন করেন) এইকারণে 
কেহু' ৫কহ মহাভারত গীতার পূর্বে রচিত 
হইয়াছিল, অন্রমান করেন । 

গীতা ও ভাগবত ভক্তি-প্রধান এম্থ | ব্যাস- 
দেব বুঝিয়ছিলেন, ভক্তি জীবনের চরম 
উদ্দেশ্য, পারত্রাণের একমার উপায়। 


কি কথাট। হইতেছিল, এক্ষণে একবার , 


স্মরণ কর! কর্তব্য। ভগবান্‌ অঞ্জঞুনকে জ্ঞান- 
যোগ বুঝাইয়া “এব| তেহতিছিতা সাংখ্যে” 
ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে,এখন তোমাকে 
কর্ম যোগ শুনাইব। তখন কর্মযেগের কিছু 
প্রশংসা করিয়া] প্রথমতঃ 'একটা, সাধারণ 
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প্রচলিত ভ্রান্ভির নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন । 
সে ত্রাস্তি এই যে,বেদোক্ত কাম্য কশ্মসকলেই 
লোকের চিত্ত নিবিষ্ট) তাদৃশ লোক ঈশ্বরে 
একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না । তাই ভগবান্‌ 
অঞ্জুনকে বণিেন যে, বেদসকল “ব্রৈগুণা।- 
বিষন়্” তুমি নি্ত্ৈগুণ্য হও বা বেদবিষয়কে 
অতিক্রম কয়। কেন না, যেমন সর্বত্র শল- 
প্রাবিত হইলে বাী কৃপ-তড়াগাদিতে কাহারও 
প্রয়েজিন হয় নী, তেমন যে ব্রন্ষনিষ্ঠ, বেছে 
আর তাহার প্রয়োজন হয় না। কম্মযোগের 
সহিত টৈদ্িক কশ্মের সন্বন্ধরাহিত্য এইরূপে 
প্রতিপাদদন করিয়া .,ভগবান্‌ এক্ষণে কর্্মযোগ 
কহিতেছেন ;-- 
কশ্মপ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন । 
ম1 কম্মফলহেতুভূমার তে সঙ্গোইস্তকশ্মণি॥৪ ৭ 

কন্ৰে তোমার অধিকার,কিস্ত ফলে কদা 
(অধিকার) না হউক। তুমি কর্ম্মফলহেতু 
হই৭ না) অকর্মে তোমার আসক্তি না 
হউক | 8৭। 

এই শ্লোক বুঝিতে গেলে, “কর্ন কি, 
“কর্ম্মফলহেতৃ” কি, "অকন্ম” কি, বুঝা চাই । 

"কর্ম কি” *বুঝিলে, আর ছুইট। 
বুঝা! গেল। কর্মফপ যাহার প্রবৃত্তি-হেতু, 
সেই “কর্মফলহেতু ” কর্মশুন্ঠতাই অকর্্ম। 
কর্ম কি,তাহ পরে বলিতোছ । 

অতএব গ্লোকের অর্থ এই যে,কম্ম করিও, 
কিন্তু কশ্মফল কামন। করিও না। কম্মফল- 
প্রাপ্তিই যেন তোমাএ কর্শে প্রবৃ:ত্র হেতু না 
হয়। কিন্তকর্শের ফবের প্রত্যাশা ন! 
থাকিলে কেহ কশ্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার 
সম্ভাবনা! নাই, এই জন্য শ্লোকশেষে তাহাও 
নিষিদ্ধ হইতেছে বত? হইতেছে, ফল চাহি 
না বলিয়া কর্মে বিরত হইও না অর্থাৎ 
কর্ম অবশ্য করিবে, কিন্ত কামনা করিয়!] 
কর্ম করিবে ন। 
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বোধ হয়, এক্ষণে স্লোকের অর্থ বুঝ! 
গিয়াছে । ইহাই সুবিখ্যাত নিম কর্্ম- 
তত্ব। এক্স্‌প উন্নত, পবিআ এবং মনয্যের 
মজলকর মহামহিমময় ধর্মোক্তি জগতে আর 
কখন প্রচারিত হয় নাই । কেবল ভগবৎ- 
প্রসাদাংই হিন্দু এপ পবিভ্র ধর্মত লাভ 
করিতে পারিয়াছে। 

কিন্ত লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার 
বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই । তাহার 
কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধিবিভ্রংশ 
বশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা 
আজিও ভাল করিয়! ইহা বুঝিতে পারি নাই। 

আমি এমন বলিতেছি না যে, আমি ইহা! 
সম্পূর্ণরূপেঠুবুবিপ্নাছি বা পাঠককে সম্পূর্ণক্ূপে 
বুঝাইতে পারিব। ভগবান্‌ ষাহাকে তাদৃশ 
“অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝিতে 
পারিবেন । যতটুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা 
করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই । 

ইহার প্রথম গোলযোগ, কশ্ম শব্ষের অর্থ- 
সম্বন্ধে ' যাহা করা যায় বা করিতে হয়, 
তাহাই কর্ম, কশ্ম শকের এই প্রচলিত অর্থ- 
কিন্ত কতকগুগি হিন্দু-শান্ত্রকার ব1 হিন্দু- 
শীস্স্ের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ 
উপস্থিত করিক্া রাখিয়াছেন। তাহাদের 
কপায় এ সকল স্থলে বুঝিতে হয়, কন্ম অর্থে 
বেগ্দোক্ত যজ্ঞাদি | কর্ধমাত্রেই কশ্ম নহে-- 
বেদোক্ত অথব! শাসস্তোক্ত যজ্ঞই কর্ম্ম। 

বদি তাই হয়ঃ তাহা হইলে এই গ্নোকের 
অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, বেদোত্রণাদি যজ্ঞাি 
করিবে ; কিন্ত সেই সকল যজ্ঞের ফণ ত্বর্গাদি, 
সেই ্বর্গার্দির কামনা] করিবে না। 

এইক্প অর্থ চর প্রচলিত বিয়া সুশিক্ষিত 
ইংরেজি নবিশেবাও এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন। 
সুপগ্ডিত কাশীনাথ ত্রাস্বক তেলাঙ ইহার 
পূর্বব-ম্শোকের টীকার় লিখিয়াছেনঃ [1১5 


বস্কিমচত্দ্রের গ্রন্থাবলী | 
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যদি কশ্মশকের এই অর্থ হয়, তবে পাঠ- 
ককে একটু গে'লযোগে পড়িতে হইবে । 
পাঠক বলিবেন যে, যে কর্মের ফল ন্বর্গাদি, 
অন্ত কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই 
কামনা না করিলাম, তবে সে কর্মই করিব 
কেন? নিক্ষাম কাম্যকন্ম কিরূপ? কাম্যকর্শ 
নিক্ষাম হইয়াই বা করি কেন? 

অতএব দেখ! বাইতেছে যে, কর্ম অর্থে 
বেদোক্তাদ কামাকর্্ম বুঝিলে আমরা কোন 
বোধগমা তত্ব উপস্থিত হইতে পারি না । আঁর 
বেদোক্ত কম্ম গীতোক্ত নিষফ্ষাম কর্মের-উদ্দি্ 
নহে, তাহ] গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলো- 
চনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়! এ তৃতীয় 
অধ্যায়ের নামই "কশ্মযোগ ।” ইহাতে কম্ম- 
সম্বন্ধে কঞ্চিত হইয়াছে-_ 
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মনকুৎ। 
কাধ্যতে হাবশঃ কণ্ম সর্ববঃ প্রকতিজৈগু ণৈঃ1৫ 

“কেহ কখন ক্ষণমান্র কম্ম না করিয়া 
থাকিতে পারে না, "কেন না, প্রকাতজ বা 
ত্বাভাবিক গুণে সকলকেই কর্্দ করিতে 
বাধ্য করে। 

এখন,দেখা যাইতেছে) বোদোক্ত ষজ্ঞাদি- 
সম্বন্ধে এ কথ কখনই বলা যায় না। কেবল 
সচরাচর যাহাকে কর্ম বলি-_যাহাকে ভাষায় 
কাজ এবং ইংরেজিতে ৪০0০2 বলে) তাহা 
সম্বন্ধে কেবল এ কথা বলা যাইতে পারে । 
কেহ কখন কাজ না করিয়া,থাকিতে পারে 


জ্ীমস্তগবদগীতা | 


না, অন্ত কোন কাচ না করুক, স্বভাব ব! 
প্রকতির ৪015 বশীভূত হইয়া! কতকগুলি 
কাজ অবশ্য ক্তে হইবে । ষথা,অশন,বসন) 
শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই 
কর্্মশবে বাচা, যাহাকে সচরাচর কম্বল 
যায়, তাহাই ; যজ্ঞাদি নহে। 
পুনশ্চ ত্র অধায়ের ৮ম প্লোকে কথিত 

হউতেছে। 
নিয়তং কুরু কর্ম তং কর্্দ জ্যায়ো হযকর্্মণঃ | 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধোদকর্ম্মণঃ ॥ 

“তুমি নিয়ত কর্ম কর) কর্ম অকর্্ম হইতে 
শ্রেষ্ঠ ; অকর্দ্দে তোমার শরীরধাত্রাও নির্ববাচ 
হইতে পারিবে না |” 

এখানেও)নিশ্চিত কশ্ম শব্দ, সর্ববিধ কর্ম 

বা 'কাজ?-__যঙ্ঞাদি নচে । যঙ্ঞাদি ব্যতীত 
সকলেরই শরীরষাত্র। নির্বাহ হইতে পারে ও 
হইয়। থাকে, কেবল কাজ বা ৪০০০) যাহাকে 
সচরাচর কন্ধম বলা যায় তাহা ভিন্ন শরীর- 
যাআ! নির্বাহ হয় না। 

এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধত 
কর] যাইতে পারে । * প্রমাণ নির্দোষ 


হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ঠ । অতএব আর 
নিপ্রয়োজনীয়। 
* পক্ষাস্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, “ভূতভবোত্তব- 


করে! বিসর্গঃ কর্্মসংজ্তিত:” ইতি বাক)ও 
আছে । তাহার প্রচলিত অর্থ৪ ষজ্ঞ পক্ষে বটে। 
কিন্ত সেই প্রচলিত অর্থও যে ভ্রমাত্সক, বোধ 
করি, পাঠক তাহা পশ্চাৎ বুঝিতে পারিবেন। 
আমি বুঝাইব, এমন বলি না_পাঠক 
সহজেই বুঝিবেন , এবং ইহাও হ্বীকার 
করিতে আমি বাধ্য যে,কখন কখন গীতাতেও 
কর্ম শবে বৈদিক কাম্যকর্ম্ম বুঝায়, যথা, এই 
যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোক “দুরেণ হাবরং কম্ঘ।” 
কিন্তু এখ(নেও স্পষ্টই বুঝা! যায়, এ পকর্শের” 
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অতএব ইহা! সিদ্ধ যে, কর্্মযোগ-ব্যাখ্যায় 
কম্ম অর্থে যাহ! সচরাচর কন্ম বল' যায়, অর্থাৎ 
কাজ বা 2০01011) তাহাই ভগবানের অভি- 
প্রেত)--€বদিক যজ্ঞাদি নহে। 

তাহ! হইলে, এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই 
হইতেছে যে, কর্তবা কর্ম সকল করিতে 
হইবে। কিন্ত তাহার ফল কামনা করিবে 
না, নিষ্কাম হইয়া করিবে । এক্ষণে এই মহা- 
বাক্যের প্রকৃত তাৎপধ্য বুঝিবার চেষ্টা করা 
যাউক। 

ইহার ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে-_- 
প্রথম, কর্ম করিতে হইবে । দ্বিতীয়, সকল 
কর্ম নিষ্কাম ইয়া! করিতে হইবে । এক 
একটি করিয়া বুঝা যাউক | প্রথম, কণ্ম 
করিতে হইবে। 

কন্ম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের 
যেছুই শ্লোক উপরে উদ্ধত করিয়াছি, তাছা- 
তেই উহা বুঝান হইয়াছে । কম আমাদের 
জীবনের নিয়ম--1.2৮/ 01 116--কম্ম না 
করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্িতে পারে ন!-_- 
সকলেই প্ররূতিজগুণে কম্মণকরিতে বাধ্য হয়। 
কম্মঁ না! করিলে শরীরযাআাও নির্বাহ হয় ন]। 
কাজেই সকলকে কন্মসকরিতে হইবে । 

কিন্ত সকল কন্মহই কি করিতে হইবে? 
কতকগুলি কম্ম্কে আমর] সৎকন্মবলি, 
কতকগুলিকে অসৎকম্মণবলি। অসৎকনম্ম ও 
কচিতে হইবে ? 

অসংকনম্মমআমাদের জীবন-নির্বাহের নিয়ম 

নহে- ইহা আমাদের [.8% ০6116 নতে। 
অসতকর্মশশন1 করিয়! কেহ ক্ষণকাল থাকিতে 
পারে ন)এমন নভে ,--অসৎকনম্মনা করিলে 


সঙ্গে কশ্মমোগের বিরুদ্ধভাব । গীতায় 
অনেকগুলি শব্কিল্প ভিন্ন অর্থেস্থানে স্থানে 
ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। 
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কাহারও শরীরযাঝ্র।-নির্বাহের বিদ্ব হয় না। : 


চুরি বা পরদা'র না করিয়া কেছ বাচিতে 
পারে না, এমন নহে। সুতরাং অসৎকর্শ 
করতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় হইতে 
উদ্ধত ছুই গ্লেরক হইতে উহা! বুঝা ঘাই- 
তেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা! যাইবে। 

. পক্ষান্তরে, ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পাগে 
যে,যাহাকে সৎকম্ম বলি,তাহাই কি আমাদের 
জীবনযাত্রার নিয়ম ? আমরা কতকগুলিকে 
সৎকর্ম বলি, যথা পরোপকারাদি ;--আর 
কতগুলিকে অসৎকর্ধ বলি, যথ! পরদার- 
গমনাদি )--আর কতকগুলিকে সদসৎ কিছুই 
বলি না, যথ। শয়ন-ভোজনাদি। ভাপ, বুঝ! 
গিল্লাছে যে, দ্বিতীর শ্রেণীর কর্্মগুণি করিবার 
প্রয়োজন নাই; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্্মগুলি 
না করিলে নয়, সুতরাং করিতে হইবে । কিন্তু 
প্রথম শ্রেণীর কর্্মগুলি করিব কেন? সৎকর্ম 

মনুষ্যজীবনের নিন্ম কিনে? 

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধর্তদ্থ 
নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, হতরাং পুন- 
রুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে 
বুঝাইয়াছি যে, যাহাকে আমর! সৎকর্ম বলি, 
ভাহাই মন্তষ্যত্ের প্রধান উপাদদান। অতএব 
ইহ! মন্ুষ্যজীবন-নির্বাহছের নিয়ম | 

বস্ততঃ কশ্মের এই ঝ্রিবিধ প্রভেদ করা 
যার ন1। যাহাকে সতকর্শ বলি,আর যাহাকে 
সদসৎ কিছুই বলি না,-অথচ করিতে বাধ্য 
হই, এতছুভয়ই মন্ুষ্যত্বপক্ষে প্রয়োজনীয় । 
এই জন্য এই ছ্ুইকে আমি ধশ্মতত্বে অন্ুষ্ঠের 
কর্ম বপিরাছি। এই টীকাতেও বলিতে 
থাকির। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, কোন্‌ কর্শ 
অন্থষ্ঠেযর এবং কোন্‌ কর্ম্ম অন্ুষ্ঠের নছে,আহার 
মীমাংসা কে করিবে? মীমাংসার স্থুল নিয়ম 
এই গীতাতেই কথিত হইয়াছে,পশ্চাৎ দেখিব, 


এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আঙি 


উক্ত ধর্মমতত্ব গ্রন্থে এ তত্ব কিছু দূর মীমাংসা 
করিয়াছি। 

এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, “কর্ম 
করিবে)” তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্যস্ত বলিয়া 
দ্বিতীয় বিধি সামান্ততঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি 
এই যে, ষে কর্ম করিবে, তাহ! নিষফাম হইয়া 


করিবে । একটা! উদাহরণ দেওয়া 
যাউক 
পরোপকার অন্ষ্ঠেয্র কর্ম ॥ অনেকে 


পরোপকার এইব্ধবপ অভি প্রায়ে করিয়। খাকে 
যে, আমি যাহার উপকার করিলাম, সে 
আমার প্রতযপকার করিবে । ইহা সকাম 
কর্ম । ইহা এইবিধির বহিভূতি। 

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদ্দির দ্বার! 
পরোপকার করে যে,ইহাতে আমার পুণ্য সঞ্চয় 
হইয়! তৎফলে ন্বর্গার্দিলাভ হইবে । ইভাঁও 


.সকাম কণ্ম এবং তাহাও এই বিধির বহিভূতি। 


অনেকে এইরূপ মভিপ্রাষ্ধে পরোপকার 
করিয়া! থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার 
মল করিবেন। তাহা হইতে পারে, ঈশ্বর 
প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই,এবং পরোপকারীর 
মঙ্গলও করিতে পারেন; কিজ্ঞ ইহ নিষ্কা্ 
কর্ম নছে। ইহ1! সকাম এবং এই বিধির 
বছিভূত। 
নিষ্ষামকন্ম্নী তাহাও চাহে না,কিছুই চাহে 
না, কেবল গাপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতে 
চাহে । পরোপক্ার আমার অনৃষ্ঠেয়. কর্ম্ম__ 
এই জন্য আমি করিবঃকোন ফলই চাই ন1। 
ইহা নিফষাম চিত্তভাব । 
ধন্মতত্বে আমি আর আর উত্দাহরণের 
দ্বার বুঝ।ইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় 
কশ্মই নিষ্বাম হইতে পারে । অতএব 
পুনরুক্তি অনাবশহ্ীক। 
নিষ্কাম কম্ম-সন্বন্ধে এইটি প্রথম কথ]। 
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এ তত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফট ও বশ, 
হইবে। ৃ 
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙগং ত্যক্ত! ধনগ্য়। 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ পমে। ভূত্বা! সমত্বং যোগ 
উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়! "সঙ্গ ত্যাগ 
করিয়া কর্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য 
জ্ঞান করিয়া (কম্ম কর)। (এইরূপ) 
সমত্বকে যোগ বলে। ৪৮। 

পূর্বশ্লোকে ফলাকাক্কাশৃন্ঠ যে কর্ণ্,তাহাই 
বিহিত হইয়াছে । এক্ষণে ;সেইর্বপ কর্ম 
করার পক্ষে তিনটি বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে 

প্রথম, যোগস্থ হইয়! কর্ম করিবে। 

দ্বিতীয়, সঙ্গত্যাগ করিয়া কর্্ম করিবে । 

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসি্ধকে তুল্যজ্ঞান 
করিবে । 

ক্রমশঃ এই তিনটি বিধি বুঝিতে চেষ্টা 
করা যাউক। 

প্রথম, ষোগস্থ হইয়] কম্ম করিবে । যোগ 
কি? যোগ শব্ধ গীতায়স্থানে স্থানে ভিন্ন 
তিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে, ইহা পূর্ব বলি- 
যাছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, 
সাহঠীকে পতঞ্জলি ঠাকুর “চিত্তবু্ নিরোধ” 
বলিয়াছেন, সেরূপ যোগের কথা হইতেছে ন]। 

এখানে “যোগ” শব্দের অর্থে শ্রীধরম্বাধীর 
মতে “পরমেশ্বরৈকপরত! 1” শক্করাচার্ধ্যও 
তাহাই বুঝিয়াছেন । তিনি বলেন, “যোগস্থঃ 
সন্‌ কুরু, কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরাথম্‌।” কিন্ত 


শ্নোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলি" 


য়াছেন.“কোঁহসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুর্বিত্যুক্ত 
বিদমেব :তৎ্ সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ স্মত্বং যোগ 
উচ্যতে ।* 

স্কুল কথা), যোগ কি, তাহা যখন এই 
গ্নোকেই তগবান্‌ 'স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, তখন 
আর তিষ্ন অর্থখু জিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি 


৭৫ 


ও অসিন্ধিতে যে সমতজ্ান, তাহাই যোগ। 
ভূতীর বিধি বুঝিলেই তাহা বুঝিব। তৃতীয় 


বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র. সম্প্র- 


সারণকে পুনরুক্তি বল! যায় ন1। 

' তৃতীয় বিধির আগে-দ্বিতীয় বিধি বুঝা 
যাউক। "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। 
সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, "কর্তৃত্বাভিনিবেশঃ,” 
আমি কর্তা,এই অভিনিবেশ পরিতাগ করিয়া 
কেবল ঈশ্বরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্তা, ইহা 
জানিয়া কশ্ম করিবে। 

শঙ্কর বলেন, “যোগস্থঃ সন কর্মাণি, 
কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তৃষাত্তিতি সঙ্গং 
ত্যক্ত” কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম করিবে, কিন্ত 
ঈশ্বর তজ্জন্ঠ আমার শুভ করুন্‌, এরূপ কামনা 
পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে । ফলে, ফল- 
কামনাত্যাগই সঙ্গত্যাগ এইরূপ অর্থে “সঙ্গ 
শব্দ পুনঃ পুনঃ গীতায় ব্যবহৃত ইয়ান? 
দেখা যায়। 

এক্ষণে তৃতী ্ বিধি বুঝ যাউক | কশ্ম- 
সিদ্ধি এবং কর্মের অনিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান 
করিতে হইবে, এই স্মত্বজ্ঞানই যোগ । এই 
কথা জ্ঞানবাদী শক্করচার্য্য যেরূপ বুঝাইয়া- 
ছেন, আমাদের মত অজ্ঞানীদ্িগের সেরূপ 
বুঝায় বিশেধ লাভ নাই। তাহার মত এই 
ষে,জ্ঞানপ্রান্তিই কর্ের সিদ্ধি। তাই তান 
বলেন যে, “সবশুদ্ধিজা! জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা 
সিদ্ধিঃ1” এবং পতদ্িপর্যযয়জ] অসিদ্ধিঃ।” 
শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্য্যের অনুব্ত্ণী। 
তিনি বলেন, পকর্দরফণশ্য জ্ঞানস্য সিদ্ধ 
সিদ্ধ্যোঃ' ইত্যাদি 

এখন জ্ঞান, কশ্মের ফল কি না, সে বিচা- 
রের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সেবিচারে 
প্রবৃত হতে হইবে । আপাততঃ, যে কথাটা 
উপস্থিত, তাঁহার সোজ' অর্থ বুঝিতে পারিলে 
আমাদিগের পরমলাভ হইবে। চীকাকার 
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মধুস্থদন সরম্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়া- 
ছেন। তিনি বলেন, “সিদ্ধাপিদ্ধ্যোঃ সমো 
ভূত্বেতি ফলসিদ্ধ হর্ষ ফলাসিত্ধৌ চ বিষাদং 
ত্যক্ত” ইত্যাদি। ফলসিদ্ধিতে হর্ষত্যাগ, 
এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ, ইহাই 
সিদ্ধি অসিঞ্গিতে সমত্বজ্ঞান। সাধারণ পাঠ. 
কের ইঞাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া! বোধ হইবে। 
যে নিফাম, ফলকামন৭ করে না, তাহার ফল- 
সিদ্ধিতে হর্ষ তইতে পারে না, এবং অসিদ্ধিতে 
বিষাদ জন্মিতে পারে না| যক্দ দিন সে ফল- 
সিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, তত দ্রিন বুঝিতে 
হইবে যে, সে ক্লকামলা স্রে__কেন না, 
ফলকামনা না করাল ফলসিদ্িচে হর্ষ লাভ 
করিবে কেন? কর্মচারী নিক্ষাম ভঈলে, 
তাহার ফলসিদ্ধিত তর্ষ নাঈ ব1 অসিদ্ধিতে 
ছুঃণ নাই। তাহার পক্ষে স্মসিদ্ি ও সিদ্ধি 
সমান । এই সমত্বজাঁনঈ যোগ। তাদশ 
ঘোগস্থ ইয়া কশ্ম কর, উচ্ভাই প্রথম বিশ্রি। 

দুরেণ হাববং কর্ম বদ্ধিষোগান্ধনগয়। 

বন্ধ শবণমন্ছিচ্ছ রুূপণী: ফলতেজবঃ ॥৪৯1 

তে ধনঞ্জয়। বুদ্ধিষা'গ হইতে কর্ম অনেক 
নিরুষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর । যাহারা 
সকাম. তাঙারা নিকৃষ্ট । ৪৯। 

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহ] পুর্বে 
কথিত হয় নাই। শ্রীন্বর বলেন, ব্যবসায়া- 
ত্িকা-বুধি-যুক্ত কর্মযোগই বু'দ্ধযোগ। শঙ্কর 
বলেন, সমত্বনুদ্ধিঃ সমত্বং ষোগ ৬চ্যতে। 
তাহ! হইতে কর্ম ম্নেক নিরুষই্ট যখন বল! 
হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে) এখানে কর্ম 
শন্দে কাম্যকর্্ম। ভাষ্যকারের। এইরূপ বলেন। 
অতএব গ্লেকের প্রথমাদ্ধর অর্থ এই যে. যে 
কর্্মযোগের কথ বলিলা*,তাহ! হইতে কাম্য- 
কর্ণ নেক নিকুষ্ট। 

শ্নোকের দ্বিতীর্নার্দে বলা হইতেছে যে; 
বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর বা বুদ্ধির অনুষ্ঠান 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। 


কর। ইহাতে এখানে “বুদ্ধি” শবে এ 
বুদ্ধিযোগই বুঝিতে হয় । ভাধ্যকারের! বলেন, 
সাংখ্যবুদ্ধি বাজ্ঞান। যদি তাই হয়, তৰে 
প্রথমার্ধেও বুদ্ধি শব্দেজ্ঞান বুঝাই উচিত। 
তাহ! হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরভে 
“জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণন্তে মতা বুদ্ধির নার্দন ৷” 
ইত্যার্দি বাক্যে আর কোন গোলযোগ হইবে 
না। কিন্ত পরবর্তী ৫* ক্নোকে কিছু 
গোলযোগ বাধিবে। 
বৃদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুরুতদুক্কৃতে । 
তন্মাৎ যোগায় যুজ্যন্ব, যোগঃ কম্মস্থু 
কৌশলম্‌॥ ৫* ॥ 
যিনি বুদ্ধিযুক্ত. ইহজন্মে তিনি সুকৃত-ছুক্কৃত 
উভয়ই পরিত্যাগ করেন । তজ্জন্ত তৃমি যোগের 
অনুষ্ঠান কর। কর্মে কৌশল যোগ। ৫০ । 
পবুদ্ধিযুক্ত”_অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে যুক্ত । যে 
সকল কম্মের ফলন্বর্গাদি,তাহাই হৃকুত; আর 
যেসকল কনম্মের ফল নরকাদি, তাহাই ভুষ্কৃত। 
যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাচাতে ন্বর্গাদি বা 
নরকাদি-প্রাণ্থি হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কন্মহই 
পরিত্যাগ করেন । ইহার তাৎপর্য এমন 
নহে যে, তিনি ০ভান প্রকার সৎকর্ম করেন 
না, অথবা ভাল মন্দ কোন কর্ম্মই করেন না। 
ইহার অর্থ এই যে, তিনি শ্বর্গাদি কামনা বা 
নরকাদ্দির ভয়ে কোন কর্ম করেন না। যাহা 
করেন, তাঠ1 অনুষ্টেক়্ বলিয়া! করেন। 
অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। 
কর্ম্নে কৌশলই যোগ । প্রাচান ভাষাকারের। 
এ কথার এই অর্থ করিয়ছেন যে, কর্ম 
বন্ধনজনক, কেন ন!, কর্ন কিলেই পুনশ্চ 
জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে 
হয়। কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারা- 
ধনার সাাযে) মুক্তির উপারে পরিণত করিতে 
পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্ম্মের কৌশল বা 
চাতুর্যয বল] যায়। 


|মন্তগবদগীতা । 


উনবিংশ শতাবীতে আমরা এরূপ বুঝিতে 
প্রস্তুত নহি। আমরা! বুঝি,যিনি কর্মে ঝুশলী, 
অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসকল যথাবিছিত 
নির্বাহ করেন, তিনিই যোগী। কর্মে তাদৃশ 
কৌশল বা বিহিত অন্ষ্ঠানই ধোগ। “যোগ: 
কর্মস্থ কৌশলম্।” এ কথার এই অর্থই 
সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হন্। যেখানে 
সহজ অর্থ আছে, সেখানে ভাষ্যকার মহা- 
মহোপাধ্যায়দিগকে দুর হইতে প্রণাম করিয়া 
আমর] সেই সহজ অর্থেরই অঙ্্বস্তী হইব। 
কর্মজং বুদ্ধিযুক্ত। হি ফলং ত্যক্তা, মনীিণঃ। 
জন্মবন্ধবিশিম্মু ক্তাঃ পদং গচ্ছন্তযনাময়ম্‌ 1৫১ ॥ 

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ 
করিয়! জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময়- 
পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫১। 

“বুদ্ধিযুক্ত” _বুদ্ধিযোগা বলম্বী । 

অনাময়পদ _ সর্ববোপদ্রবশূন্য বিষুপদ। 

(শ্রধর) 

যদ তে মোহকপিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি | 


৭৭ 


“শর্মতবিপ্রতিপর।”। বিপ্রতিপর অর্থে 
বিক্ষিপ্ত । * কিন্ত শ্রুতি কি ? শ্রুতি, 
যাহা শুনা গিয়াছে_-আর শ্রুতি বেদকে 
ৰলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ তইতে পারে, 
ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারের! শ্বীকার করিতে 
পারেন না; স্রতরাং এখানে শ্রুতি শবে 
“যাহা শুনা গিয়াছে” তাহার এইরূপ "অর্থ 
করেন। রামানুঞ্জের মত সোজা-- শ্রুতি শ্রবণ 
মাআজ। মধুহ্দন আর একটু বেশী বলেন, 
"নানাবিধ ফলশ্রবণই” শ্রাত | শঙ্করা- 
চাধ্য তাই বলেন, তবে তাহার মাঞ্ডিত লেখ- 
নীর শন্দের ছটাট বেশীর ভাগ। তিনি বলেন, 
“এ্তিবিপ্রতিপন্না অনেকসাধ্যসাধন সন্বন্ধগ্রক।- 
শনশ্রতিভিঃ শ্রবণৈর্বিগ্রতিপন্তা । শ্রীধর- 
স্বামী সকলের অপেক্ষা একটু সাঁহছস করি- 
মাছেন--তিনি বলেন, "নানালৌকিকবৈণি. 
কাথশ্রবণৈর্বিব প্রতিপন্ন! ৷” 

ইংরেজ গীতার [কছুই বুঝে না__বুঝিবার 
সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক সময় মূর্থের 


তদ। গন্তাসি নির্বেদং শোতব্যন্ত শ্রুতস্ত চ॥৫২ কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করেন ন|। 12৮15 


যবে তোমার বুদ্ধি মোহকাঁনন অতিক্রম 
করিবে, তবে তৃমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় 
সকলে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে । ৫২। 

এই ফল-কামন। পরিত্যাগপুর্ববক অনাময়- 
পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন, মোহ ব! 
দেহাতচিমান যইতে উত্তীর্ণ হওয়! যায় তখন 
সমন্ত শ্রু“ বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈর।গ্য বা 
কামশুন)ত। জন্মে । স্বর্গাদিন্ুখ বা রাজ্যাদি 
সম্পদৃ, কে'ন বিষয়েরই কথা শুনিয়! মুগ্ধ 
হইতে হয় না। 
শ্রুতি বি প্রতিপন্ন। তে যদা স্থাস্ততি নিশ্চল । 
সমাধা বটল! বু্ধিস্তদ1 যোগমবাপ সি ॥৫৩। 

তোমার *শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” বুদ্ধি যখন 
সমাধিত নিশ্চল! (স্থতরাং) অচল] হুইয়া 
থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে । ৫৩। 


সাহেব এই সখন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহ 
উদ্ধত করিতোছ। মি 

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই 
করিতেছেন-__ ৃ 


“], (0০১ 12৮5 ০0179016650 11100 
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এই বলিয়া, সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ 
শ্লেচককেই উদা হরণস্বরুূপ উদ্ধত করিয়াছেন। 
 তভিশি শ্রুতি শন্দে “বেদ? এই অর্থ করেন 
এবং উপরিলিখিত উক্তির পোষকতায় বলেন, 
ধে-- 

«[7219 076 16661910915 ০ ১161, 
911)101)106275 (1) 116211105+ (2) 1০৮০1৪- 
ঢ90,12100000101750690915 525 
[096 00910760010 15951520৮00. 109৮6 
76210, 21000 009 0792,25 01 0012110- 
100 15911215 01175 7 85501001025 
9 02101100190 3510017 0196 005 ৬০85 
০০1] 1706 1709 2002০65. 1৩ ০০০- 
[1176 ০01 015 13120255515 155 110%- 
৩৮৩1) 01726 079 095০15০ (70510), ৮1060 
ঠি550 17 10901126101) 19,795 25105 606 
৬৩০৪5 21010 ৬০০1০116091. 

ডেবিস একজন ক্ষুদ্রপ্রাণী-_তাহার উক্তি 
উদ্ধত করিয়া! কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন 
ছিল না । তবে এই মতটা ইউরোপের এক- 
জন পণ্ডতশ্রেষ্ঠের_ খোদ লাসেনের | তিনিও 
'্শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” পদের এন্ধপ অনুবাদ 
করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অনুবাদকেরা 
তাহার পথে গিয়াছেন। তত্ভিন্ন ডেবিসের আত্ম 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। 


শ্লীধার ভিতর একটি অমূল্য কথ! আছে-_ 
সেই অমূল্য তত্ব ভারতবর্ষে তদানীং ছিল না ও 
এখনও নাই | 17177001 ০0৮ 12ব00[]৮” 
_এই অমূল্য বাক্যের অন্থরোধেই আমর! 
তাহার ন্যায় লেখকের আত্মশ্লাঘা উদ্ধত 
করিতে কুঠিত হইশাম ন1। 

বেদ-সন্বন্ধে শ্রীকষ্খের যেরূপ মত আমর 
বুঝিপাছি বা বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী 
মতের অপেক্ষ| বিশ্লাতী মতটা *বেশী সঙ্গত। 
তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীরস্বামীকে 
এখানে বিলাতী দলে টানিয়। লইতে পারেন। 

এই শ্রোকে "শ্ুতিবিপ্রতিপর্লা* ভিন্ন 
আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন 
যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই “সমাধি ।” 

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ কিলে, পাঠক 
বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন। 

অজ্জুন উবাচ। 
স্থিত প্রজ্ঞ সত কা ভাষ! সমাধিস্থদ্য কেশব। 
স্থবিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমানীত ব্রজেত 
* কিম্॥ ৫৪ | 

অজ্ঞুন বলিলেন।_- 

হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্কিত- 
গ্রজ্জ হইয়াছেন) তাহার কি লক্ষণ ? স্থিতধী- 
ব্যক্তি কি বলেন* কিরূপে অবস্থান করেন, 
কিরূপে চলেন ?। ৫৪। 

ইতিপূর্বে সাংখ্যষোগ কহিয়াঃ ভগবান্‌ 
অঞ্জুনকে কর্ম্দমযোগ বুঝাইলেন। কর্দযোগের 
শেষ কথ! এই বপিশাছেন যে, কর্ম্মকল-সন্বন্ধে 
যাহ! (বেদেই হউ ক,অন্তত্রই হউক)শুনিয়াছি, 
তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। 
যত দিন সেরূপ থাকিবে,তত দন তুমি কণ্ম- 
যোগ প্রাণ্ত হইবে না। কিন্ত যখন তোমার 
বুদ্ধি সাধতে (পরমেশ্বরে) স্থির হইবে, তথন 
তুমি যোগপ্রাপ্ত হইবে। যাহ'র এইরূপ বুদ্ধি 
স্থর হইয়াছে, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ ব1 স্থিতধী 


|মন্তগবদগীতা । 


বলা যার়। : অঞ্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত 
স্থিতপ্রজ্ের লক্ষণ গিজ্ঞাসা করিতেছেন । 
শ্রীভগবানুবাচ। 
প্রজহাতি যদ! কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
অয্মস্কেবাত্মনা তৃষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥ 
যখন রকল প্রকার মনোগত কামনা 
বর্জিত হয়,আপনাতে বা (আত্মাতে) আপনি 
তুষ্ট থাকে, তখন দ্বিতপ্রজ্ঞ বলা যায় ॥৫ £ 
কামনার পৃরণেই মানুষের হৃখ দেখিতে 
পাই। যে কামনা ত্যাগ করিল. তাহার আর 
কি সুথ রহিল? শঙ্করাচার্য্য বলেন, পরমার্থ- 
দর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিপ্রয়োজন। বেদে 
তাদৃশ ব্যকিকে ““মাত্মারাম” বল! হইয়াছে। 
আমরা আর একটা সোজ| উত্তরে সত্তষ্ট। 
আমর] শীকার করি, পরমেশ্বরই ' আনন্দ । 
তিনি পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জগৎ্ও ঈশ্বর 
হইতে বিষুক্ত নহে। কামনাশৃন্ত হইলে বহি- 
বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে ন! 
কেন? যেকামনাশূন্ত, সে কি. জগতের 
সৌনরধ্য দেখিয়া-মুদ্ধ হয় না? না জনার্দনে 
আনন্দ লাভ করে না? লা সৎকর্মসম্পাদনে 
প্রফুল্ল হয় না? কর্মের অনুষ্ঠানই আনন্দময় 
_-তাহার উপর সিদ্ধি'ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান 
থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় 
না; এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই ; কাহা- 
রও সাপেক্ষ নহে। 
যিনি এই কথাট। তলাইয়! ন! বুঝবিবেন, 
তিনি গীম্ধার এই সকল উত্জি, এই শ্লোক 
এবং ইভ1র পরবর্তী কটি শ্লোক 55610 
71১11950018 বলিক্স! গণ্য করিবেন । সম্ভবতঃ 
ইহ! /550511097 নহে সংসারে ফে কিছু 
সুখ গাছ, তাহার শির্বিত্বে উপভোগের এই 
তত্ব উপযোগী ! সংপারে উপভোগ্য যে 
কিছু সখ আছে, তাঁহার উপন্ভোগের বিশ্ব 
বামন] ও ইহ্দ্ি্গাদির' প্রাবল্য। তাং1 বশ- 


৭৯ 


বন্ধ হইলে সাংসারিক নুখসকলের উপ- 
ভোগের আয় কোন বিদ্বু থাকে না) সংসার 
পবিত্র ও সুখময় কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই 
তত্ব পরিস্ষট করিবার জন্য মপ্রণীত অঙ্থ- 
শীলনতত্বে (ধশ্মতত্ব গ্রথম ভাগ) আমি বিশেষ 
যত» প্রাইয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন 
নাই। পরবস্তরা শ্লোক-সকলে ইহা বিশেষ 
প্রকারে পরিস্ফট হুইবে। 
ছু:খেঘন্দিগ্রমন! সুখেষু বিগতম্পৃহঃ। 
বাঁতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীম্স্নিরুচ্যতে ॥৫৬ | 
ছুঃখে খিনি অনুদিগ্রমনা. হুথে যিনি স্প্া- 
শৃন্য,ধাহার অনুরাগ,তয় ও ক্রোধ আর নাই, 
তাহাকে স্থিতধা মুনি বলা যায় । ৫€৬। 

এ সকল 4১5০0010197) নহে, এই তত 
ছু:থখনাশক, (শ্তরাং) সুখবৃদ্ধির উপায় । দুঃখে 
যে কাতর হয়, সেই ছুঃখী। ছুঃখে যাহার 
মন উদ্বিগ্ন হয় না, সে দুঃখজস্নী হইয়াছে, 


। তাহার আর দুঃখ নাই। মুখে যাহার স্পৃা, 


সে বড় ছুঃখাঁ, কেন না? সুথের স্পহ1 অনেক 


১ 
সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও 


আশানুরূপ ফল ফলে ন1:; এই উভয় অবস্থা- 
তেই সেই সুথস্প হা ছুঃখে পরিণত ইয় । অভ- 
এব নুখম্প্‌হ1 কেবল ছুঃখবৃদ্ধির কারণ। ভয়, 
ক্রোধ ছুংখের কারণ, ইচা বল! বাহুল্য | অন্ষু- 
রাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অনুরাগ বুঝ 
উচিত্ত নভে । যথ! ঈশ্বরাচুরাগ--ইহা কখন 
নিষি হইতে পারে না। অনুরাগ অর্থে, 
এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে অর্থাৎ ইন্জ্রিয়- 
ভোগ্যাি বস্ততে অনুরাগই বুঝিতে হইবে। 
ভাদৃশ বিষুয়-সকলে মন্থরাগ যে দুঃখের কারণ, 
তাহা! আবার বলিতে হইবে না। 
বলিতে কেবল বাকি আছে যে, সুথম্প হা 
ত্যাগ করিলেই স্ুৃধত্যাগ কর হইল না, এবং 
সুথম্প হাত্যাগ ভিন্ন, সুখভোগত্যাগ এখানে 
বিহিত হইতেছে না। যেল্ুখে স্পহাশৃক্, 


৮৩ 


স টিসি সুখভোগ করিতে পাঁরে, 
এবং করিয়াও থাকে । স্বর়ং জগদীশ্বর সর্বব- 
প্রকার স্পভাশৃঙ্গ, অথচ অনন্তসুথে সুখাঁ। 
তবে মন্ুয্য-সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে 
পারে যে. মনুষ্য সুখে স্প হাশূন্ত হইলে, সুখ- 
লাভেবু চেষ্টা না৷ করিলে,মনুষা সুখলাভ করে 
না। খিনি কর্মযোগ বুঝিয়্াছেন, তিনি কখন 
এই আপী্তকরিবেন না। কশ্মযোগের মর্শ 
এই যে, নিষ্কাম হইয়] কর্ম করিবে। কর্মের 
ফলই সুথ--যে “নৃষ্টেয় কর্ম্ম সুনির্বাহ করে, 

'সে তজ্জনিত সুখলাত৪ করে । যে কামনা ব1 
স্পহাঁর অধীন হইয়! কর্ম করে, সে সখ লাভ 
করে না__কামন] ও স্পৃহা অনন্থষ্টেয় কর্মের, 
স্বতরাং পাপের ও ছুঃখের কারণ হুইয়! থাকে । 
অতএব নিঙ্ক'ম ও সুখে স্পৃহা শূন্য হইঞ্! কর্ম 


করিবে-_স্ুখ আপনি আসিবে | ৭* গ্লেকে 


ভগবান্‌ ম্বয়ং তাহাই বলিদ্ভাছেন, পরে 


দেখিব। : . ূ 


যঃ সর্বজ্রানভিক্সেচস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাগুতম্‌। 1.1 
নাভিনন্দতি ন ছে তশ্য প্রজ্ঞ! গ্রতিষ্ঠিতা 1৮ 


ধিনি সর্বত্র সবশূল, তততদ্িষয়ে ভ- 
প্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্ততে বিদেফ 
যুক্ত হন না, তিনিই স্থিতগ্রজ্ঞ ।৫৭।, 

"সর্ব স্রেতশুল্গ' 1”--জ্রীধর -বলেন, 
সর্ধআ কি না 'পুত্রমিত্রার্দিষপি | শঙ্কর 
বলেন, খদদেহজীধিতাদিঘপি 1” শক্করের 
ব্যাখ্যাই গ্ররুত বলিয়। বোধ হয় । দেত- 
জীবনাদির শুভাশুভে যাহা কোন আনন্দ 
বা বিদ্বেষ নাহ, গাহাবঠ বুদ্ধি যে ঈশ্বরে স্থিধ। 
হইবার সম্তাপনা, ভাতা বুঝাইতে হইবে 
না! ৫৭। 
যলা সংহরনে চায়" কৃ'ম্মাহঙ্গানীব সর্ববশঃ | 
ইন্ড্রিযাণীন্দরিযা7্থভান্তস্ প্রজ্ঞ! প্রতিঠিত! 1৫৮॥ 

কৃর্ যেমন সকল বস্ত হইতে আপনার 


৪1] 


বঙ্কিমচন্দ্র শ্রস্থীবলী | 


অঙ্গ-ষকল সংহরণ করিয়া লয়,,তেমনি যিনি 
ইঞ্জিয়ের বিষয় হইতে ইন্দট্রিয-সকল সংহরণ 
করেন, তাহার গ্রজ। প্রতিষ্ঠিতা ।.৫৮। . 

এই কথার উপর €ঞফান টাক! চ।হি না, 


' ইঞ্জিয়ং্যম তিন্ন কোন প্রকার ধন্মাচরণ নাই) 


ই! সকুল ধর্ধগ্রস্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্- 
মন্ত্রের প্রথম সোপান। * সর্বশাস্ত্রেই আগ্নে 
ইঞ্জিয়সংঘচমর কথা । কেবল এই কুর্ম্ের ডুপ- 
মার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্যক । কৃর্শ 
তাহার হস্তপদাদি লংহত করিয়া রাখে _ ধ্বংস 
করে না, এবং আবশ্তকমতে তদ্দার। ক্ৈবনিক 
কার্ধ্য নির্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি-সন্বন্ধেও তাই। 
ইহার সংযমই ধর্ম, ধ্বংস ধশ্ম নহে। ধর্মমত 


এ কথ বুঝাইয়াছি । , 
বিষয় বিনিবর্তস্তে নিরাহারত্ত দেহিনঃ | 
রসবর্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্। নিব্রর্তূতে ॥৫৯। 


নিরাহার দেহীর হীন্দ্রাদির বিষয় 
॥ বিনিবৃভ হয়, কিন্ত তৎ্প্রতি অনুরাগ যায় না। 
£ ( কেবল) ব্রহ্ষস।ক্ষাংকারেই তাহ! বিনিবৃতত 
হইয়া থাকে | ৫৯ | 
“নিরহার”--যষে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপ- 
ভোগে বিরত । 
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ঘনের একটা অভি রঙ্কর অবস্থা আছে, . 


হর্তাগ্যবশতঃ জগতে তাহা বর্বাদাই দেখিতে 
পাওয়া বায়।, উপভোগ ধায়, কিন্তু বাসনা যার 
না। প্রাচীন ভাষাকারৈর1 আতুরাঁদির উদা- 

ইরণ দিয়াছেন। যে জড় বা আতুর, তাহার 
: উপভোগেরংসাধ্য নাই, ভুতরাং উপভোগ 
'নাই। কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই। 
ছুর্তাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষ। শোচনীয় উদাহরণ 
আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই । লোকনিন্দা- 
ভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভা করিয়া বা সন্নযা- 
সাদি ধর্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে উপতোগ' 
ত্যাগ করেন, “কিন্ত বাসন! ত্যাগ করিতে 
পারেন না) তার পর একদিন বালির বাধ 


গিয়া পাপের শ্োতে* সব ভাসিয়! যায়।. 
ঈদ্বশ ব্যক্তির সঙ্গে উপ্ভোগরত ব্যক্তির' : 
এইরূপ মানসিক অবস্থা ; 


প্রভেদ বড়চ্ন্প। 
বন়্ দুর্জয় কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা 
দুরীরুত হয়। পপর দৃষ্ট।” এই কথার এমন 
তাৎপর্যা নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে। 
ধন্মের এই বিত্ব এমন গুরুতর যে, 
ভগবান পরবর্তী কয় শ্নেকে ইহা আরও 
পরিস্ফট করিতেছেন। 
যততো| হাপি কৌন্তের পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ। 
ইঞ্জিয়াঞ্ি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসতং মন: ॥৬| 
তানি সর্বাপি সংঘম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 
বশে হি যশ্তেভ্দ্িয়াণি তন্য প্রজ্ঞা, প্রতিত্িতা।৬১ 


'সন্বঙ্ে জানশূন্তত] বা যৃঢ়তা জন্মে। 
মোহ হতে কার্া-কারণ-পরস্পর-সনব্ধ বিশ্ব 


ইহাদিগের সহজে দমন করিতে পারেন না, 
বলপুর্বক ইহাব্রা চিত্তকে হরণ করে। আর 
যাহার! যত্ব করে না'যাহারা বাহিরে উপতোগ 


'করে না, কিন্তু মনে কেবল সেই ইন্তিয়-বিষ- 
' য়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্বনাশ ঘটে, 


দেই কথা পরবর্তী ছুই ক্লৌকে বলা হইচাছে। 
ধ্যার়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সুঙ্গস্তেষ গর্তে 


সঙ্গাৎসংজারতে কাম: কামাৎ? কৌধোহতি- 
জায়তে ॥ ৬২॥ 


পাঁ্াহছাৎ স্মৃতিবিভ্রম!। 





,না 
ধাহাকে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাছা- 


ই প্রতি আসক্তি জন্মিবে। আসি জন্মিলে 
ঠাহ1 পাইতে ইচ্ছ। করে,অর্থাৎ কামনা জন্মে। 
না পাইলেই, প্রতিরোধক "বিষয়ের প্রতি 
ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্তব্য|কর্তব্য- 
,এবপ 


হইতে হয়। কাধ্যকারণসন্বপ্ধ ভূগিলেই বৃদ্ধি- 


হে কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্র করি-( নাশ হইল | বুদ্ধিনাশে বিনাশ । * 


লেও প্রমথন্কারা ইন্্িয়গণ বলপুর্বক চিত্ত 
হরণ করে। ৬*। 


ই'্ত্রগণকে সংযত করিতে হইবে, এবং 


ইন্জিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়। 


সেই সকল ইন্ত্রির সংযত করিয়া, যোগ- যাইব ৭1৮ তবে কি ইন্জিয়াদির উপ্ভোঁগ 


সুক্ত হইয়া, 
করেন,তাহার ইন্জ্ির-সকল বশীতৃত হইয়াছে, 


তিনিই স্থিতগ্রজ । ৬১। 


কথা! : ধিনি বিবেকী, তিনিও বত করিও 


১১-৮১২ 


মৎপর হইক্লা,.ধিনি অবস্থান একেবারে নিষিদ্ধ? বদি তাহ! হয়ঃ ভবে এই 


* সীতারামের চগ্সিত্রের বর্তমান লেখক 


এই গেল ইন্জিয়গণের ত্বাভাবিক র্‌ এই. কথার, উদাহরণের স্বারা পরিস্ফুট 


রয়্াছেন | 


৮২ 


গীতোক ধন্ম 8508601877 *% না| তকি? 


তাহা হইলে জনসঙাজকে অন্্যাসীর মঠে 


পরিণতকরিতে হয়। প্র 


তা নহে, ইক্জ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ 





ওহে, তাহার বিশেষে বিধি পরশ্লোকে বেওয়া 


যিনি বিধেয়াত্বী। তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ 


হইতে বিষুক্ত এবং 
দ্বারা বিষয়ের উপভোগ কাঁঠগু প্রসাদ লাভ 


করেন” ৬৪ | ৫ র্‌ 


বিধেয়াত্বা_ ধাভার জীত্%ও অস্তঃকরণ 


ৰশবত্তণ | ঘ 


ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্ত্রিয-সকল নিজের আজ্ঞা: ৃ 


ধীন__বলের,ভ্বার তাহার চিত্ত হরণ, কক্তরিতে: 
পারে না। তীহার ইন্ডরির-সকল জৌগ্য বিউ্ের 
গ্রতি অনুরাগ ও বিছ্বেষ হইতে বিমুক্ত-__ই 
সফলত্াহাঞ্ বশ, তিনি উন্জরিয়ের বশ নহে 
ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্জিয়ার্িবিষয়ের উপভোগ করি 
| প্রসাদ বা শাস্তি 1 লাভ করেন। অর্থাৎ তা 

কৃত উপভোগ ছুঃখের কারণ নহে, নখের 
কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে,গীতোক্ত এই 
ধর্দ। /১555010 01011950101 নহে--প্রকৃত 
পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম । বিষয়ের উপভোগ | 
ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার! 
'গ্ররিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে। 

| একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে। বিধে- 


* আমরা যাহাকে বৈরাগ “বা সংস্কাস] 
বলি, £55০61109) তাহ! হইতে একটু স্বতন্ত্র 
জিনিস। এই জন্ত ইংরেজি কথাটাই আঁ 
উপরে ব্যবন্ধীর করিয়াছি । 
্‌ 1 ”1/2195 €1)5 
পূর্ব্বোদ্ধত কান্তেব উক্তি 


নার বশ ইক্ছিয়গণের, 


এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি। 


বস্িমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


য়াত্মা! পুরুষের ইন্দ্রিয়-সকলকে খ্রাগঘেষ- 
বিমুক্ত"__অস্থরাগ,ও বিদ্ধেশৃন্ত বল! হইয়াছে। 
বিধের়াত্মা পুরুষের! ইন্দ্রিয়.ভোগ্য বিষয়ে অঙ্ু- 
রাগশূন্ঠ কেন হইবে,তাহা বঝান নি প্রয়োজন। 
কিন্তু বিছ্বেষশূন্ত বিবার কারণ কি ? ভোগা- 
বিষয়ে অনুরাগ ইন্দরিয়ের স্বাত, বিক ধর্মবিদ্বেষ 
অস্বাভাবিক কখন দেখান যায় না। বাহার 
সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি? 
আর যদি উপভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বিদ্বেষ 
ঘটে, (সে ত খ্ক্ালই-_তাহা হইলে আর 


 ইন্ছিয়স্থথে প্রবৃত্তি থাকিবে না। তবে এ 


নিষেধ কেন? 
উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না,এমন নছে। 

রোগীর আহারে % এবং অলসের ব্যায়াম- 
স্থথে অরুচি, উদাহরণস্বরূপ নির্দিষ্ট করা 
যাইতে পারে । এ সকল শারীরিঞ্ স্বাস্থ্যেরও 
লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নছে। 
অনেককে দেখিতে পাই,কি ছুতেই পাড়ওয়ালা 
ধূতি পরিবেন না৷, চটিজুতা নহিলে পায়ে 
দিবেন না। ইহীাদ্দিগের চিত্ত মাজিও বিকার- 
শূন্য হয় নাই । যে ফিন্ফিনে কালাপাড়ে ধুতি 
নহঠিলে পরিবে না, তাহাদ্িগের চিত্ত যেমন 
যখন 
সঞ্কযাই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা 
আর এরূপ আপতি করিবে না! 
এই সকল ক্ষুদ্র উদ্দাহরণে কথাটা যত 
ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে,বস্তঃ ফথাট। ততট! ছোট 
কথা নচে। একটা! বড় উদাহরণ ছার। ইহার 
গৌরব প্রাতপক্ করিতেছি। রোমান কাঁথলিক 
ধর্ম্োপদেষ্টাদিগের ইন্জিয়বিশেষের তপ্তির প্রতি 
বিছ্বেষ--কার্যযতঃ না! ভউক, বিধিভঃ বটে। 
এই ভন তাফাদের মধ্যে ভিরকৌমার বিহিত 
ছিল। ইার ফলে ফিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, 
তাহা ইত্তিহাসপাঠক মাজেই জানেন। কিন্তু 
আর্ধা খষির! যথার্থ হিতগ্রজ্--কোন ইন্জি- 


জ্ীমন্তগবদগীত৷ 


যেবু প্রতি তাহাদের অহ্রাগও নাই, বিদ্বেমও 
নাই। অনএব তাহারা ব্রহ্মচর্্য সমাপন 
করিয়া যথাকালে দারপরিগ্রহ কারতেন' 


কিন্তৃতাহীর! যেমন বিদ্বেষশূৃগ্ত,ইন্ডরিয়ের প্রতি | 


তেমনি মন্গরাগশৃন্ত' অতএব কেবল ধন্মতঃ 
সম্তানোৎপাদন জন্যই বিবাহ করিতেন? 
এবং সেই জগ্ক শ্বভাধ-নি্দষ্ট সাময়িক নিয়- 
মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করি- 
তেন না। 

25016010197 দুরে "খাকুষ্ষ যাহাকে 
70110911507 বলে, এই গীতোক্ত ধশ্ম তাহ! 


রও বিরোধী । কেন না, 00110901910) 


“বিঘ্বেষ”-বুদ্ধিজাত । গীতোজ ধর্মে কোনরূপ 


৮৪৯১ 





ভণ্ডামি চলিবার পথ নাই । 
প্রসাদে সর্ধছুঃখানাং হানিরন্তেপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসে৷ হ্যান্ড বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫। 
প্রসাঙ্গে তাহার সকল দুঃখের বিনাশ 
জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু তাহার বুদ্ধি 
স্থির হয়। ৬৫। | 
পূর্বঙ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, আত্ম- 
বশ্য ও রাগছ্েষবিমুক্ত ইন্দ্রিয়ের ঘার! বিষের 
উপভোগে গ্রসাদলাভ হ্য়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন 
চিত্ত ব শান্তি এক্ষণে কথিত হইতেছে. 
সেই প্রপাদে সর্বছুঃথ নষ্ট হয়, এবং (সেই - 
প্রসন্নচেতদর স্থিতপ্রজ্ঞত1 ন্মে। , 
নান্তি বুদ্ধিরযুক্তশ্ত ন চাযুক্তপ্ত তাবনা। 
ন চাভাবয়তঃ শান্তরশাস্তত্য কৃতঃনুথম্‌ ॥৬৬. 
অফুক্তের বুদ্ধি নাই। অধুক্তের ভাবর্নী 
নাই। যাহার ত।বন। নাই,তাহার শান্তি নাই। 


যাহার শান্তি নাই, তাহার স্বথ নাই ।৬৬। 


অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ € যোগশৃন্)। 

, ভাবনা ধ্যান, [চত্ত ।যাহছার অভ্তঃকরণ অপ- 
মাহিত, ইন্দ্রি্-সকল বশীরুত হয় নাই,তাহার 
শাস্মাদদির আলোর্ঠউনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। 
যাহার বুদ্ধি নাই,সে চিন্তা করিতে পরে না। 


গ্যাং জা ষ্ঠ 


৮৩ 


(ভাষ্যকারের। বলেন, আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ 
নাই) যাহার.চিস্তার শক্তি নাই, তাহার শাস্তি 
নাই; শাস্তি] থাকিলে স্থখ নাইণ 

“ ইন্জ্রিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহ! বুদ্ধি 
শব্দের সাধারণ অর্থেসত্য নহে । অনেক 
ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্‌ বপিয়। জগতে পরি- 
চিত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধতে তাহাদিগকে 
কখন সুখী করে না। যেবুদ্ধিতে ন্্খী করে 
না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে। | 


ইন্ডরিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোধস্থবিধীয়তে | 
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বাযুনাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭॥ 


যাহার মন বিষয়ে, প্রবর্তমান ইন্ছ্রিয়গণের 
অন্ুবর্তন করে, যেমন বায় নোৌকাকে জলে 


অয় কার, সেইরূপ (ইন্ত্িয়) তাহার প্রজ্ঞা 
| হর” করে। ৬৭. 


£ টীকার প্রয়োজন নাই। 
তক্মাদ্যসা মহাবাহে! নিগৃহীতানি . সব্ঘশঃ | 
ইন্সিয়াণীস্তিার্থেত্যন্ত্ত প্রজ্ঞা প্রতিষিতা ॥৬৮| 
অতএব হে শঁহাবাছো ! যাহার ইস্তিয়- 
সক ইন্দিয়ের বিষয়, হইতে সর্বপ্রকারে 
বিষুখীকত হইবে, সেই স্থিতগ্র্ঞ | ৬৮। 
.ভ্পীকার পররঁয়াজন নাই ।  " 
হ। নিশা.সূর্ব তলত তস্যাং জাগঠ়ি সংযম । 





মূনেঃ ॥ ৬৯। 
যাহা সর্বভূতের রাত্রি, স্ঘমী তখন 
ক্ঞাগ্রত। সর্ববভূত যখন জাঠ্নে, দৃষ্টযুক মুনির 

'তাহাই রাত্র। ৬৯ । 

_. মহাভারতকারের অন্থুবাদই এই শ্লোকের 
প্রচুর টীকা । “অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি ব্যজি- 
দিগের নিশাসম্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেজির 
যোগিগণ জাগ্রত থাকেন; এবং প্রাণিগণ যে 
বিষয়-নিষ্ঠাহ্বরূপ দ্বিবায় প্রবোধিত থাকে, 
আত্মতত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাঞ্ি।” 


৮৬ বন্থিমচন্দ্রের গ্রশ্থাবলী। 


ব্যামিশ্র ( সন্দেহজনক ) বাক্যের দ্বার! 
আমার মন মুগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহ! 
দ্বারা আমি শ্রেরঃ প্রাপ্ত হইব, সেই একই 
(এক প্রকার নিষ্ঠাই ) আমাকে নিশ্চিত 
করিয়! বলিয়৷ দাও। ২। 


লোকেইন্মিন্‌ দ্বিবিধ নিষ্ঠ। পুরা প্রো 
ময়ান্ঘ। 
ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্্মযোগেন 
খোগিনাম্‌ ॥৩। 
হে অনঘ !ইহলোকে দ্বিবিধ] নিষ্ঠ। আছে, 
ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ সাংখ্যদিগের 
জানেযোগ এবং (কর্্ট)-যোগীদিগের কশ্মযোগ 
বলিয়াছি। ৩। 
এই সকল কথা একবার বুঝান হইয়াছে। 
পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই । 
ন কন্মণামনারভা প্লৈফন্দ্যং পুরুযোহশ্রতে | 
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥8॥ 
এই কর্মের অনুষ্ঠানেই পুরুষ নৈক্র্থ্য- 
প্রা্ড হয় না। আর, কর্মত্যাগেই সিদ্ধি 
পাঁওয়া যায় না। ৪। 
অর্জুনের প্রশ্ন ছিল,যদি কণ্ম হইতে জ্ঞান 
শ্রেষ্ঠ, তবেকর্মে নিয়োগ করিতেছ .কেন? 
ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তাহ 
হইলে কি তোমার কর্মত্যাগ করিতে 
বলিতে হইবে? জ্ঞ।ননিষ্ঠ হইলেই কি 
তুমি কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিবে ? তুমি কোন 
কর্মের অনুষ্ঠান না করিলেই কি টনকষর্ম্য- 
প্রাপ্ত হইবে? না নৈষ্বশ্ব্যপ্রাথ হইলেই 
সিদ্ধিগ্রাঞ্ধ হইবে? 
কর্মের অননুষ্ঠানে কেন নৈষর্ম্যপ্রাপ্ত 
হইবে না, তাহ! ভগবান বলিতেছেন, 
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ক্গাতু তিষ্ঠত্যকর্শমকৎ। 
কার্য্যতে হৃবশঃ কর্ম্ম সর্বঃ প্রকৃতিজেগ্ ণৈ2৫। 
কেহই কখনও ক্ষণমাঝ্র কর্ম না করিয়] 


থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণে সকলেই 
কর্ম ক্তে বাধ্য হয়। ৫। | 

হে অঞ্জুন! তুমি বলিতেছ, জানের 
শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও আমি তোমাকে কর্ম করিতে 
বলিতেছি, কিন্ত কর্ম না করিয়া থাকিতে 
পার ঠক? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, 
প্রশ্বাস, অশন, শয়ন, মান, পান, এ সকল 
কর্ম নয় কি 1জ্ঞানমার্গাবলঘী হইলে এ সকল 
ত্যাগকরা যায়কি ? 

জিজ্ঞামু এখানে বলিতে পারেন যে, যে 
সকল কর্ন প্রকৃতির বশ হইয়া করিতে হইবে, 
তাহ! ত্যাগ করা যায় ন! বটে, কিন্তু যে.সকল 
কার্ধ্য আপনার ইচ্ু্ধীন, তাহা! কি জানী 
ব৷ সন্নাঁসী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। 

ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কম্ম 
কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না । ঈশ্বর- 
চিন্ত! শ্বেচ্ছাধীন কর্ম, ইহ। কি জ্ঞানমার্গাবলম্বী 
পরিত্যাগ করিতে পারে? চ্চবে জ্ঞানের 
উদ্দেন্ট কি? 

অনেকে বলিবেন, সাধারতঃ যাহাঁকে 
কশ্ম বলে. তাহার কথা হইতেছে না। হিন্দু- 
শাস্তে শ্োত কর্ম ও স্থার্ত কর্ম্মকেই কর্ম 


বলে। : কিন্তু ইহা সত্য নহে শ্রোত কম্ম ও 


স্মার্ত কশ্ম না রুরিয়া কেহ ক্ষণকাল তিঠিতে 
পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে, 
প্রকুষ্তির তাড়নখয় বাধা হইয়া! তাহা. করিতে 
হয়। অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম বলে 
_ যাহা কিছু করা যায়--তাহঃরই কথ! 
হইতেছে বটে। ইহা! আমি পূর্বেও বলিক্লাছি, 
এক্ষণেও, বলিতেছি।' গীতার ব্যাখ্যায় কণ্ম 
বলিলে, কর্মমাত্রই বুঝিতে হইবে); কেবল 
শ্রোত স্বার্ত কর্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত 
নহে, তাহা এই গ্লোকেই দেখা যাইতেছে । 
কর্শেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ষ আস্তে মনসা ন্মরন. 
ইন্দিয়ার্থান্‌ বিষৃঢ়াত্মা! মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥৬ 


|মন্তগবদগীতা। 


যেবিষুঢ়াত্মা, মনেতে ইন্দ্রির-বিয়য়-সকল 
স্মরণ রাখিয়া, কেবল কর্ছেজ্িয় সংযত করিয় 
অবস্থিতি করে, সে মিখ্যাচারী। ৬। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন ষে, কর্মের অনুষ্ঠানেই 
নৈষ্ষর্শ্য পাওয়া যায় না এবং কর্ত্যাগেই 
সিদ্ধি পাওয়া যার না। কর্শের অননুষ্ঠানে যে 
নৈষবর্খ্য ঘটে না, ভগবান্‌ তাহার এই প্রমাণ 
দিলেন যে, তুমি কর্মের অন্ষ্ঠান না করিলেও 
স্বভাবগুণেই তোমাকে কর্ম করিতে বাধ্য 
হইতে হইবে । আর কন্ধত্যাগেই যে সিদ্ধি 
ঘটে না, তাহার এই প্রযাণ দিতেছেন যে, 
কর্শেন্দরির-সকল সংবত করিয়া “কন্দ করিব 
না” বলিয়! বসিয়। থাকিলেও ইন্দ্রি়ভোগ্য 
বিষয়সকল মনে সয় উদ্দিত হইতে 
পারে। তাহ] হৃইগে সে মিথ্যাচার মাত্র । 
তাহাতে কোন সিদ্ধির সম্তাবন? নাই। 
যদ্দি কর্মত্যাগও করা যায় না, এবং 
কণ্মত্যাগ ক্করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে কর্তব্য 
কি, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে । 
যন্তিক্িয়াণি মনসা নিয়ম্যানূভতেইজ্জুন | 
কর্দেক্্িয়ৈঃ কশ্মষোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭। 
হে অজ্জঞুন ! যে ইন্দ্রির-সকল মঞ্ক্পের হার! 
নিয়ত করিয়। নু হজ কর্:ের সর দ্বার! 
কন্মযোগের অনুষ্ঠান করে, ' সেক শ্রেষ্ঠ। ৭| 
নিয়তং কুরু কম্ম ত্বং কন্ম অনয়ো হাকম্মণঃ। 
শরীরয়াত্রাপি চ তেন 'প্রসিধ্যেদ কর্ণ; ॥৮ ॥ 
তুমি নিয়ত কশ্ম করিবে। কর্দশৃন্ঠতা 
হইতে, কর্ম শ্রেষ্ঠ। কর্ণশূন্ততায় তোমার 
শরীরযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না। ৮। 
"তং কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি 
কেশব!” অঞ্জুনের-এই প্রশ্নের, ভগবান্‌ এই 
উত্তর দিলেন ” উত্তর এই যে, কর্মত্যাগ 
কেহই করিতে পারে না, এবং কর্মত্যাগ 
করিলেই সিদ্ধি ঘটে না। কর্মন! করিলে 
তোমার জীবনযাক্রা-নির্বাহের সন্ভাবন! নাই। 


কশ্ম করিবে। 


৮৭ 
অতএব কর্ম করিবে । তবে যদ্দি কর্ম করিতেই 
হইল) তবে যে প্রকারে করিলে কর্ম মঙ্গলকর 
হয়, তাহাই করিবে। কর্ণ যাহাতে শ্রেয়ঃ-. 
সাধক হয়, তাহার ছ্ইটি নিয়ম কথিত হইল । 
প্রথম, ইন্জিয়সকল * মনের দ্বার! সংযত 
করিয়া, দ্বিতীয়, অনাসক্ত ইইয়া, কশ্ম করিবে। 
তদতিব্রিক্ত আর একটি শিয়ম আছে। তাহাই 
সর্বোৎ্কষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কম্মযোগের, 
কেন্দ্রীভূীত। তাহ পরবর্তী শ্লেকে কথিত 
হইতেছে ।, ৪. 


বজ্ার্থ/ৎ কম্মপোইন্থত্র লোকোহয়ং কশ্বন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কৌজেয় মুক্কসঙগঃ সমাচর ॥ ৯॥ 


যজ্ঞার্থ যে কর্ম, তত্তিন্ল অন্ঠত্র কর্ম ইহ- 
লোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌস্তেয়! তুমি 
সেই জন্ঠ ( যজ্ঞার্থ) অনাসক্ত হইয়া ক্মান্- 
টান কর। ৯। ষ 

যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্নোকের 
ব্যাখ্য। নির্ভর করে। সচরাচর বেদোক্ ক্রিয়া- 
কলাপকে পূর্বে যজ্ঞ বলি) যথ!। অশ্ব- 
মেধাদি। এক্ষণে সর্বপ্রকার শাস্ত্রোজ ক্রিয়া- 
কলাপকেই যজ্ঞ বলে। 

প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও ক্রীধর এ অর্থে 


গ্রহণ করেন না।শক্কর বলেন,_“যক্গ।! টৈ 


বিষুরতি শ্রুতের্ধজ্ঞ ঈশ্বর: ্রীধর সেই অর্থ 
গ্রহণ করেন। মুন সর্বতীও এইরূপ 
অর্থ করেন। রামানুজ তা বলেন না। তিনি 
দ্রব্যাজনাদিক কশ্মকে যজধিলেন। 
শঙ্করাদি-কথিত যজ্ঞ 'শব্দের অর্থ গ্রহণ 
করিলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ ,হয় 
যে, ঈশ্ববোদিষ্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম, তাহ! 
কেবল কম্মফলভোগের জন্ত্র বন্ধন মাত্র। 
অতএব অনাসক্ত হয়৷ কেবল ঈশ্বরোগ্দেশেই 
ভা ষ্যকারের। বলেন, - কেবল জানে- 


জ্িয়সকল। 


৮৮ 

তাহা হইলে, বিচার্যয প্লোকের অর্থ এই 
হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ধ, তাহা তির 
অন্ত সকল কর্ম কর্শফলতোগের বন্ধন 
মানতর। অতএব কেবল শ্্রারাধনার্থই কর্ম 
করিবে। 

এ স্বলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাও কি 
হয়? ভগবান্ই বরং বলিতেছেন, নিতাস্ত 
পক্ষে. প্ররৃতিতাড়িত হইয়া এবং 
জীবনযাত্রা-নির্বাহার্থও কর্ম্ম করিতে হইবে। 
ঈশ্বরারাধনা কিসে সকল ফর্দের উদ্দেশ্য 
হইতে পারে ? আমি জীবনযাত্রা-নির্বাহার্থ 
ন্ানপান আহার-ব্যার!মার্দি করি, তাগাতে 
ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে 2. 

এ কথা বুঝিবার জন্য,আগে স্থির করিতে 
হয়, ঈশ্বরারাধনা কি? মন্তুষ্ের আরাধন! 
করিতে গেলে, আমরা আরাধা ব্যক্তির 
স্তবস্ততি করি! কিন্তু ঈখরকে সেরূপ 
তোষামোদপ্রির ক্ষুদ্রচেত মনে করা যায় 
না। তীহার ভ্বতি করিলে যদি আমাদের 
নিজের নথ কি চিত্তোন্নতি হয়, তবে এরূপ 
স্তবস্ততি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, 
এরং এপ স্থলে ইহা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু 
ত।ই বলিয়া, ইহাকে প্ররুত ঈশ্বরারাধনা বলা 
যাঁয় না। সেইরূপ. যা্ভাকে সাধারণতঃ “যাগ- 
যজ্ঞ” বলে, পুষ্প চন্দন নৈবেদ্য হোম বাল 
উৎসব এ সকলও ঈশ্বরারাধন। নহে । 

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, 
কিন্ত তোষামোদে তাহার তুষ্টিলাধন হইতে 
পারে না। তাহার অট্প্রেঞ কার্যষোর সম্প!- 
দন, তাহার নিয়ম-প্রতিপালনই তাহার 
তুষ্টিসাধন-__তাহাই প্রকৃত নর্বরাব্রাধন! । 
এক্ষণে, তাহার অভিপ্রেত-কার্যের সম্পাদন 
ও তাহার নিয়ম প্রতিপালন কাহাকে বলি? 
বিষুপুরাণে প্রহলাদ এক কথায় এই প্রশ্নের 
অতি নুনারটততর দিয়াছেন-__ 


র প্রস্থাবলী। 


শসর্বজ্র টদ /$ মমত।ধৃপেভ্য - 
সমত্বমারাধনমচ্যুতত্য |” 

সর্বভূতে সমঘৃষ্টিই কৃত ঈশ্বরারাধন।। 
আমরা ক্রমশঃ ভূয়োতৃয়ঃ দেখিব? গীতোক্ত 
ঈশ্বরারাধনাও তাই-_সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্ব্-' 
ভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সর্বভূতের ' ছিত” 
সাধন।. 

অতএব কন্মযোগীর কম্মের একমাত্র 
উদ্দেশ্য, সর্ধবভূতের কিতসাধন। 

যে কম্মকর্তা, সে নিজেও সর্বভূতের 
অন্তর্গত। অতএব আত্মরক্ষা ঈশ্বরাভি- 
প্রেত। জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকল 
কেই নিজের উপর দিয়াছেন। এ সকল 
কথা আমি সবিস্তারে দশম তত বুঝা ইয়ছি। 
পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই. 

এই নবম শ্লে/কে বল! হইতেছে যে,খ্যজ্ঞ” 
(ষে অর্থেই হউক) ভিন্ন অঙ্ত্র কর্মবন্ধন মান্র। 
খ্বন্ধন” কিঃ এইটা বুঝাইতে বান্ধি আছে। 
অন্যবিধ কন্ম”নিক্ষঙগ হয় বা পাপজনক, এমন 
কথ। বলা হইতেছে না। বল] হইতেছে.তাহ। 
বন্ধনন্বরপ। এই বন্ধন বুঝিতে জন্মাস্তরবাদ 
স্মরণ করিতে হইবে। কন্মকরিলেই জন্ম" : 


স্তরে তাহার ফঙ্রভোগ করিতে হইবে | কম্ম- 


ফল-_ন্থুফলই হুউকৃ আর কুফলই হুউকু, 
তাহা ভোগ করিবার জন্তঃ জীবকে জন্মাস্তর- 
গ্রহণ করিতে হইবে। যতদিন জন্মের পর জন্ম 
হইবে, ততদিন জীবের মুক্তি নাই | মৃক্ষির 
প্রতিবন্ধক বলিয়াই কম্মণবন্ধন মাত্র |, 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে,-_-যদি জন্মা- 
স্তর নাথাকে ? তাহা হইলেও গীতোভ্ 
নিষ্ধ'ম কর্মই কি ধর্্মাহছমোদিত ? না নিষ্কাম 
কর্মও যা, সকাম কর্মাও তা? 

আমি ধন্মতত্বে এ কথার উত্তর দিয়াছি 
নিঞ্ধাম কন্ম ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই। মনুয্যত্থ 
বাতীত ইহজগ্মে বা ইহলোকে স্থায়ী নখ 


না। - অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম বিশ্ব- 
জনীন। ॥ 
সহযজ্ঞা: প্রজা: হৃষ্ট1 পুরোবাচ প্রজাপতি: । 
অনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বোহক্বিষ্টকামধুক॥ ১০। 
পূর্বকালে, প্রজাপতি গ্রজাগণের সহিত 
বজ্জের স্ৃ্টি করিয়া কহিলেন, *ইহার দ্বারা 
তোমরা! বর্ধিত হইবে, ইহা তোমার্টিগের 
অতীষ্টপ্রদ হইবে ।”1 ১০ । 
এখানে “যজ্ঞ? শবে আর “ঈশ্বর? নহে বা 
ঈশ্বরারাঁধনা নকে। কেবল যজ্ঞই অর্থাং 
শ্রোত স্মার্ড কর্ণই যজ্ঞ ; এবং পরবত্ত 
১২শ) ১৩শ ১৪শ এরং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ 
শব্দে কেবল এ যজ্ঞই বুঝায় । এক হ্বেকে 
একার্থে একটি শব কোন অর্থবিশেষে ব্যব- 
হৃত করিয়া,তাহার পর ছত্রেকঈট ভিন্নার্থে কেহ 
ব্যবহার করে না। এঙ্গন্ত অনেক আধুনিক 
পণ্ডিত নবম গ্লে।কে যজ্ঞার্থে ষক্গই বুঝোন। 
কাশীনাথ ত্রান্বক তেলাও, স্বরূত অন্থবাদে 
ষজ্ঞার্থে 570171706 লিখিতেছেন | 'তাহাঁর 
পর দশম শ্লেকের টীকায় পিখিয়াছেন-_ 
10101021917 070 92.0110035 91301:91) ০% 
17] (181 [07559 (নবম শ্লোকে ) 1005৫ 
0০ 12120 10 10 67 5%076 29 6)05০ 
18691780017) 009 15980. ডেবিস্ 
সাহেবও তত্পথাবলম্বী | শঙ্করের ভাষা 


দেখিয়াঁও গ্রাহথ করেন নাই, নোটে এইরূপ . 


ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এদ্দিকে কামধুকের 
স্বানে [02000 লিখির! বপিয়াছেন ! এক- 
বার নহে, বার বার !'! 

এতক্ষণ ভগবান্‌ সকাঁম কর্মের নিন্দা ও 
নিফাম কর্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু 
যজ্ঞ সকাম । অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না 
বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হন্ন'ভগবান্‌ সকাম কর্ণ 
করিতে ।উপদেশ দ্দিতেছেন | তাই নবমে 
ষজ্ঞার্থে ঈখর, উহা! তগবান্‌ শহ্করাচারধ্য বেদ 


৮১ 


হইতে বাহির করিয়াছেব। চতুর্ষেগ তাহার 
কঠম্। এ | 
এক্ষণে এই প্লোকটা! সম্বদ্ধে একটা কথা 
বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বল! হইতেছে, 
প্রঞ্জাপতি যজ্ঞের সহিত সৃষ্ট করিয়াছিলেন। 
এমন কেহই বুঝিবেন না যে, যজ্ঞ 'একটা জীব 
ব1 ঞ্জিনিস। প্রক্জাপতি যখন মন্ষা হাটি করি- 
লেন, তখন তাহাকেও সৃষ্টি করিলেন। ইহার 
অর্থ এই যে, বেদে যজ্ঞবিধি আছে এবং যখন 
প্রক্জাপতি প্র সৃষ্টি 'করিলেন, তখন সেই 
বেদও ছিল। গোঁড়া হিন্দু এইটুকুতেই সন্তষ্ 
হইলেন, কিন্ত মামার অধিকাংশ পাঠক সে 
শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকেরা 
বলিবেন, প্রথমতঃ প্রজান্থগ্িই মানি না-- 
মম্ধা তবানরের বিবর্তন। তার পর, বেদ 
নিতা বা অপৌরুষেয় বা গ্রজাস্থির সমসাম- 
গ়িক, ই£াও মানি না। পরিশেষে প্রজাপতি 
যে প্রঙ্জান্থট্টিং কবিয় যজ্প-সন্বন্ধে একটি 
বক্ততা করিয়া শুনাইলেন, ইহাঁও মানি না। 
| মানিবার আবশ্বকতা নাই। আমিও 
মানি ন', শ্রীরষ্চও.মানিতে বলিতেছেন না। 
ক্রযশঃ বুঝ যাইবে । এই সকল কথার আলো 
চনা, আর পরবন্ত্শ কয়েকটি ।গ্লে।কের প্ররুত 
তাৎপধ্য আমি ষোড়শ শ্লোকের পর বলিব। 
পুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর 
করিয়া বপিতেছেন) 
দেবান্‌ ভাব ভানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ | 
পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্দঃথ 1.১১। 
তোমরা যজ্জের ভ্বারা দেবতাদিগকে " 
সংবদ্জধিত কর; দেবগণ "তামাদ্দিগকে সংবর্ধিত 
করুন। পরম্পর এইরূপ সংবদ্ধিত করিয়া 
পরম শ্রের়ং লাভ করিবে। ১১। 
চীকায় প্রীদর ম্বামী বলেন, “তোমরা 
চবিরাগের দ্বারা দেবগণকে সংবর্ধিত করিবে, 
দেবগণও ব্যাদির ঘার! অগ্োৎপত্তি করিয়া 


৪১০ 


তোমাদিগকে সংবর্ধত করিবেন "আমরা 
ত অন্ন না খাইলে বাচি না,ইহা! জান! আছে ৃ 
দেবগারাও না কি যজ্জের ঘি থ।ইয়৷ থাকেন) 
খাইলে তাহাবের পুট্টিসাধন হয়। বেদে এবপ 
কথা আছে। থাকুক । 
ইষ্ান্‌ ভোগান্‌ ছি বে। দেব! দাস্যস্তে 
মে ঘজ্জতাবিতা:। 
তৈদ-া ন প্রদাসৈভ্যে যে। তূঙক্তে শেন 
এব পঃ | ১২॥ 
যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত দেবগণ ষে অভীষ্ট 
ভোগ €তামাদিগকে দিবেন, তাহাদিগকে 
তর্দত্ত (অব্ল) না দিয়! যে খায়, সে চোর ।১২। 
শঙ্কর ও শ্রীধর শ্বামী বলেন, (বলিবার 
বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় ন) “পঞ্চ 
যক্ঞার্দিভিরদত্বা,” পঞ্চযজ্ঞা্ির দ্বারা ন। দিয়া 
যে থাম, সে চোর । পঞ্চষজ্ঞ যথা--. 
অধ্যাপনং ব্রহ্মষর্জঃ পিতৃষজ্ঞস্ত তর্পণম্‌। 
হোমো! দেবো! বলিভৌতো বৃষজ্োহতিথি- 
ভোজনম্‌ ॥ 
অর্থাৎ ব্রক্ষবজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ বা 
তর্পণ, দৈবযজ্ঞ বা হৌম,ভূতষজ্ঞ বা বলি, এবং 
নরষজ্ঞ বা অতিথি-তোজন। ইহ ম্মরণ রাখা! 
কর্তব) যে, পশ্ীধর পঞ্চযজ্জেরদত্1” বলেন না, 
“পঞ্চবঞ্জার্দিভিরদত্বা” বলেন। , 


যক্তঞশিষ্টাশিনঃ সস্তো মুচ্যস্তে সর্ববকিন্থিষৈঃ। 
ভুঞ্জতে ০৩ ত্বঘং পাপা যে পচস্ত্যাত্ব- 
'কারণাৎ ॥১৩॥ 


ষে সঙ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, 
তাহার! সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহার! 
কেবদ আপনার জন্ত পাক করে, সেই পাপি- 
ষ্ঠের! পাপভোঞ্জন করে। ১৩। 
অন্নান্তবস্তি ভূতানি পর্জস্রাদক্নসম্ভবঃ | 
ষজ্ঞান্ত বতি পর্জন্ো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুন্তবঃ ॥ ১৭ | 
অন্ন হইতে ভূত-সকল:উৎপন্ন $ পর্জন্ত 


বঙ্কিমচন্দ্র গ্রস্থাবলী। 


হইতে অন্ন জন্মে ; যজ্ঞ হইত প্ঙ্জন্ঠ ' জন্মে । 
কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপভি.।.১৪। 

পঙ্জন্ত একটি বৈদিক দেবতা । তিনি বৃষ্টি 
করেন। এখানে পঞ্জন্ত অর্থে বৃষ্টি বুবিলেই: 
হইবে। 

অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি। কথাট 
ঠিক ঈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয়, এবং 
বোধগম্য বটে। টীকাকারের! বুঝাইয়াছেন, 
অন্ন রূপাস্তরে শুক্র-শোণিত হয়, তাহা! হইতে 
জীব জন্মে। ইহাই যথেষ্ট । 

তার পর, বুট্টি হইতে অন্ন। তাহাও 
স্বাকার কর! যাইতে পারে ; কেন না, বুট 
না হইলে ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হইতে 
বৃষ্টি, এ কথাট। বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবে 
না। চীকাকারের] বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ 
জন্মে। অন্য ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে। 


_ অধিকাংশ মেঘ ধূম ব্যতীত জন্মে। যে দেশে 


যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি ুয়। €স 
যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ব এ স্থলে আলো- 
চিত হইতেছে না। তবে কি ভগবদুক্তি 
অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক? ক্রমশঃ তাহাই 
বুঝইতেছি। 

কর্ম ব্রহ্ষোন্তবং বিদ্ধি বন্ধাক্ষরসমুন্তবম্‌। 

তম্মাৎ সর্বগতং ব্রঙ্গ নিত্যং যজ্ঞে॥ প্রতি- 

ৃ ঠিতম্‌ ॥১৫। 

কন্ম ব্র্ম হইতে উদ্ভূত জানিও ব্রহ্ম 
অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত ; অতএব সর্বগত ক্রহ্ধ 
নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।.১৫। 

টীকাকারের। বলেন, ব্রহ্ম শব্দে এখানে 
বেদ বুঝিবে; অক্ষর পরুমাত্া। তবে 
কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম 
চরণে ব্রক্ধ শব্দে বেদ বুঝিয়া, দ্বিতীয় চরণে-ক্রহ্ম 
শব্দে পরব্রদ্ধ বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না। 
কাশীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এবং অন্ঠান্ত 
অন্থবাদকের৷ এই মতের অন্থবস্তা হইয়াছেন। 


কিন্তু শঙ্করা চার্যয* ্থয়ং ছিতীয় চরণেও ব্রশ্ম 
শবে বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের 
ছুই প্রকার অর্থ করা যায়। 
প্রথম, শ্রীধরাদির মতে__ 
“কব বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম 
হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ; অতএব সর্বগত ব্রহ্ম 
, নিক্নতই যজ্ডে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।” 
দ্বিতীয়, শঙ্করাচার্ধেযর মতে__ 
কর্ম বেদ হইতে এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে 
সমৃত্ভূত হইরাছে; অতএব বেদ সর্ধার্থ-প্রকা- 
শকত্ব হেতু নিয়তই যজ্জে প্রতিষ্ঠিত আছেন।” 
পাঠকের বে ব্যাখ্যা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ 
করিতে পারেন ;স্থুল তাৎপর্ষের বিদ্ব কোনও 
ব্যাখ্যাতেই ₹ইবে ন]। 
এবং প্রবর্তিশ্রং চক্র নানুবর্তয়তীহ যঃ।. 
অধায়ুপিক্দ্িয়ারামে। মোঘং পার্থ স 
জীবতি ॥ ১৬॥ 
এইরূপ প্রবর্তিত চক্রের যে অনুবস্তা না 
হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দ্িয়ারাম, হে পার্থ, 
সে অনর্থক জীবনধারণ করে । ১৬। 
(ইন্দরিরস্থখে যাহার আরাম,সেই ইন্জিয়া- 
রাম ।) 
ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম, কর্খ 
হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, 


অন্ন হইতে জীব । টীকাকা বরের! ইহাকে জগচ্চক্র 


বলিয়াছেন। কম্ম করিলে এই জগচ্চক্রের অঙ্থ- 
বর্তন কর! হইল । কেন না, কর্ম হইতে যজ্ঞ 
হইবে,যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইতে অন্ন 
হইবে, অল্প হইতে জীবনযাক্রা-নির্বাহ হইবে। 
এই হুইল চক্রের একভাগ | এ ভাগ সত্য নহে ; 
কেন না, আমরা জানি, কর্ম করিলেই যজ্ঞ * 


* যদি বল, শ্রোত -নমার্ত কণ্ধই কর্ম, 
কাজেই যঙ্জ ভিন কর্ম নাই, তাহা হইলে “ন 
হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত)কর্মকৎ,” 


, বেদ? বেদ হইতে কম্ম। 


₹১১ 


হয় না, যজ্ঞ করিলেই মেধ হয় না, মেঘ, হই" 
লেই শশ্ত হয় না(সকল“নৈঘে বুষ্টি নাই 
এবং অতিবৃষ্টিও আছে) ইতাদি। পক্ষান্তরে, 
যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, 
বিন! মেঘেও শস্য হয় ( বথ। রবিখন্দ )১ শস্য 
বনাও জীবনযাআআ-নির্ববাহ হয়, ( উদাহরণ, 
সকল অসভা ও অর্ধসভ্য জাতি মৃগন্না বা পশু- 
পালন করিয়! থায়).ইত্যাদি। 
চক্রের দ্বিতীয় জাগ এই যে, ব্রহ্ম হইতে 
ইহনও বিরোধের 
বন্ধ হইতে বেদ না বলিয়া» অনেকে 
বলেন, বেদ অপৌরুষের । অনেকে বলিতে 
পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ব্রহ্ম সস্ভৃতও 
নহে, খবিপ্রণীত মাক্ত, তাহার প্রমাণ বেদেই 
আছে । তার পর, বেদ হইতে কর্ম এ কথ! 
কেবল শ্রোত কর্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার 
কর্ধ-সন্বন্ধে সত্য নহে পাঠক দেখিবেন, 
দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ পধ্যন্ত 
আমর) অনৈসর্গিক কথার ঘোরতর আবর্তে 
পড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক 0730197- 
07০ কথা। এখানে মহর্ষিতুল্য প্রাচীন 
ভাষ্যকারের! কেহই সহায় নহেন; তাহারা 
বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভায়া অনায়াসে 
উত্তীর্ণ হইয়। গিয়্াছেন। আমরা শ্রেচ্ছের 
শিষ্য; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। 
তবে ইহা! আমর] অনায়াসে বুঝিতে পারিব 
যে, গীত বিজ্ঞানবিষ্পক গ্রন্থ নহে । বিশুদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক তব্প্রচার জন্য 17050167 ব। 
10515 ইহার প্রণয়ন করেন নাই | তিন 
সহন্র বৎসর পূর্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, 
উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার 
প্রত্যাশা করা যার ন! 
«ম শ্লোক ), এবং “শরারধাত্রাপি চেন 
প্রসিধ্যেদ কশ্মণঃ” (৮ম গ্রে।ক) ইত্যাদি 
বাক্যের অর্থ নাই। 


তবে, পাঠক বলিতে পারেন ' হে, ধাহা 
তুমি তগবছুক্তি 'খলিতেছ, তাহ! ত্রশৃত্ ও 
অসত্যশূন্ত হওয়াই উচিত। অবৈজ্ানিক 
হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথ! কি 
প্রকারে সম্ভবে? 
, কিন্ত এই সাতটি গ্লোক ষে ভগধৃজি, 
তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি পূর্বেই 
বণিয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে,তাহাই 
যে ভগবছুক্তি, এমন কথা বিশ্বাস কর] উচিত 
নহে। আমি.বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকথিত ধশ্ম 
অন্ত কর্তুক সঞ্কলিত হইয়াছে । যিনি সঙ্কলন 
করিয়াছেন, তাহার নিজের মতামত অবশ্ঠ 
ছিল। তিনি ষেনিজ সঙ্কলিত গ্রন্থের কোথাও 
নিজের মত চালান নাই) ইহ! সম্ভব নহে। 
শ্রীধর ম্বামীর শ্ায় টীকাকারও সঙ্কলনকর্তা- 
সম্বন্ধে প্প্রায়শ:  শ্রীকৃষ্ণমুখাধিনিঃকৃতানেব 
শ্লোকানলিখৎ?” ইহা বলিয়া শ্বীকার করি- 
যাছেন য়ে। “কাংশ্চিৎ তৎ্সজতয়ে ব্যরচৎ।” 
এখানে দেথতে পাইতেছি, কৃষ্টোক্ত নিফাম 
ধন্মের সঙ্গে এই সাতটি ফ্লোকের, বিশেষ 
বিরোধ। এন্দন্য ইহা ভগবছুত্তি নহে, সঙ্ক- 
লনকর্তার মহ_ ইহাই আমার বিশ্বাপ। 
তবে ইহাও আমার বক্তব্য যে, ইহা যদি 
প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণোক্তি ই হয়, তবে যেএ সকল 
কথ উদ্বিংশ শতান্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়] 
উঠিত ছিল,এমন বিশ্বীসআমার নাই। আমি 
“কুষ্চরিত্রে” দেখাইয়াছি যে কৃষ্ণ মাম্থষী 
শক্তির দ্বারা পার্থিব কর্্সসকল নির্বাহ করেন) 


ধরণী শক্তি দ্বারা নছে। মনুষ্যত্বের আদর্শে 


বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মনুষ্যদেহ গ্রহণ করা 
বুঝা যায় না। কৃষ্ণ যদ্দি মানবশরীরধারী, 
ঈশ্বর হয়েন, তবে তাহার মান্ুষী' শক্তি ভিন্ন 
এঁশী শক্তির দ্বারা কাধ্য কর! অসস্ভব,কেন না) 


কোন মানুষেরই প্রশী শক্তি নাই- মাস্থষের : 


আদর্শেও থাকিতে পারে ন1। কেবল মাষী 


শক্তির ফণ যেধর্্মতত্ব, তাহাতে তি সহ 
বৎসর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা করা 
যায় ন1। ঈশ্বরের তাহ! অতিপ্রেত নছে। ,. 

আর) এই ঠবজ্ঞানিকতা-সম্ধদ্ধে আর 
একটা কথা আঁছে। ' মনে কর,.এখন ঈশ্বর 
অচগরহ করিয়া! নৃতন ধর্ঘমতত্ব' গরচার করি- 
লেন? গখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান 
অতিক্রম করিয়া,নিজের সর্বজ্ঞহাপ্রভাবে আর 
তিন চারি হাঞ্জার বৎসর পরে বিজ্ঞান ষে অব. 
স্থায় দাড়াইবে,তাহার সহিত শুসঙ্গতি রাখি- 
লেন। বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুতগতি, তাহাতে 
তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞানে ষেকি 
ন1 করিবে, তাহ। বল1 যায় না। তখনখ্য় 
ত মনুষ্য জীবস্ত মন্নষ্য হাতে গড়িয়া সৃষ্ট 
করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তধি- 
মণ্ডল * বা রোহিণী নক্ষত্র বেড়াইয়! 
আসিবে, হিমালয়ের উপর গীডাইয়! মঙ্গলাদি 
গ্রহ-উপগ্রহবাপী ক্ভতকিমাঁকার জীবগণের 
সঙ্গে কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে, এ বেল] ও 
বেল| সুর্যলোকে অগ্নিভোক্নের নিমন্ত্রণ 
রাখিতে যাইবে । মনে কর, ভগবান্‌ সর্ব 
জতা প্রযুক্ত এই ভাবী,বিজঞানের সঙ্গে নুদঙ্গতি 
রাখিয়া তছুপযোগী ভাষায় নৃতন ধর্মতত্ব প্রচার 
করিলেন। করিলে, শুনিবে কে? অন্বর্তা 
হুইবে কে ? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি 
সময়োপযোগী ভাষায় প্রচারিত হওয়া! উচিত। 
তাঁর পর, ক্রমশঃ মান্থষের জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে) 
নেই প্রাচীন-কালোপযোগী ভাষার .দেশ-কাঁল 
পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা! হইতে পারে। সেই 
জনাই শঙ্করাদি দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত কৃত-গীতা- 
ভাষ্য থাকিতেও আমার ন্যানর মূর্খ অভিনব 
ভাষ্য-রচনার সাহসী। 

এই সাতটি গ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অপত্যে 
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আউ্রমগবদগীতা | 


কলক্িত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই 
তিনটি উত্তর দিলাম । দ্বিতীয় আপত্তি এই 
. উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতটি ক্লক 
 রীতোক্ত নিষ্কাম ধর্দের বিরোধী । এ আপত্তি 
অতি যথার্থ। তবে এই কয়টি শ্লোক কেন 
'এখানে "আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কুর ও 
ভীধর যেরূপ দ্ষ়্াছেন, ভাগ নবম ফ্লৌকের 
টীকায় বলিয়াছি। মধূনদন সরন্বতী যে উত্তর 
দিয়াছেন,তাহ! অপেক্ষারত সঙ্গত বোধ হইতে 
পারে। পরিক্রীজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন তাহার 
মর্মার্থ তি বিশদরূপে 'বুঝিয়্াছেন, অতএব 
উহার রত গীনার্থ-দন্দীপনী নায়ী টীকা 
হইতে এ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 

“সহষজ্ঞ” অর্থাৎ কর্মাধিকারী ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে সম্থোধন করিয়া প্রজাপতি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কামা কর্শেরই 
উদেঘাষণা হইল; কিন্তু “ম! কর্ম্মফলহেতুতূ 2১” 
এই বচনে কাম্য কর্মের নিষেধও করা হইয়াছে 
এবং গীতাতেও কাম্য কর্মের গ্রসঙ্গ নাই, 
এজন ব্রঙ্গার উক্তি এ স্থলে নিতাত্ত অসঙ্গত 
বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু বিচার করিয়। 
দেখলে এ আশঙ্কা বিদু'রিত হইবে। খপ্রজাগণ, 
তোমরা কামন| করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্ত যজ্ঞের 
অনুষ্ঠঠন করিও”, ব্রহ্ম! এ কথা বলেন নাই। 


কর্তব্যান্তরোধে কর্মের মঙ্টষ্ঠান করিবে, ইহাই 


ব্রদ্ধার উদদদগ্র । কিস্তু এই কর্মসাধনমধ্যে 
যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারহ ঘোষ- 
পার্থ ব্রহ্ম। বলিলেন, "তোমর! নিয়মিত যজ্ঞের 


অনুষ্ঠান করিও । তাহারই অলৌকিক প্রভাবে 


তোমরা যখন যাহ বাসনা করিবে, তাহা*সিদ্ধ 


করিলেও উহা! স্বপ্ত এব প্রা হইবে। ফলে 
ইচ্ছা না খাকিলেও কর্দোর স্বভাবগুণেই ফল 


উৎপন্ন হইয়। থাকে ।” 


আমার বোঁধ হয়,আমার পাঠকের নিকট 
শঙ্কর ও শরীরের উত্তরের স্তায়, এ উত্তরও 
সন্তোষজনক হইবে না। কিন্তু বিচারে ব! 
প্রতিবাদে আমার কোন প্রয়োজন - নাই। 
সাতটি শ্লোকের ভিতর একটি রহস্য আছে, 
তাহ দেখাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইব। 
গীতাকার বলিতেছেন ষে-- 
সহযজঞা: প্রজা: হট] পুরোবাচ প্রজ্গাপতিঃ।* 
এ কথ! গীতাকার নিজে হইতে বলেন 
নাই। এইন্বপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে প্রচ- 
লিত ছিল। মন্ুসংহিতায় আছে; 
“কম্মাতুনাঞ দেবানাং সোইস্থজৎ প্রাণিনাং 
প্রতুঃ। 
সাধ্যাবাঞ গণং হুক্ং যজ্ঞের সনাতনম্।” 
১-২২। ইত্যাি। 
যজ্জের দ্বারা যে দেবগণ পারতুষ্ট ও প্রসন্ন 
তয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফলদান 
করেন, ই! বৈদিক ধর্ণের স্ুলাংশ। ইহাই 
লৌকিক ধর্ম । 
এখন,পূর্ববপ্রচলিত প্রাচীন নি ধর্মের 
প্রতি ধশ্মসস্কারকের কিদ্প আচরণ করা 
কর্তব্য? এমন গৌকিক ধর্শ নাই এবং 
হউতেও পারে নাযে, তাহাতে উপধর্শের 
কোন৪ সম্বন্ধ নাই। যিনি ধর্মসংস্করণে 
গ্ুবৃত, তিনি সেই লৌকিক বিশ্বাসযুক্ত উপ- 
ধর্মের গ্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন? 
কেহ কেহ বলেন,তাহার একেবারে উচ্ছেদ 


হইতে থাকিবে । লোকে আম্রেরই অন্ত যেমন কর্তবা। মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্ত 

আম্মবৃক্ষ রোপণ করে কিন্তু ছায় ওঁ হুকুলের তাহার ও তাহার পরবর্তী মহাপুরুষগণের তর- . 
সটগন্ধ তাহার! বিনা চেষ্টান্ডেই পাইয়া থাকে, বারির প্রোর তত বেণী না থাকিলে,তিনি কৃত- : 
সেইরূপ কর্তব্যের অন্থরোধেই কম্ধ সাধন 
করিবে, বিস্ত অনুষ্ঠানের ফল-কামনা না 





* ইহার অনুবাদ পূর্বে দেওয়! হইয়াছে? 


৯৪, 


কার্য হইতে পাঁরিতেন না।" বীু্ নিজে 
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কেবল আপন ইিয়ন্থখেষ জন্ত কর্ম করে। 


যীহুদা ধর্মের উপরেই আপনার প্রচারিত ধর্দঘ-' ৪যোডশ গ্লোকে তাহাদিগকে “ইন্দিয়ায়াম”্বলা 


তত্ব সংস্থার্িত করিয়াছিলেন । তার পর খঙ্টীয় 
ধর্ম ষে রোমক-সাম্রাজ্য চইতে প্রাচীন উপ- 
ধর্মকে একেবারে দুরীকৃত ফরিয়াছিল,তাহার 
একমাত্র কারণ এই ষে, রোঁমক-সাত্রাজ্যের 
প্রাচীন ধর্ম তখন একেবারে, জীবনশুন্য 
হইয়াছিল। যাহা জীবনশূন্য, তাহার মৃত 
দেহট। ফেলিয়া দেওয়া বড় কঠিন কাজ 
নতে | পক্ষাতরে, শাক্যসিংহের ধরব, প্রাচীন 
ধর্মের লক্ষে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ব হয় নাই। 
গীতাকাঁরও বৈদিক ধর্মের প্রতি খড়গহস্ত 
নছেন। তিনি জাঁনিতেন যে, তীহার কথিত 
নিফ্ষাম কর্্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, কখনও 
লৌকিক ধর্মের সমন্ত স্থান অধিকার করিতে 
পারিবে না । তবে লৌকিক ধর্ম বজায় থাকিতে 
ইহার দ্বার! রকুষ্টর্ূপে সেই লৌকিক ধর্মের 
বিশুদ্ধদীধন হইতে পারিরে। এজন তিনি 
সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছক নহেন। ধাহারা 


দিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া- 


ছিলেন, তাহার মধ্যে তাহাকে আমরা গণনা 
করিয়াছি। কিন্তু তাহার কত যেবিদ্রোহ, 
তাহার সীম! খই পর্্যস্ত যে,বেদে ধশ্ম আছে; 
তাহা অসম্পূর্ণ, নিক্ষায কর্ম্মষোগাদির দ্বার! 


সম্পূর্ণ করিতে হইবে । এই জন্য তিনি টৈদিক 


হইয়াছে? তত্ভিন্ন দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আছে, 
তাহার! প্রচলিত ধন্ম্শহথসারে যঙ্ঞাদি করিয়া 
যজ্ঞবিশিষ্ট ভোজন করে। দশম হইতে 
পঞ্চদশ গ্লেকে তাহাদেরই কথ! বল: হুইল।* 
তাহাদের অন্তত: এই গ্রশংসা কর! যাইতে 
পারে ষে, তাহার “উক্জিয়ারাঘ” নহে--প্রচ- 
লিত ধর্মান্থসারে চলিয়] থাকে | যদিও তাহা- 
দের ধন উপধর্মমাজ, তথাপি তাহার! ঈশ্ব-. 
রোপাসক ; কেন ন', ঈশ্বর যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। 
এই কথার তাৎপর্য আমরা পরে বুঝিব । 
দেখিব যে, কৃষ্ণ বলিন্কেছেন যে, আমি ভিন্ন 
দেবত। নাই । যাহার! অন্য দেবতার উপাসনা 
করে, তাহার। আমারই উপাধনা করে। সে 
উপসনাকে তিনি অবৈধ উপাসনা বলিয়াছেন। 
কিন্ত তথাপি ভাহাও তাহার উপাসন।, এবং 
তিনিই তাহার ফগদাতা, ইহাও বলিয়াছেন । 
এখন জিজ্ঞাস্য, কাহাদের মতটা উদার? 
যাহার! বলেন যে,টবধ অবৈধ উপাননা অনস্ত 
নরকের পথ, ন! ধহারা বলেন ষে,টবধ হউক 
আর গুবৈধ হউক. উপাসন! মাত্র, ঈশ্বরের 
গ্রহ? কি'বৈধ, অবৈধ ভার /জ্ঞানের 
উপর নির্ভর ঝরে। কাহাদের মত উদার? 
বাহার! বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্য উপাসক 


সকাম ধশ্শকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন | কিন্তু নিকৃষ্ট ঈশ্বর কর্তৃক পক্সিত্যক্ত হইবে,ন! ধাহারা বলেন 


বলিয়া যে তাহার কোনও প্রকার গুণ ন্মাই, 
এমন কথা বলেন না। তাহার গুণসম্বন্ধে 
এখানে গীতাকার যাহা! বলেন, বুঝাইতেছি | 

যাহার কশ্ম করে (সকলেই কশ্ম করে ), 
তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হই- 
তেছে। প্রথম,যাহার! নিক্ষামক ম্ম্ণ এবং যাহারা 
নিফাম কশ্বযোগের ঘারা জ্ঞানমাগে আরোহণ 
করিয়াছে,তাহাদের সপ্চদশ সশ্লোকে“আত্মরতি” 
ব। “আত্মারাম”্বল। হইয়াছে। দ্বিতীয়,যাহার। 


, ষে, ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাসকের 


হৃদয়ের ভাব দেখেন? কে নরকে যাইবে, 
বে বলে ধে, নিক়াকারের উপাসনা ন।! 
করিলেই অনন্ত নরক, পলা! ষে যেমন বুঝে, 
তেমনই উপাসনা করে। 

“গাব 0858180569 বা অমাদের 
লালদীঘি সবই জল। কিস্তৃজল গঙ্গা! নহে, 
0850190956৪. নহে বা লালদীঘি নহে। 


“জল মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়েজনীর” 


বলিলে কখনও বুঝাইবে ন] 'ষে, গঙ্গ। মনুষ্য: 
জীবনের পক্ষে নিতান্ত . প্রয়োজনীয় বা 
05197 955৪ তজ্জন্ত নিতান্ত গ্রয়োজ শীয় 
বা! লালদীঘি তজ্জন্ক বা প্রয়ৌজনীয়। অতএব 


বিযুঃ সর্ববণাপক বলিয়া বজ্ঞ বিষ, ম্ঘতএব 


শ্যজ্ঞার্থে” বলিলে “বিঝ ৫েঁপ বুঝিতে হইবে, 
এ কথা খাটে না। 

আঁর কোন৭ অর্থশঙ্করাচার্যোর অভিপ্রেত 
হইতে পারে কি না,এখন দেখা যাউক | আর 
কোন. অভি প্রায়ই খু'জিয়া পাওয়া যায় না-_ 
তবে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাঁহ1 উদ্ধত করি- 
য্নাছি, তাহাতে যা হউক একট] কিছু পাওয়া 
যার। সে কথার তাৎ্পর্যয এই যে, ইন্দ্র এবং 
অন্ঠান্ত দেবগণ কুরুক্ষেত্রে ন্ত করেন । সেই 
দেবগণের মধ্যে বিষুত একজন | সেই* যজ্ঞ 
ইনি অন্য দেনতার্দিগের উপর প্রাধান্ত ' লাভ 
করেন এবং তজ্জন্ত যজ্ত বলিয়া! পরিচিত হইয়।- 


'ছেন। অতএব এই বিজু ঈশ্বর নহেন। আর 


পঁঁচট। দেবতার মধো একজন মাত্র মাদৌ 


আব পাঁচটা! দেবতার সঙ্গে সমান । শঙ্ক তরাচার্য্য-. 
কৃত ব্যাখ্যা এই যে,“ষজ্ঞেো ৫ব বিষুগ্রিতি শ্রুতে- 


জজ ঈশ্বর:1” এখন যাহা! ৰলিবেন-যে, যদি 


শ্যজোঠব বিষ্ুংশ ইহ স্বীকার করিলে, বজ 


ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন 


কথ|। কোনও মতেই ম্বীকান্র করা যায় না। 
শঙ্করাচার্যোর ন্যায় পপ্ডি্গ ছুই সহম্র বৎ 


সরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কি 


ন! সন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, 
তাঁহার পাছুক। বহন করিবার হৌগ্যে। তবে 
দেশ-কাল-পান্র রিবেচন! করিয়া আমাদের 
স্মরণ করিতে হইবে যেঃগীতা যে আগ্মস্ত স্মন্ত 
্রীক্চের মুখপন্র-বনির্গত, ইহা তিনি বিশ্বাস 
করিতেন ব! করিতে বাধ্য। কাজেই এখানে 
অপরের উক্তি কিছু আছে বা যোড়! ভাড়া 
আছে, এমন কথ। তিনি মুখেও আনিতে 


পারেন না। পক্ষান্তরে, হদ্দি ষন্ের প্রচপণিত 
অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, বৈদিক ক্রিয়া 
“কলাপের অর্থাৎ সকাম কর্খের উংসাহ দেওয়া 
হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত হয়। কেন 
নও এ পর্যাস্ত শ্রঞফ সকাম কর্ম অপ্রখংসিত 
ও নিষ্কা কর্ণ অন্থজাত করিয়া আমিতেছেন। 
এই জন্য এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ 
প্রয়োজন ছিহু। তাত! বলিয্াও পরবর্তাঁ করটি 
শ্লোকেও কোন উপায় নাই। সেসকলে 
য্ঞার্থ কামা কর্মমই বুঝাইতে হইয়াছে । গীতার 
এইরূপ কামা কর্মের বিধি থাকারু কারণ 
বোড়শ প্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর চার্যয বলিয়াছেন 
ষে,প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্টাযোগ্যতা-প্রাপ্তির জন্তু 
অনাস্মজ্জ ব্যক্তি কর্মযোগানুষ্টান, করিবে। 
ইহার জন্য 'ন কর্খণামনারভ্তাৎ” ইত্যাদি 
যুক্তি পুর্ববে কথিত হইয়াছে )কিন্ক অনাত্মজ্ঞের 
কম্মণন। করার অনেক বে ছি ইহাই 
কখিত হইতেছে। 
 শ্রীধর স্বামী শঙ্করাঁচার্যোর অন্ত ৷ তিনি 
নবম শ্লেকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বুঝিয়া- 
ছেন। ' তিনি বলেন যে, সামান্যতঃ অকণ্র 
(কর্মশূন্ভত! ) হইতে কামা কণ্ম্ শ্রেষ্ঠ। এই 
জন্য পরবর্তী শ্লোক কয়টি ক্ধিত হইয়াছে । 
সেই পরবস্তা শ্লোক কি, তাচা £নয়ে 
জানিতে পারিবেন। আহার ব্যাথ্যায় প্রবৃত্ত 
হইবার পুর্বে যদি আমরা কে হু শঙ্করা চার্যযরুত 
নবম শ্লোকের যজ্জ শব্দের ব্যাথা গ্র্ণ করিতে 
ইচ্ছুক ন! হুই, তবে তাচার ার একটা 
সদর্থের সন্ধান করা আমদের কর্তব্য । 
বজ্ঞ শব্দের মৌক অর্থই এখানে গ্রহণ 
করিলে সঙ কি? যক্গ ধাতু দেব পৃজার্থে। 
অতএব যজ্ঞের মৌগিক অর্থ দেবোপাসন]। 
যেখ।নে বহু দেবতার উপসনা শ্বীকৃত,সেখনে 
সকল দেবতার পৃ্জা যজ্ঞ । কিন্ত যেখানে এক 
ঈশ্বরই সর্ববদেবময়, যথা-_ 


৪৬ 


« যেংপ্যন্টদেবতাতক্কা৷ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্িতীঃ। 
তেংপি মাষ্ব কৌন্তেয় বজন্ত্যবিধি- 
পূর্ববকম 1” ২৩। গীতা, ৯ অ। 
সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধনা। ভগবান্‌ 
তাহাই ন্বয়ং বলিতেছেন 
“অহং হি সর্বযজা নাং ভোক্তা চ প্রভূরেব 
চ 1৮২৪ ॥ গীতা, ৯ অ। 
যজ, ধাতু এবং যজ্ঞ শব্ধ এইরূপ ঈশ্বরারা- 
_ ধনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপরি- 
ধৃত গ্লোকে তিন্টি উদাহরণ আছে । আরও 
অনেক দেওষা যাইতে পারে-_ 
“ভূতানি বাস্ত ভূতেজ্য। যাত্তি মদ্যাজিনে- 
হপি মাম্।” গীতা, ২৫, ১* অ। 
"বজানাং জপযজঞোহশ্মি স্থবিরাণাং ছিমালয়ঃ |” 
গীতা) ২৫, ১৭ অ। 
অন্ত গ্রন্থেও যজ্ঞ শব্দের. ঈশ্বরারাধনার্থে 
ব্যবহার অনেক দেখ। যায় যথ। মহাভারতে 
“বাকৃযজ্েনার্চিতো। দেবঃ শ্রীয়তাং মে জনা 
দন ।” শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায় ॥ 
এখন এই নবম স্কোকে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বরা- 
রাধন! বুঝিদল কি প্রত্যবায় আছে? তাহা 
করিলে, এই শ্লোকের সদর্থ ও হয়, সুসঙজত 
অর্থও হয়। 
কিন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্য।খ্য! গ্রহণ করি- 
বার পক্ষে [কচু আপত্তি আছে । একটি 
আপত্তি এইট -এ* শোকের পরবত্তী কয় 
শ্লোকে যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহৃত ইয়া।ছ 7? পেখ।নে 
যজ শবে ঈশ্বর, এমন "বুঝায় না| “সহ- 
যজ্ঞাঃ প্রজা: প্যজ্ঞভাবিতাঃ দেবা১” “্ষজ্ঞ- 
শিষ্টাশিনঃ” খ্বজঃ কম্ম সমুদ্ভব" গ্যজ্ঞে প্রতি- 
ঠিতম্‌” ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শবে বিষ বা 
ঈশ্বর বুঝাইজে পারে নাঁ। এখন ৯ম স্কোকে 
যজ্ শব এক অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার 
পরেই দশম, হাদশ, অয়োদশ, চতুর্দশ) পঞ্চ 
দশ ক্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব ব্যবহার কর! 


নিতান্ত অসম্ভব। সামান্ত লেখকও এরূপ করে 
না, গীতাপ্রণেত। যে এরূপ করিরেন, ইহা! 
নিতান্ত অসম্ভব । হয় গীতাকর্তা রচনায় নিতান্ত 
অপটু, নয় শঙ্করাদিকৃত বন্ত শবের এই অর্থ 
রাস্ত। এ ছুইয়ের একটাও স্বীকার যায় না। 
যদি ত না যার, ভবে ম্বীকার করিতে হইবে 
যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্যন্ত একাথেই 
যজ্ঞ শব ব্যবন্বত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের 
পর একট! যোড়াতাড়া আছে। 

প্রথমতঃ দেখ! যাইতেছে, যজ্ঞ বিষুখর নাম 
নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, যজ্ঞ বিসুর 
নাম। কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। হে 
যজ্ঞ 1 বলিলে কেহই বুঝিবে ন] যে, “হে 
বিষে] !? বলিয়। ডাকিতেছি। পবিষুঃর দশ 
অবতার” এ কথার পরিবর্তে কখনও বণ। যার 
ন1 যেখ্যজের দশ অবতার” । "যজ্ঞ শঙ্খচক্র- 
গদা-পন্মধারী বনমালী” বলিলে লোকে 
হাসিবে। তবে শঙ্করাচার্ধ্য কেন বলেন যে,, 
ষঙ্ঞার্থে বির? কেন বলেন, তাহ] তিনি 
বলিয়াছেন । ্যজ্ঞে। টব বিষু্রিতি শুতে” 
যজ্ঞ বিষ ইহা! বেদে আছে। 

শতপথ ব্রাহ্মণে * কথিত. আছে যেঅগ্নি, 

ইন্দ্র সোম? মঘ, বিজু প্রভৃতি দেবগণ 'কুর- 
ক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তাহারা ষজ্ঞকালে 
এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদিগের মধ্যে 
যিনি শ্রম, তপ, অদ্ধা, যজ্ঞ আহুতির দ্বার 
যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগঠঙ হইতে পারিবেন, 
তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। 
তাহ! প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতার্দিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথ ব্রাহ্মণ 
হুইতে উদ্ধৃত করিষ্ডেছি। 

"তদ্িষু॥ প্রথমং প্রাপ।'স দেবানাং শ্রুষ্ঠো- 
ইভবৎ। তন্মাদাহুবি ফুদে বানাং শ্রেষ্ঠ ইতি। 


' কক ১৪।১। ১ 


|মন্তগবদগীতা | ৯৭ 


সব: স বিজর্ষজ: সং । স যঃ স যড্োহসৌ স 
আদিত্যঃ। 

অর্থ-_ইহা 1ৰষুণ প্রথমে পাইলেন । তিনি 
দেবতািগের শ্রেষ্ঠ হইলেন । তাই বলে, বিষুঃ 
দেবতাদ্দিগের শ্রেষ্ঠ, যে সেই ৰিষুঃ। যজ্ঞ 
সেই | ষে সেই যজ্ঞ, সেই আদিত্য ।” 

পুনশ্চ ঠতত্তিরীররসংহিতায় “শিপিবিষগায়” 
শব্দের এইরূপ ব্যাধ্যা আছ ।--“ষজ্ঞো টব 
বিষুখঃ পশবঃ শিপিঃ | যজ্ঞ এব পশু প্রতিষ্ঠতি 
* ভট্ট ভাক্কর [মশ্রও পিখিরাছেন, *্যজ্ঞে| বৈ 
বিষু্ঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতি 1৮ 

অতএব শঙ্করাচার্যের কথা ঠিক-_ 
শ্রুতিতে যজ্ঞক শিষু বল! হইয়াছে । কিন্বকি 
অর্থে? একটা অথ এইট *ইতে পারে যে,বিষুঃ 
যজ্ঞ, কেন না, সর্বব্যাপী। ভটু ভাস্কর মিশ্রও 
আই বপিপাছেন। তিনি বগেন,বিষ্কঃ পশব: 
শিপিপিতি শ্রতে: সর্বপ্রাণাছ্্তর্য। মিতেন 
প্রবিষ্ট ইতার্থঃ1” 

এই গীতার ভিতর সন্ধান করিলেই 
পাওয়া যাইবে, 
«অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ; খ্বধাহমহযোৌষধম্‌। 
মন্ত্রোৎহমহমেবাজ্যমত্মগ্রিরতং হুতম্‌ ॥” 

গীত1,) ৯অ, ১৬। 

আমি ক্রতৃ,ঃ আমি যন্ত্র, আম স্বধা, আমি 
ওঁষধ, আমি মন্ত্র, আম ঘ্বৃত,। আঘি অগ্নি, 
আমি হবন। 

বদ তাই হয়ঃ তবে বিষণ যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ 
বিষু। নহে । বিধুও সর্বময় এজন তিনি মন্ত্র 
তান দ্বত,তিনি অগ্নি) কিন্তুমন্ত্র ও নিষু নহে 
স্বতও বিষুঃ নহে, অগ্রিও বিষু্জ নহে। অতএব 
বিজু যজ্ঞ, কিন্তু যজ 1বসুষ্ঠ নহে, ইহা যদি সত্য 
হয় তবে শঙ্কগাচার্ধে;র ব্যাখ্যা খাটে না। 

* ইহ! আরম 220 সংগ্রহ হইতে ভূলি- 
লাম। কিন্ত এচটু সন্দেহের বিষয় আছে। 

১৩--১৪ ৃ 


স্তাআআরতিরেৰ স্তাদা অ্বতৃপশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্তেব চ সন্্টস্তশ্য কার্য)ং ন বিদ্ভতে ॥১৭॥ 

যে মন্কষ্যের আত্মীতেই রতি, ধিনি আবু 
তৃপ্ধ, আত্মাতেই যিঁন সন্ত, তাহার কার্ধ্য 
নাই । ১৭। 

দ্বিবধ মনুষ্য, এক ইন্দট্রয়ারাম (১৫ শ্লোক 
দেখ), দ্বিতায় আত্মারাম | ষে আত্মজ্ঞাননিষ্ট) 
সেই আত্মারাম : স।ংখ্যধোগ তাহারই জন্ত। 
এই শ্লে'কে তাহারই কথা হইঠেছে। 

ইতিপুর্ব্বে বল! হইয়াছে যে, কেহই কর্শ 
না কিয়া ক্ষণঘাত্র থাকিতে পারে না। কর্ণ 
ব্যতীত কাঙ্বারও জীবনযাত্র!ও নির্বাহ হয় 
ন1। আবার এখন বলা হইতেছে যে, ব্যক্কি- 
বিশেষের কশ্ম নাই। অতএব কশ্ম বা কার্য. 
শব্দের বিশেষ বুঝতে হইবে । বোঁদকাদি 
সকাম কম্ম এখানে আভপ্রেঠ। ভাবার্থ 
এই যে, ষে আত্মতত্বজ্ঞ, তাহার পক্ষে উপরি- 
কথিত যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই । 
নৈব তশ্ত কতেনার্৫থো নাকৃতেনেহু কশ্চন। 
ন চাশ্য সর্বভৃতেযু কশ্চিদর্থব্যপাশ্ররঃ ॥ ১৮ ॥ 

তাহার কন্মের কোন প্রয়োজন নাই? 
এবং কম্শ অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। 
সববভূতমধ্যে কাহারও আশরর ইহার প্রয়ো- 
জন নাই । ১৮। 
তন্মাদসত্তঃ সততং কার্্যং কশ্ম সমাচর ॥ 
অনক্তে। হাচরন্‌ কম্ম পরমাপ্রোত পুরুষ: ১৯। 

অতএৰ সতত অসক্ত হইয়৷ কর্তব্য. কাধ্য 
সম্পাদন করিবে । পুরুষ অসন্ত হইয়া কণ্ম 
করিঠে মুক্তিলাভ করে। ১৯। 

আসক্ত অর্থে আসক্তিশূন্ত অর্থাৎ ফল- 
কাননাশুন্ত। পাঠক দেখিবেন যে, ৮ম 
ৰা ৯ম শ্লোকের পর ১৮শ শ্বোক পর্য্যস্ক 
বা দিল্পা। পড়লে, এই “তন্মাৎ) ( অত- 
এব ) শব ১তিশয় সুসঙ্গত হর়। মধ্যে ষে 
কক্টটি শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় 


৪৮, 


এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার 
পর এই 'তম্মাৎ শব্দ বড় সঙ্গত বোধ হয় না। 
৮ম প্লেকে বলা হইল যে, কন্ম না করিলে, 
তোমার শরীরষাত্রাও নির্বাহিত হইতে পারে 
মা। ৯ম গ্লোকে বলা হইল যে, ঈশ্বরারা- 
ধন] ভিন্ত অন্এ কর্ম, বন্ধনের কারণ মাত্র। 
অতএব তুমি অশাসন্ত হইয়া কর্ম কক্ষ, 
অনাসক্ত হইয়া! ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম, 
তাহার দ্বারা মনুষা মুক্তিলাভ করে। ৮ম, 
তার পর ৯ম. তার পর ১৯শ শ্লোক পড়িলে, 
এইরূপ অর্থ হন । মধাবত্তাঁ নয়টি শ্লোক 
কিছু অনংশগ্প বোধ হয়। মধাবর্তা কয়টি 
'মোগ্কর ধে ব্যাখ্যা হয় না, এমতও নহে। 
তাহা! উপরে দ্রেখাইয়াছি। অতএব এই 
নয়টি শ্লেক যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা সাহস-করিয়] 
বলিতে পারি না। 
কর্দণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়; 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্থন কর্ত,মসি ॥২০॥ 

জনকাদি কর্মের দ্বারাই জ্ঞানলাভ 
করিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের প্রতি 
দর্টিপাত করিয়] কর্ম কর।২০। 

এই লোকসংগ্রহ শবের অর্থে ভাষ্যকারের! 

বুঝেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্ম-প্রবর্তন। 
শ্রীধর স্বামী বলেন ষে, লোককে স্বধূর্শে প্রব- 
তন, অর্থাৎ আমি কর কত্রিপে সকলে কশ্ম 
কারবে, না করিলে অজের! জ্ঞানীর 
ৃষ্টাত্ভের অনুবর্তী হইয়া নিজ ধন্দ পরিত্যাগ 
পূর্বক পতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোক- 
সংগ্রহ । শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। 
শঙ্করাচার্ধ্য বলেন) লেকের উন্মার্গ প্রবৃত্তি- 
নিবারণ লোৌকসংগ্রহ। পরুঙ্গোকে গীতাকার 
এই কথা পরিফার করিতেছেন। | 
ষদ্যদ্াচরতি শ্রেটস্তত্তদেবেতরো জনঃ। 
স ষৎ প্রমাণং কুকতে লোকন্তদন্ুবর্ততে 1২১ ॥ 

যে ষে কর্ম শ্রেষঠলোকে আচরণ করেন, 


ইতর লোকেও তাহাই করে, তাহারা 
যাহা প্রামাণ্য বলিক্াা বিবেচনা করেন, 
লোঁকে তাহারই অনুবর্তা হয়। ২১। 

পূর্বে কাথত হইয়াছে, যে, আত্মজ্ঞা নী- 
দিগের কন্ম নাই। এক্ষণে কথিত হইতেছে 
যে, কম্ঘ না থাকিলেও তাহাদের কন্দম কর] 
কর্তব্য। কেন না, তাহারা কশ্ম না| করিলে, 
সাধারণ লোক,যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে তাহ? 
রাও তাহাদের দৃষ্টাস্তের অস্থবর্তী হুইয়! কর্ণ 
হইতে বিরত হইবে । কশ্ম হইতে বিরত 
হইলে স্ব স্ব ধশ্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। অত্ব- 
এব সকলেরই কম্ম করা কর্তব্য। 

তারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানমার্গা- 
বলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলঘীর কর্ম 
নাই, ইহ 'ন্থুর করিয়া তাহারা করে 
বাতশ্রদ্ধ ছিলেন) এবং সেই দৃষ্টান্তের 
অস্থুবস্তণ ইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ কশ্মে অঙ্ু- 
বাগশূন্ঠ, স্থুতরাং অকশ্ম! লোকের দ্বারা পরি- 
পূর্ণ হইয়! এই অধ:পতনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ভগবান্‌ উপরিলিখিত যে মহাবাক্যের দ্বারা 
কর্দবাদ, ও জ্ঞানবাদের সামঞ্জন্ত বা একীকরণ 
করিলেন.ভারতবর্ষীয়ের1 তাহ1 স্মরণ রাখিলে, 
তদন্থব্তী হয়! কন্ম করিলে. জ্ঞান ও কর্ম 
উভয়ই তাহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, 
তাহারা কখনই আঙঞ্জিকার !দনের সভ্যতর 
জাতি হইতে নিক্কষ্টদশাগ্রস্ত হইতেন নাঁ_ 
পরাধীন, পরমুপ্রেক্ষী, পরজজাতিদন্তশিক্ষা- 
বিপদগ্রস্ত হইতেন না। 

শ্রীকষ। যে কেবল এই গীতাতেই কশ্মের 
মহিমা কাডিত করিয়াছেন) এমত নহে, মহা” 
ভারতের উদ্‌্ষোগপর্ধ্বে সঞ্জয়ষানপর্ববাধ্যায়েও 
তিনি এরূপ কাহয়াছেন। তাহ] গ্রন্থাস্তরে 
উদ্ধত করিয়াছি, এখানেও উদ্ধত করি- 


লাম ২ 


«গুচি ও কুটুন্বপরিপাঁলক হইয়া বেদাধ্য- 


জ্রীমন্তগবদগীতা 


যন করত জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্- 
নির্ছি্ট বিধি বিগ্যমান থাকিলেও ক্রাক্ষপ- 
গণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে । কেহ 
, কম্মবশতঃ) কেহ বা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়) এই- 
রূপ স্বীকার করিয়া থাকে । কিন্তু যেমন 
ভোজন না করিলে তগ্তিলাভ হয় না, তদ্রপ 
কর্ম্ানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে 
ব্রাহ্ষণগণেন কদাচ মোক্ষলাঁভ হয়না । যে 
সমস্ত বিদ্যা দ্বার! কার্য্য-সাধন হইয়া থাকে, 
তাহাই ফলবতী) যাহাতে কোন কর্মানু- 
ানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতাস্ত নিক্ষল। 
অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জলপান 
করিবামাত্র পিপাসাশাস্তি হয়, তদ্রপ ইহকালে 
ষে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হই থাকে, 
তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তবা। হে সঞ্জয়! 
কর্্মবশতই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, 
সুতরাং কর্ই সর্বপ্রধান । যে ব্যক্তি 
কর্ম অপেক্ষ! অন্ত কোনও বিষয়কে উৎরুষ্ট 
বিবেচন] করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই 
নিক্ষণ তয়। 

“দেখ, দেবগণ কশ্মবলে প্রভাবসম্পন্ন 
হইয়াছেন । সমীরণ কশ্মবলে সতত সঞ্চরণ 
করিতেছেল ; দিবাঞ্কর কর্ম্মবলে আলম্- 
শূন্ত তইয়া স্মহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; 
চন্ত্রমা কর্মমবলে নক্ষত্রমণ্ডলীপরিবৃত ₹ইয়া 
মাপার্দ উদ্দিত ভইতেছেন; হুতাশন কর্ম্ম- 
বলে প্রজাগণের কর্্-সংসাধন করিয়া নি£- 
বচ্ছি্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন ; পৃথিবী 
কর্দবলে নিতান্ত দুর্তর ভার অনায়াসেই 
বহন করিতেছেন, শোওম্বতী-সকল কর্ম- 
বলে প্রাণিগ্ণণের তৃগ্রিসাধন করিয়। সলিলরাশি 
ধারণ করিতেছে; অমিতবশালী দেব- 
রাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ প্রীধান্ত মুভ করি- 
বার নিমিত্ত ব্রহ্ধচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 


তিনি সেই কশ্মববলে দশদিক ও নভোমগ্ল 
হইতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্র- 
মন্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জন ও প্রিয় বস্ত- 
সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং 
দম,ক্ষমা. সমত1,সত্য ও ধন প্রতিপালনপূর্ববক 
দ্েবুরাজ্য অধিকার কাঁরয়াছেন। ভগবান্‌ 
বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্জিয়-নিরোধন 
পূর্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন,এই 
নিমিত তিনি দেবগণের আচাধ্যপদ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। 'ক্ুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের,' 
গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবস্থ ও নক্ষভ্রগণ 
বন্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন ; মহর্ষিগণ 
ব্রক্ষবিদ্যা) ব্রঙ্গচর্যা ও অন্ধান্ত ক্রিয়াকলাপের 
অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।” 
আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কর্ম করা 
কর্তব্য, ইহা বলিয়া! ভগবান্‌ কর্মমপরায়ণতার 
মাহাত্মা আরও পরিস্কট করিবার জন্ত 
নিজের. কথ! বলিতেছেন £-- 
ন মে পার্থান্তি কর্তব্য ব্রিহু লোকেযু কিঞ্চন। 


নানবাপ্তমবাপ্ধব্যং বর্ত এব চ কর্্মণি॥ ২২। 


যদ্দি হাহং ন বর্ডে্ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। 
মম বত্মশন্থবর্তস্তে মন্গষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥২৩| 
হে পার্থ! এই তিন লোকে আমার 
কিছুমাত্র কর্তব্য নাই। অগ্রাপ্ত অথবা 
অপ্রাপ্ধবা কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম 
করিয়। থাকি । ২২। 
কর্মে অলস ন। হইয়া যদি আমি কখনও কর্ম 
না করি, তবে হে পার্থ! মন্ছষ্য সকলে সর্বব- 
প্রকারে আমারই পথের অন্থবস্তা হইবে ।২৩ 
এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্‌ জগদীশ্বর। 
ঈশ্বরের কোনন প্রয়োজন নাই, কোনও 
বিকার নাই, সুখ ছুঃখ কিছু নাই; অতএব 
তাঁহার কোনও কর্ম নাই । তিনি জগৎ সৃষ্টি 
করিস্সাছেন) এবং জগৎ চলিংার নিয়মও 
করিয়াছেন, সেই নিয়ষেন্স বলে জগৎ চঙ্গি- 


১০০ 


তেছে, তাহাতে তাহার তম্তঙ্গেপণের. কোনও 
প্রয়োজন নাই। এজন্ উহার কর্ম নাই। 
তবে তিনি যদ্দি মস্থুযাত্বের আদর্শ- প্রচার জন্ত 
ইচ্ছাক্রমে মন্ুমা-শরীর ধারণ করেন, তাহ! 
হইলে ঠিান মন্রুষ্যপন্সী বলিয়া তাহার কর্ম 
আছে । যর্দ তিনি নিজের এঁশী শক্তির দ্বারা 
সকল গছোক্গন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি 
মন্ুষাধশ্ স্রহতৃকশ্মের দ্বারাই তাহাজে প্রয়ো- 
'জন সিদ্ধ করিতে তক্গ। তিনি আদর্শ-মন্তষা, 
কান্তে কাজেই ন্নি আর্শ কম্মী। অতএব 
তিনি কদচ আালশ্য-পরুবশ হইয়া কর্ম না 
করিলে লোকেও আদশ-মনব্যের দুষ্টান্তের 


অন্ুবর্তনে মপস ওকর্ম্নে অমনোযোগী হইবে, 


ঘষে অলস এ কর্মে মমনোৌযোগী, বে উৎসন্ন 
ষায়। চাই ভগবান্‌ পুনশ্চ বলিতেছেন, 
উৎসীদেযু'রমে লোকা নবুর্য্যাং কর্ম চেদহম্‌। 
সঙ্করহ্য চ কর্ত! স্যামুপহন্ামিমাঃ প্রজা 1২৫॥ 

বদি আমি কর্ম না করি, তাহ) হইলে 
এই শোৌঁক-সকল আমি উৎসন্্র দিব, সঙ্করের 
কর্তী হঈব এবং এই প্রজ্া-সকলের মাঙ্গিন্- 
হেতু হইব। ১৪। 

ভাষাকারের! এই সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই 
বুঝাইয়াছেন। হিন্দু জাতিগত বিশুদ্ধ- 
রক্ষার জন্য অতিশয় যত্রশীল ; এছ্কত্য বর্ণসঙ্কর 
একট! কদর্যা সামাজিক দোষ বলিয়! প্রাচীন 
হিন্দুিগের বিশ্বাস। আন্ত বলেন, নিকৃষ্ট 
বর্ণ সঙ্করজাতি রাজানাশের কারণ এবং এই 
গীচাতেই আছে-_ 
*সঙ্করে। নরকায়ৈব কুলত্বানাং কুলস্য চ।” 

কিন্তু আমরা. 2ঠ৭ বুঝিতে পাবি ন! 
যে) সংসারে এত গুকতর 'অমঙ্ষগ | থাকিতে 
ঈশ্বরের আলসো বর্ণসপ্করোৎপত্তিভঃটাই এত 
প্রশ্বকশ কেন ? এমন ত কিছু বলিতে পারি 
না যে, ঈশ্বর বং শ্রীরষ্ণ ব্রহ্ষণ ধরিয়া 'ব্রাঙ্মণীর 
[নকট, ক্ষজিরকে ধরিয়া ক্ষভ্রিরায় নিকট 


বঙ্কিমচন্দ্র গ্রস্থাবলী 


বৈশ্তকে ধরিয়া বৈশ্যাব্র নিকট এবং শূদ্রকে 
ধরিয়া শুদ্রার নিকট প্রেরণ করিয়া বর্ণসাক্কর্ধ্য 
নিবারণ করেন। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, 
সর্বদেশবা।পী রোগ, হত্যা) চৌধ্য এবং দান, 
তপন্তা প্রভৃতি ধন্মের তি্রাভাব ঈশ্বরের 
আলগ্তে, এ সকলের কোনও শঙ্কার ঝথ। 
ন] বলিয়া, বর্ণসাঙ্কর্য্যের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এন ত্রস্ত 
কেন? সম্করজাতির বাহুল্য যে আধুনিক 
সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ করা! 
যাইতে পারে । অজএব সঙ্কর অর্থে বর্ণ- 
সন্কর বুঝিলে, €ই শ্লোকের অর্থ আমাদিগের 
কুত্রবুদ্িগম্য হয় না। 

কিন্ত সম্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝতে হইলে, 
সংস্কত ভাষার এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। 
সন্কব্র অর্থে মিলন, মিশ্রণ । ভিন্নজাতীয় বা 
বিরুদ্ধতাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে 
সাঙ্র্ষয উপস্থিত হয় । তাহার ফল বিশৃ- 
জ্খ%া, ইংরেক্জিতে যাাকে 01507061 বলে। 
শ্রকষ্ণোক্তির তাৎপর্য এই আমিবুঝিষে, 
তিনি কম্মবিরত হইলে,সামাঞ্জিক বিশৃঙ্খলতা 
ঘটিবে । আদর্শপুরুষের দৃষ্টাস্তে সকলেই 
আলম্তপরবশ এবং কশ্মে অমনোযোগী হইলে) 
সামাগ্িক বিশৃঙ্খলতা যথার্থ ই সম্ভব। 
সক্তাঃ কশ্মণ্যবিদ্বংসো যথ। কৃর্বস্তি ভারত । 
কুর্য্যাদ্িত্বাংস্বথাপক্তশ্চিকীধুলেশিকসংগ্রহম্‌ ২৫ 

হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কর্মে 

আসক্তিবিশি্ট হইয়া কর্ম করিয়! খাকে, 
তেমনই লোকসংগ্রহচিকীর্য বিদ্বানের! অনা 
সক্ত হইয়ং কর্ম করিবেন । ২৫) 

অবিদ্বানের! ফলকামন] করিয়া কশ্ম করে, 
বিদ্বানের] লোকরক্ষার্থে অর্থাৎ ধর্মার্থে ফল- 
কামনা পরিত্যাগ করিয়া] কশ্ম করিবেন । 
ন বুদ্ধিষ্দেং জনর়েদজানাং কর্ম্মসঙ্গিনান্‌ 
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্া২৬ 

বিদ্বানের৷ কর্দে আসক্ত অজ্ঞাননিগের 


জীমন্তগবদগীতা 


বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না । আপনার অবহিত 
হইয়া ও সর্ধকম্ম করিয়া, তাহাদিগকে কর্শে 
নিযুক্ত করিবেন । ২৬। 

যাহার] জ্ঞানী, তাহার! কর না করিলে 
অজ্ঞানেরা বিবেজন! করিতে পারে যে. আমা- 
দিগেরও এই সকল কর্্ঘ কর্তব্য নহে । অত- 
এব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টাস্তদোষে অজ্ঞানদিগের 
এইরূপ বুদ্ধভেদ জন্মিতে পারে। 
প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। 
অহঙ্কারবিষুঢাত্বা! কর্তাহমিতি যহতে ॥ ২৭॥ 

প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সর্বপ্রকার 
কর্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বৃদ্ধি অতঙ্কারে 
বিমুগ্ধ, সে আপনাকে কর্তা মনে করে ।২৭। 
তত্ববিত, মহাবাহো গুণকন্মবিভাগয়োহ | 
গুণা গুণেষু বর্তৃন্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥২৮ 

হে মহাবাহো ! গুণকর্মমবিভাগের তত্ব 
যাহার জানেন, তাঁহারা বুঝেন যে. ইজ্জিয়- 
সকলই বিষয়ে বর্তমান; এজন্য তাহারা 
কর্শে মাসক্ত হন না ।২৮। 

ধাভার! শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন 
না, তারা উপরিব্যাখাত ছুই শ্লোকের অর্থ 
বুঝিবেন না। এঁদুই শোক এবং তৎপূর্কের 
বিঘ্বান এবং গ্বিঘ্বান্‌, জ্ঞানী অজ্ঞান ইতাদি 
শব্দ যেব্যবহাত হইয়াছে, সে কেবল এই 
আত্মন্ষান লইয়!। ধাহার আত্মক্তঞান 
আছে, অর্থাৎ ধিনি জানেন যে, শরীর 
হইতে পৃথক্‌ অবিনাশী আত্মা আছেন, তাহা- 
কেই বিদ্বান বা জ্ঞানী বল৷ হইতেছে । বল! 
হইতেছে যে, আবিদ্বান বা! অজ্ঞানেরা কর্মে 
আস্ক্ত বা ফলকামনাবিশিষ্ট; এবং বিদ্বান 
জ্ঞানীর] কর্ম 'অনাসক্ত ব] ফণকামনাশুন্য | 
কিন্ত এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞ ন থা(ক 
লেই ফলকামন! পরিত্যাগ করে, এবং আত্ম- 
জ্ঞান না থাকিজেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই 
প্রভে্ ঘ?ে কেন, তাহই এই ছুই শ্লোকে 


১৬৯ 


বুঝান হইতেছ। ইন্দ্রিয়ের যাহ! ভোগা, 
তাহাকেই বিষয়'বলে । কেন না, তাহাই 
ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ইন্ড্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগন্জ 
সংঘটন, তাহাই কর্ম। যাহার আত্ুজ্ঞান 
নাই, স আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে 
জানে যে,ইন্ড্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহ! 
আম হষঈ$টতে ঘটিল ; অতএব আমিই' কর্খের 
কর্তী। «মামিই কর্মের কর্তা” এই. বিবে-। 
চনাই অহঙ্কার । সেবুঝে যে,আমি কর্ম করি-” 
যাছি, এজন্ত আমিই কর্মের ফলভোগ করিব, 
তাই সে ফলকামনা করে । আর ষাঁহার আত্ম- 
জ্ঞান আছে, আ'ত্ম(র আন্তত্বে বিশ্বাম আছে, 
ইন্দ্রিয়-সকল আত্মার কোন অংশ নক, ইহ] 
বাহার বোধ আছে,তিনি জানেন যে, ইন্দ্রিয় 
বা প্রকৃতি কম্ম করি” । কেন ন' তন্বারাই 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সংঘ।১ত 
হইল । আত্ম! কর্ম্করেন নাই)সহৃতরাং আত্ম! 
তাহার ফলভোগী নহেন। আত্মই আমিঃ 
অতএব আমি তাহার ফলভোগ করিকঝনা১এই 
বোধে,তাভারা ফলকামনা করেন না। অত- 
এব আত্মঙ্ঞানী শিষ্ষাম কর্শের মূ ১ এএং এই 


তত্ডের দ্বার জ্ঞান্যোগের এবং কর্মযোগ্রের 


জ্ঞান ব্য*ত কন. 
ব্যতাত 


সযচ্চয় হইতেছে। 
নিষ্কাম হয় না, এবং নিফ ম কর্ম 
জ্ঞানের পারপাক হয় না। নিষ্কাম কর্মমও বর্ষ | 
অভ্যস্ত না হইলে ঘটে না। - আমরা পরে 
দেখিব যে, কথিত হইতেছে, কর্ম হইতেই 
জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলি- 
বার কারণ এইথানে নির্দিই হইল। 
প্রকতেগড ণসংমৃঢাঃ সঙ্জন্ভে গুণ কর্ম । 
তানকৎন্নবিদো মন্দান্‌ কৃত বস্ন বিচালয়েৎ।২৯ 
যাঙার! প্রকৃতির গুণে বিমুঢ়, তাহারা 
ইন্জিয়ের কর্ে ব্বন্ুরাগযুক্ত হয়। সেই সকল 
মন্দবুদ্ধি অল্লজান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানিগণ 
বিচালিত করিবেন । ২৯। 


৯৬২, 


অর্থাৎ তাহাদিগকে কর্মফল কামনাপরি- 
ত্যাগ করিতে বলিলে, তাহ। তাহার] পারিবে 
«না| তবে উপদেশ বা দৃষ্টাস্তের ফল এমত 
ঘটিতে পারে যে, "তাহারা সকাম কর্ম পর্য্যস্ত 
পরিত্যাগ করিবে । সকাম কর্ম অভ্যন্ত না 
হইলে নিফাম কর্ম সম্তবে না; এই জন্গ 
তাহাদিগের বুন্ধি বিচালিত কর! বা বুদ্ধিভেদ 
জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে। 


ময়ি সর্বাণি কর্ম/ণি সংন্স্াধ্যাত্মচেতসা । 
নিরাশীনির্মমো তৃত্বা যুধ্যম্ব বিগতজ্বর: ॥৩০॥ 


আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ কাঁয়া 
আঁধ্যাত্ম ভঞানের দ্বার নিস্পৃহ, মমতাশুন্য * 
শোকশুন্ত হইয়। যুদ্ধ কর। ৩*। 

গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল যে, 
অর্জুন আস্মীয়-স্বজনকে হত্য| কগিয়া তাদৃশ 
 পাপকর্মের দ্বার! রাজ্যলাত করিতে অনিচ্ছুক, 
অতএব যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিলেন। 
তছুত্বরে ভগবান্‌ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাহাকে 
উপদিষ্ই করিলেন। তার পর কর্মের মাহাত্থ্য 
ও অবশ্-কর্তব্যত! বুঝাইলেন। বুঝাইলেন 
যে, সকলকে কর্ম করিতেই হয়। অন্য কর্ম 
ন।]করিলেও, জীবনযাত্রা-নির্বাহের জন্য কম্ম 


করিতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই): 
সে মৃর্ধ ফলরামন! করিয়া! কর্ম করে) কিন্তু 


নিষ্ষাম হইয়াই হউক আর সকাম হইয়াই 
হউক, অনুষ্ঠেয় বর্ধ করিতেই হইবে । বদি 
করিতেই হইল, তবে নিফাম হইয়া করাই 
ভাল; কেন না, নিষ্ষাম কর্মাই.পরম ধশ্ম। 
অতএব তুমি নি্ধাম হইয়া, ফলকামনা পরি- 
ত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে বা ন। হইবে, 
সে চিন্তা না করিয়া) কর্মের ফলাফল ঈশ্বরে 
অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অন্থষ্ঠের কন্ম্ম 
বিয়! নির্ব্িকা ব্চিত্তে যুদ্ধ কর। 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী । 


ঘে মে মতমিদং নিত্যমন্থৃতিষ্টস্তি মীনবাঃ। 
শ্রদ্ধাবতবোহনস্থমস্তো মৃচ্যত্তে তে২পি 
কর্মভঃ ॥ ৩১ 
যে সকল মন্ুষা শ্রদ্ধাবান্‌ ও অনুয়াশূন্ 
কইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান কবে, 
তাহারা কর্ম হইতে অর্থাৎ কর্মফলভোগ 
হইতে মুক্ত হয় । ৩১। 
মে ত্বেংদভা ্ুয়ন্তে। নানুতষ্টস্তি মে মতম্‌। 
সর্বজ্ঞানবিযূঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২। 
যাহারা অনুয়াপরবশ হইয়া আমার 
এই মতের অনুষ্ঠান কর্রে না, ত্বাহাদ্দিগকে 
সর্ধবজ্ঞ(নবিমূঢ়, বিনষ্ট এবং বিবেকশৃগ্ভ বলিল 
জানিও | ৩২। 
সদৃশং চেষ্টতে স্বন্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি। 
প্রকৃতিং যাক্সি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং 
| করিষযতি; ৩৩॥ 
জ্ঞানবান্‌* যাহা'আপন প্রকৃতির অঙ্থকুল; 
সেইরূপই চেষ্টা করে। ভ্ীবগণ প্রকতিরই 
অন্গামী হয়। পিগ্রহে কোন ফল হয় না।৩৩। 
ইন্দ্রিয়স্যেক্জিয়ন্তার্থে রাগছ্ধেষো ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োন" বশমাগচ্ছেতৌ হাস্য পরিপন্থিনৌ।৩৪। 
ইন্ডজ্িয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগঘ্ধেষ অবশ্য 
স্তাবী। তাহার বশগামী হইও না, তাহা 
শ্রেক্পোমার্গের বিদ্নকারক। ৩৪। 
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্থে। বিগুণঃ পরধর্্মাৎ স্বসথষ্িতাৎ। 
"ম্বধজ্ঘ নিধনং শ্রেরঃ পরধর্মে। ভয়াবহঃ ॥৩৫ ॥ 
পরধশ্মের সম্পুণ অঙ্ুষ্ঠান অপেক্ষা গ্বধ- 
ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্মে 
নিধঙ্জও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ । ৩৫। 
তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পয়ত্রিশ এই তিণ 
শ্নোকে যাহা কথিতহই ল,তাহার মর্ার্ বুঝাই - 
তেছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, 
ইহ পূর্বে কথিত হইয়াছে ।ভ্ঞানবান্ও আপন 
স্বভাবের অনুকূল ষে কার্য্য, তাহাই করিয়। 
থাকেন। নিষেধ ব! পীড়নের দ্বারাও. আপন, 


ত্বভাবের প্রতিকূল কার্ষো কাহাকে নিযুক্ত বা 
সুদক্ষ কর! বায় ন1। কিন্তু লোকে যদি ইন্দ্রি- 
য়ের বশীভূত হয়, তবে সে স্বধন্মম পরিত্যাগ 
করিয়া পরধর্ম্নের অন্কসরণ করিয়া! থাকে । 
দ্বধশ্ম কি, তাহ] পুর্ব্বে বুর্বাইয়াছি। বর্ণাশ্রম- 
ধন্মই যে শ্বধর্ম, এমন অর্থ করা যায় না। 
কেন না যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমংন্ 
নাই, সে সকল সমাজের প্রতি এই উপদেশ 
অপ্রযে।ক্তব্য হয়। কিন্তু ভগবদুক্ত ধর্ম সার্ব- 
জনীন, মন্ুষ্যমাত্রেরই রক্ষা ও পরিত্রাণের 
উপায়। অতএব শ্বধর্ম এইক্প বুঝিতে হইবে 
যে, ইহজীবনে যে, যে কর্্মকে আপনার অন্থু- 
চেয় কর্ম বলিচ। গ্রহণ করিয়াছে, তাই তাঁর 
স্বধর্্ম। যে সমাজে বর্শীশ্রমধর্্ম প্রচলিত, এবং 
যে সমাজে সে ধর্ম প্রচলিত নতে১এতছুভয়ের 
মধ্যে প্রতেদ এই যে, বর্ণাশ্রমধন্ট্ীরা পুরুষ- 
পরম্পরায় একজাতীয় কার্ধযকেই আপনার 
অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। 
অন্ত সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, 
প্রবৃত্তি, সুযোগ এবং শক্তি অনুসারে করে 
প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়! 
অথবা! আজীবনঅভ্যত্ম বলিয়াশ্বধন্মই লোকের 
অন্থকৃল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখ যায় যে, 
ইন্দরিয়াদির বশীভূত ' হইয়া, ধনাদির লোভে 
বিমুগ্ধ হইয়া, ম্বধন্্ম পরিত্যাগ পূর্ববক লোকে 
পরধর্্ম অবলম্বন করে। তাহাদের প্রায় ঘোর- 
তর অমঙ্গল ঘটি থাকে । প্রাচীন ভাষ্য- 
কারের] 'এই অমঙ্গল পারলৌকিক অবস্থা-সম্ব- 
স্কেই বুঝেন। কিন্তু ইহলোকেও যে স্বধর্মত্যাগ 
এবং পরধর্ম্ম অবলঘ্বন অমঙ্গলের কারণ) তাহ 
আমর] পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই। যেসকল 
পুরুষ ন্বধর্ম্ে থাকিয়া, তাহার সচুষ্ঠান জন্ত 
প্রাণপণ যত্ব করেন এবং তাহার সাধন জন্য 
মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, তাহারাই ইহু- 
লোকে বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন। 


১৬৩) 


এবং ম্বধন্মের ' অনুষ্ঠানে কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারিলে, তীহারাই ইহলোকে যথার্থ সখী 
হয়েন। কিন্তু পরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়। অর্থাৎ 
যাহ] নিজের অনুষ্ঠেয় নয়ঃ এমন কার্য প্রবৃত্ত 
হইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিলেও)কেহু 
যে নুথা বা যশন্বী হইতে পারিয়াছেন, এমন 
দ্বেখা যায় ন। অতএব পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অস্থ- 
টান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অন্নষ্ঠানও 
ভাল। বরং স্বধন্ম্ে মরণ৪ ভাল, তথাপি পরু- 
ধর্ম অবলম্বনীয় নহে। 

অজ্জুন উবাচ-_ | 
অথ কেন প্রয়ুক্তোইয়ং পাপঞ্চরতি পৃরুষঃ | 
অনিচ্ছন্নপি বাষ্েক্স বলাদিব নিযোজিত/৩৬ 

পরে অর্জুন বলিতেছেন-__ 

হে বাষেঃয়! পুরুষ কাহার দ্বার! প্রযুক্ত 
হইয়া পাপাচরপণ করে? কাহার নিয়োগে 
অনিচ্ছ! সর্বেও বলের দ্বার পাপে নিষুক্ত 
হয়? ৩৬) | 

পূর্ব্বে কথা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে 
ইন্ড্রিয়ের রাগছ্েষ অবশ্তনাবী। পুরুষের ইচ্ছা 
না থাকিলেও সে স্বধন্মচ্যুত হইয়া উঠে, 
ইহাই এরূপ কথায় বুঝায়। অজ্জুন এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘটিয়া 
থাকে ? কে এরূপ করায়? 

শ্রীভগবানবাচ। 

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুন্তবঃ | 
মহাশনে। মহাপাপ। বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্/৩৭॥ 

ইহ! কাম। ইহ ক্রোধ। ইহ! রজো- 
গুণোৎপন্ন মহাশন এবং অত্যুগ্র । ইহলোকে 
ইহাকে শক্র বিবেচনা করিবে । ৩৭। 

আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক । রজো- 
৭ কি, তাহ। স্থানান্তরে কথিত হইবে। 
মহাশন অর্থে ষেঅধিক আহার করে। কাম 
ছম্পরণীয়, এজন্য মহাশন। 

পাঠক দেখিবেন ষে, কাম, ক্রোধ উভয়ে- 


১০৪ 


রই নামোর্লেধ হইয়াছে । কিন্তু একবচন 
ব্যবহৃত হইয়াছে । ইঠাতে বুঝায় ষে, কাম ও 
ক্রোধ একই ; দুইটি পৃথক্‌ রিপুর কথা হই- 
তেছে না। ভাষ্াযকারেরা বুঝা ইয়াছেনষে,কাম 
প্রতিহত হইলে অর্থ'ৎ বাধা পাইলে, ক্রোধে 
পরিণত হয়; অতএব কাম, ক্রোধ একই। 
তবে কথাট1 এই হইল যে, ম্ব্ন্মানষ্ঠানই 
শ্রেষ্ঠ, কিন্ত ইহ1 সকলে পারে না। €েন রা, 
স্বভাবই বলবান্‌। শ্বভাবের বশীভূত বলিয়াই 
লোকে অনিচ্ছুক হইয়াই পরধন্মাশ্রয় করে; 
পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের 
বলশালিত। | কাম অর্থে রিপুবিশেষ ন। বুঝিলে 
সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়মাত্রেরই বিষয়াকাজ্ষ। 
বুঝিলে এই সকল শ্েটকের প্রকৃত উদার 
তাঁৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে । 
ভগবদ্ধাক্যের ধাথার্থয এবং সার্বজনীনতার 
গ্রমাণন্বর্ূপ পরবন্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস 
হইতে তিন্টি উদাহরণ প্রয়োগ করিব । 
গ্রথম, রাজার শ্বধন্ম ররাজ্যশাসন ও গ্রজা- 


পালন। 1তনি ধশ্সপ্রচারক বা ধর্্মানয়স্তা 
নহেন। এখনে 1২০115101) অর্থে ধ্্ব 
খব ব্যবহার করিতেভি । কিন্তু মধ্যকালে 


ইউরোপে রাঁজগণ ধন্যণনয়স্তত্ব গ্রহণ করায় 
মন্তয্যপ্জাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল খটিগা. 
ছিল, তাহা ইতিহাসে সুপরিচিত। উদ 
ভরণস্বরূপ,) ১. 13216110101). 310111217 
৪515915 এনং স্পেনের 11001510101) এই 
তিনটি নামের উত্াপনই যথেষ্ট ।কথিত আছে, 
পঞ্চম চালসের সময়ে এক 1২675128170 
দেশে দশলক্ষ মহ্ষ্য কেবল রাজারধশ্ম হইতে 
ভিন্রধর্দাবক্ম্থী বলির! প্রাণে নিহত হইয়া- 
ছিল। আজকাল শংরেজরাঙ্দে ভাপ তবর্ধে 
রাজার এরূপ পরধর্মাবপন্থনপ্রবৃত্তি খাঁকিলে, 
ভারতবর্ষে কয় জন কিন্ছু খাকিভ? 

দ্বিতীয় উদাহয়৭) বাঙ্গাল! দেশে ইংরেজ- 


বন্ধিমচক্দ্রেব গ্রন্থাবলী। 


রাজত্বের প্রথম সময়ে । রাজার ধর্থ ক্ষত্িয়ধর্শ, 
বাণিল্য বৈশ্লের ধন্ধ। রাজ এই সময়ে বৈশ্ু 
ধর্মাবলম্বন করিয়াছিলেন--17:850 17312 
0077791% বাপণিজ্যব্যবসায়ী হইক়াছিলেন। 
ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালীর ।শল্পনাশ, 
বাণিজ্যনাশ, মর্থনাশ। বাঙ্গলার কার্পাসবস্ত্র 
পট্টবস্্ রেশম, পিস্তল. কাস1, সব ধবংসপুরে 
গেল; আভ্যস্তরিক বাণিজ্য কতক একবারে 
অন্তঠিত হইল, কতক মন্যের হাতে গেল; 
বাঙ্গালা এমন দারিদ্রা-সমূদদ্র ডূঝিল যে, আর 
উঠিল না। কোম্পানীকেও শেষ বাণিজ্য 
ছাড়িতেহইল। মানুষ সব ছাড়েআফিং ছাড়ে 
না। এস বাণিজোব এখন ৪ মাঁফংটুকু শ্'ছে। 
তৃতীয় উদহরণ আ.মরিকার স্ত্রাজাতির 
আধুনিক স্বধর্্ম ত্যাগে ও পৌক্ষকর্ম্ে পরৃতি, 
ইহাতে ঘটিতেছে, লীজাতির ঠ্ষয়িক ভিন্ন- 
প্রকার অবনতি,গৃছে উচ্ছঙ্খলতা এবং জাতীয় 
মুখ-হানি। ষে স্ত্রীলোক ম্বগর্ত সভৃত শিশুকে 
স্তচ্ঙদানে অসমর্থ।,তাহাকে স্মরণ করিয়া সহ- 
মরূণাভিলাবিণী হিন্দুমহিল। অবস্ঠই বলিবেন, 
ত্বধর্্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে। ভয়াবহঃ | 
ধূমেনাব্রিয়তে বহির্ষথাদর্শে মলেন চ। 
যথোন্বেণাবৃতে! গর্ভস্তথ] তেনেদ ঘাবুতম্‌ 1৩৮৪ 
যেমন ধূমে বহি আবৃত, মলে দর্পণ এবং 
গর্ত জরায়ুর দ্বার আবৃত থাকে, তেষনই 
কামের সবার (জ্ঞান) আবৃত থাকে । ৩৮। 
“জ্ঞান” শবটি মূলে নাউ,_-তৎপরি বর্ডে 
“ইদম্” আছে। কিন্ত পরঙ্সোকে পজ্ঞান”শষই 
আবুতের বিশেষ্য ; জন্য এ ঙ্লাকের অন্ু- 
বাদেও সেইরূপ কর] গেল। 
৩৩খ প্লোকে কথিত চঠয়াছে যে, জ্ঞান- 
বান্‌্ও আপন প্ররুতির অন্গরূপ চেষ্টা করে। 
“সদৃশং চেষ্টতে স্বন্তাঃ প্র্কতেজ নবানপি।” 
জানবান্‌ জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ 
করে? তাহাই বুঝাইবার জন্ত ঘপিতেছেন যে, 


আমস্তগবদগীতা। 


জ্ঞান এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে; জ্ঞান 
এ গ্মবস্থার অকর্শণ্য হয়। 
উপম! তিনটি অতি চমৎকার ; কিন্তু উপ- 

মার কৌশল বুঝাঈবা+ পুর্বে বলা আবশ্ত 
“মল” শব্দে শঙ্করাঁচার্ধ্য খ্মল” - অর্থাৎ 
“মলাই” বুঝিয়াছেন। কিন্তু শরীর স্বামী 
বলেন, "মলেন” কি না “মাগন্তকেন”। এ 
অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিষ্ব যে “মল” শব্দের 
অভিপ্রেত, ইচাই বুঝিতে হইতেছে । 

| উপম! ক্িনটির প্রতি দৃষ্টি করা! যাউক। 
যাহ] উপমিত এবং যাঁভ] উপমেয়, উভদ্নই 
্বাভাবিক। বন্ধির শ্বাভাবিক আবরণ ধৃম; 
দর্পণ থাকিলেই ছার] বা প্রতিবিশ্ব থাকিবে; 
নহিলে দর্পণত্ব নাই; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক 
আবরণ জরায়ু। তেমনই জ্ঞানের' আবরণ 
কামর্ডস্বাভাবিক। ইত পূর্বেই কথিত আছে। 
উপমেয় ও উ-।মিত তং প্রকাশাত্মক, বহ্ছি 
গ্রকাশাত্মক, দর্পণ প্র্কাশাত্ম ক, গর্ভ প্রকাশা- 
আক ;--তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্বাক | প্রকা- 
শের জঙ্গ প্ররোক্ষন,ক্রিয়াবিশেব ফুৎকাবাদির 
ঘ্বারাধূমাববণ, অপসারণের দ্বারা বিসশ্বাবরণ.এবং 
প্রসবের দ্বার! উন্শাবরণ বিনষ্ট হইয়। অগ্নি, 
দর্পণ ও গ'র্ভব প্রকাশ হয়, তেমনই ইন্ড্রিয়- 
দমনের ছ্ব'রা কাচাঁরবণ বিনষ্ট ভইয়। জ্ঞানের 
প্রকাশ পায়। ইহা ৪১ ক্লোকে দেখিব। 


আবুতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞাঁনিনে। নিতাবৈবিণ|। 
কামরূপেণ কৌ নন্তয় ছুষ্প রেণানলেন চ 1৩৯ ॥ 


হেকৌন্তেষ! জ্ঞানীদিগের নিতাম্ক্র, 
কামরূপে দম্পুবঃ এবং গ্গ্রিতুল্য হইয়া 
জ্ঞানকে আবুত রাখে ।৩৯। 

ফামই জ্ঞানাদিগের মিত্যশক্ষ । ভোগ- 
কালে নুখদধায়ক, পরিণামে দুঃখঙ্গারক এবং 
ভোগঞ্চালেও যাহা নিসা য়ো্জনীয়, তাহার 
'অনুপন্ধানে গ্রবৃদ্ধঃরেরিয়। ছুঃখদায়ক, এই ভন্ক 
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নিত্যশক্র *। ইহা ছুষ্প.র__কেন না, কিছু- 
তেই ইহার পৃরণ নাই? এবং ইহ সম্ভাপ- 
হেতু, এই জন্ত অগ্নিতৃল্য | ৩৯। ্‌ 
ইন্দ্িয়াণি মনোবুদ্ধিরন্তাধিষ্ঠানযুচ্যতে । 
এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃতা দেহিনম্‌ 18০। 
ইত্ত্রিযরসকল ও মন ও বুদ্ধি ইহার অধি- 
্াঁন বলিয়৷ কথিত হইয়াছে । জ্ঞ(নকে আবুত 
রাখিরা, এই সকলের দ্বারা, ইহ! (কাম) 
আত্মাকে যুদ্ধ করে। ৪*। 
এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? 
ইন্ছ্রির-সকপকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। আত্ম! 
হইতে পৃথক মাত্মাকে আশ্রয় করিতে 
পারে ন।। মাহ্াাকে বিষুগ্ধ করিয়া রাখে । 
তম্ম্মিন্ট্রিয়াণাদে নিয়ম্য ভরুতর্ষভ। 
পাপানং ”গজঠি হোনং জ্ঞ।নবিজ্ঞান- 
নাশনম্‌ 1৪১৪ 
সতএব £ে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি আগে ইন্দ্রিয় 
গণকে নিত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী 
পাপন্স্বপ কামকে বিনষ্ট (বা ত্যাগ) কর 3১ 
ধদি ইন্দ্রিয়গণই কামের দধিঠানভূমি, 
তবে আগে ইন্দ্রি্লগণকে নিয়ত করিতে হইবে । 
তাহ! হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে । 
জ্ঞান বা বিজ্ঞান গ্রভেষ কি ? | শ্ীধর 
বলেন,জ্ঞান মাত্মবিষর়ক, বিজ্ঞান শাস্বীন্র, 
অথবা] “জ্ঞান শান্ত্রচার্য্যের উপদেশজাত, 
বিজ্ঞান নিদিধ্যাসজাত।” শঙ্রাচাধ্য বলেন, 
“জ্ঞান শান্থ হইতে আচাধ্যলন্ধ আত্মাদির 
অবতোধ' আর তাহার বিশেষ প্রকার 
অন্ুভবই বিজ্ঞান । পাঠক এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা 
ীপর স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বাঁলর1 গ্রহণ 
করিবেন। "মামি বুঝি যে, এঈটুকু বুঝতে 
পারিলেই মামাগের মণ লোকের পক্ষে বথেষ্ট 





৬ গাষ্যকবের, এধ ক হজ 
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হইবে.যে, কাম সর্বপ্রকার ভচান ও আত্মার 
উন্নতির বিনাশক। ': ৮ | 
ইঞ্জিয়াশি পরা ণ্যাহুরিক্তিয়েত্যঃ পরং মনঃ। 
'মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধের্ধঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ ॥ 
এবং বুদ্ধ: পরং বুদ্ধ সংস্তভ্যাত্মানমাত্বন1 । 


জহি শক্রং ঃহাবাহে। কামরূপং ছুরাসদম্‌ ॥৪৩॥ , 


ইন্জ্িয়সকল শ্রেষ্ট বলির কথিত) ইন্দি- 
সকল হইতে মন, শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ । ৪২। 

এই: বুদ্ধির দার! পরমাত্মাকে 'বুঝিয়া 
আপনাকে স্তস্ভিত করিয়া, হে- মহাবাঁহে। ! 
তুমি কাঁমরূপ দুরাসদ * শত্রুকে জয় কর ।৪৩। 

পাঠক প্রথম ৪২ ক্পোকের প্রতি মনো 
যোগ করুন্‌। ইহ] অনুবাদে ছুর্বোধ্য। 

বল! হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
কখিত। মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ।ইত্যাদি। 
তবে ইক্জরিয়গণ কাছা হইতে শ্রেষ্ঠ ? (ভাষ্য- 
"বরের বলেন, দেহাদি হইতে ॥ তাহাই 
শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্তু আধুনিক 
পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয় কি 
দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র? । 

অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্ছ্িয় কি। 
দর্শনশান্ত্রে কহে, চক্ষুঃশ্রবণাদি পচটি জানে- 
ভ্ড্িয, হত্তপদাদি পাচটি কর্শেন্দিয়। এবং মন 
অন্তরিল্িয়। কিন্ত এ শ্লোকে মনকে ইন্দ্রির 
হইতে পৃথক্‌ বল। হইতেছে । সুতরাং জানে- 
ক্রিয় ও কন্মেন্ত্ররই এখানে অভিপ্রেত। 

দেহি হইতে ইহা! শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? 
ভাষ্যকারেরু! বলেন, ইন্জ্রিয়সকল সপ্ন ও 
প্রকাশক, দেহাদ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহা। কিন্ত এ 
কথা কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধেই সত্য । আর 
জ্ঞানেন্দ্রির-সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে। 


* দুরাসদ শবে দুর্বিজ্ঞের, শ্রীধর শ্বামী 


বুঝিয়াছেন। 


ূ বঙ্গিমচন্ত্রর গ্রস্থাবলী | 


তবে'ম্পষ্টতঃ ভাষ্যকারের] দেহাদি শব্দের 
দ্বার স্থুপপদার্থ বস্কুলভূত অভিগ্রেত করিয়া- 
ছেন। স্ুল কথ! এই যে, ইন্ড্রিয়ের বিষয় 
হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। 

"বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহ মূলে. যে 
“আহঃ” পদ আছে, তাহার প্রতি মনোধোগ 
করিলে সম্কান পাওয়া যাইবে । বক্তা নিজের 
মত বলিয়া 'ইহ1 বলিতেছেন না, এইরূপ 
কথিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন । কে 
এরূপ বলিয়াছে? সাংখ্যদশন স্মরণ করিলেই 


প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাউবে। তাহা বুঝাইতেছি। 


সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে 


বিভক্ত হইয়্াছে। পর্যায়ক্রমে পঞ্চবিংশতি 
গণ এইরূপ । 

১। প্রকৃতি । 

২। মহৎ। $ 

৩। অহঙ্কার । 

৪ হইতে ১৯1 পঞ্চ তন্মাততর ও একাদশ 
ইন্ত্িয়। 

২০-২৪। পঞ্চ স্থুলভূত। 

২৫ পুরুষ। 


এই পর্যযায়ের তাৎপর্য্য এই যে, প্ররুতি 
হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার 
হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্জিয়; পঞ- 
তন্মাক্স হইতে পঞ্চস্কুলভূত। পুরুষ পরমাত্মা | 

এই পর্য্যায়াহুসারে স্থুলভূত (ক্ষিত্যাদি, 
সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহাঁছি) হইতে ইন্ড্রিয় 
শ্রেষ্ঠ । এখানে মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌; 
কিন্ত সাংখ্যদতান্সারে মন ইন্ত্রিয় হইলে 
অন্তান্ত ইঞ্জিয় হইতে শ্রেষ্ট, কেন না,অন্তগুলি 
বহিরিজ্জ্িয়। দ্বিতীয় গণ, অহ্ঙ্কারকে বিজঞান- 
ভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যে বুদ্ধি বলিয়াছেন । 
অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ। 

কিন্তু এমন বলিতে পার! যায় না, এই 
সাংখ্যদর্শন গীতা প্রণয়নকান্ু জন্মগ্রহণ করিয়া- 


* শ্রীমন্তগবদগীতা 


ছিল। তবে নীতাগ্রণরনকাঁলে ইহা। হইতে 
ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল,তাহার 
প্রমাণ গীতাঁতেই আছে। তাহারই সম্প্র- 
সারণে কপিল-প্রচারিত সাংখ্য। গীতার সপ্ত- 
মাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কথিত 
হইয়াছে, ৃ 
ভূমিরাপোহনলে! বায়: খং মনো! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীক্বং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥ 

আটটি মাত্র গণ কথিত হইল; পাঁচটি 
স্থলভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার । শক্ষরাচার্য্য 
বলেন,পঞ্চভৃতের গণনাতেই পঞ্চতম্মাজ্জ এবং 
ইন্জিয়-সকলের গণন] হইল বুধিতে হইবে 1 
আর পাঠক ইঠাও দেখিবেন যে, ভগবান্‌ 
বলিতেছেন যে, এই আট প্রকার আমার 
প্রকৃতি, অতএব কাপিল-সাংখ্যের সঙ্গে এ 
মতের প্রভেদও অতি'গুরুতর 

যাই হউক, শ্রোকোক্ত পাঁরম্পর্য্য কতক 
বুঝা গেল, কিন্তু বুদ্ধির আর একটি অর্থ 
আছে। নিশ্চয়াত্মিকা অস্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি 
বলা যায়। এই অর্থে বুদ্ধি শব্ধ যে গীতাতেই 





* অপি চত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে 
বলিতেছেন, 
মহাভৃতান্থহস্কারো! বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্ত্িয়গোচরাঃ ॥৫॥ 
ইচ্ছা দ্বেষ: সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতন] ধৃতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্র সমাসেন সবিকারমুদাহতম্‌ ॥৬॥ 

ইহাতে কাপিল-সাংখ্যের ১৩টি গণ 
আছেঃ মন ও আত্ম আরও সাতটি আছে। 
ইহা৷ গণ বা পদার্থ বলিয়। কখিত হইতেছে না, 
সমস্ত জগৎকে এই কষ় শ্রেণীতে বিভক্ত করি- 
বার উদ্দেম্ত নাই। অতএব কাপিল সাংখ্য 
নহে। বরং কাপিল-সাংখ্যের মূল এইথানে 
আছে; এমন কথ। বণ যাইতে পারে। 

1 বেদাস্তসার -২৮। 


৯০৭ 


ব্যবহৃত হ্ইয়ান্ছে.. তাহা দ্বিতীয় -বখ্যায়ে 
দেখিয়াছি। ক্লোকের অবশিষ্টাংশ বুঝিবার 


 জন্ত এই অর্থ স্বর করিতে ইইবে। ইন্িয়ু- 


দমনের উপায় কথিত হইতেছে। সমস্য অস্তঃ- 
করণবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়া্সিক1 
, বৃত্তি, পরমাত্ম। তাহাহইতে শ্রেষ্ঠ । 

€ এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিব | * এই 
নিশ্চয়াত্মিক] বুদ্ধির, দ্বারা সেই পরমাত্মাকে 


* সভাসমাজে মন্থয্যের একটি ইন্ড্রির 
এত প্রবল দেখা যায় যে,ঘইন্দ্রিয়দদোষ"” বলিলে 
সেই ইন্ড্রিরের দোষ বলিয়। বুঝার । উহার 
প্রাবল্য-নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া থাকেন, অনেকে প্রিজ্ঞান্ু হুইয়াও, 
লজ্জার অবরোধে প্রশ্ন করিতে পারেন ন|। 
অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বান- 
হীন বা তাহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা 
ধারণ করিতে অক্ষম। অতএব ইন্ড্রিয়দমনের 
কষুদ্রতর যে সকল উপায় আছে, তাহ নিয়ে 
লিখিত হইল। | 

(১) শারীরিক ব্যায়াম | ইহাতে শারী- 
রিক ও মানসিক উভরবিধ স্বাস্থ্য সাধিত 
হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য 
থাকিলে ইন্জ্রিয়ের দৃষণীয় বেগ জন্মিতে পারে 
না। 

(২) আহারের নিয়ম । উত্তেজক পানা- 
হার করিবে । মদ্যাদি বিশেষ নিষেধ । মৎস্য" 
মাংস একেবারে নিষেধ কর। যায় না, বিশে- 
ষতঃ মংস্যের অনেক সছৃগুণ আছে, মৎস্য 
ইন্দ্রিয়ের বিশেষ উত্তেজক । অতএব মৎসা- 
মাংসের অল্প ভোজনই ভাল। মতস্য-মাংসের 
এই জোষ জন্তই ব্রদ্মচারীর পক্ষে ছিন্দুশস্স্বে 


১০৮ 


বহ্ধিমচন্ত্ের গ্রস্থাবলী । 


বুঝিয়! আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে ইন্দরিয়-জয়ের উৎরুষ্ট উপায় আর 'কোথাও 


পরাজিত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা 


কখনও কথিত হইয়াছে,এযন আমি জানি না 


' ইতি '্রীম্াঁভারতে শতসাহশ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীম্মপর্ববণি শ্রীঘস্তগবদগীতা- 
ুপনিষতস্্ ব্রহ্ষবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে কর্মযোৌগো নাম তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ 1 





নিষিদ্ধ হইয়াছে । মৎস্ত হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

(৩) আল্ম্ত-পরিত্যাগ । আলস্য ইন্দরিয়- 
. দোষের একটি অতিশয় গুরুতর কারণ। 
আলস্য কুচিস্ত।র অবসএ পাওয়া যায়, _অন্ 
চিন্তার অভাব থাকিলে ইন্দ্িয়নুখচিস্তাই বল- 
বতী হর। অন্ত কর্ম না থাকিলে, ইন্দ্রিয় 
'পরিতৃপ্তি'চেষ্টাই প্রবল হয়। যাহার বিষয়- 
কর্ম আছে, তিনি বিষয়কর্ম্ে বিশেষ মনো- 
নিবেশ করিবেন, এবং অবসরকালেও বিষয়- 
কশ্মের উন্তিচেষ্টা কব্রিবেন। তাহাতে দ্বিবিধ 
শুভফল ফলিবে,__ইন্ড্ি্ও শাসিত থাকিবে, 
এবং বি্ষদকরম্খ্বরও উন্নতি শঘটিবে। তবে, 
এরূপ বিষয়কন্ম-চস্তীয় দোষ এই ঘটে যে, 
লোক অতান্ত বিষয়ী হইয়া উঠে। সেটা মান- 
সিক অধনঠর কারণ হয়। অতএব ধাহার! 
পারেন, তীহারা অবসরকালে সুসাহিত্য 
পাঠ না ঠজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন। 
যাহারা শিক্ষার "ভাবে তাহাতে অক্ষম ৭ 
অনুরাগী,তাহারা আপনার কাধ শেষ করিয়া] 
পরের কার্য করিবেন। পর্িবারবর্গের সহিত 
কথোপকথন, বালকধাপিকাদিগের লিছ্যাঁ 


শিক্ষ:র তত্বাবধান,আপনাঁর আয়বায়ের তত্বা- 
বধান এবং প্রতিবাসিগণের মুখম্বচ্ছন্দের ভত্বা- 
বধান,সকলেই সমস্ত অবসরকাল অতিবাহিত 
করিতে পারেন । ইহাতে যাহাদের মন যায়, 
তীহার কোন গুরুতর পরকার্ষে নিযুক্ত 
হইতে পারেন । অনেকে একটা স্কুল বা 
একটা ডাজ|রথানা স্থাপন ও রক্ষণে ব্রতী 
হইয়া অনেক পাপ হইতে মুক্ হইয়াছেন । 

(৪) অতি প্রধান উপায় কুসংসর্গ-পরি- 
তাগ। যাহারা ইন্দ্রিরপরবশ, অশ্্রীলভাষী, 
অশ্লীল আমোদ-প্রমোদে অন্রক্ত, তাচাদের 
ছায়াও পরিত্যাগ করিবে । ইহাদের দৃষ্টান্ত, 
প্ররাচনা ও কথোপকথনে দেবর্ষিগণও 
কলুষিত হইতে পারেন | সত'সমাজে বাসের 
একটি প্রধান অমঙ্গল এই কুসংসর্গ । 

(৫) সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ উপায়-_কেবল 
ঈশ্বরচিস্তার নাচে- পবিত্র দাম্পতা-প্রণয়। . 
এবিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই'। 

এই সকল কথা যদিও গীতাব্যাথাঁর 
পক্ষে অগ্রাসঙ্গিক, তশাপি ইহ! লোকের 
পক্ষে অশেষ মঙগলকর বলিয় এ স্থানে পিখিত 
হইল। 


চভুর্ধোহ্ধ্যায়! 


শ্রীগবানবাচ । 

ইমং বিবন্বতে ষোগং প্রোক্তবানহমবায়ম্‌। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্তুরিক্ষীকবেহব্রবীথা১। 
শ্রীভগবান্‌ বন্তি ন) 

এই অবায়যোগ আমি সূর্যকে বলিয়া- 
ছিলাম । স্ৃর্যা' সন্তকে বলিয়।ছিলেন, মন্তু 
ইক্ষীকৃকে ব লয়াছিলেন। ১।. 

এই যোগের ফল অবায়, এজন্স ইহাকে 
অব্যয় বল! হইয়াছে। ইক্ষাকু মন্ধর পুত্র? 
এবং স্থর্যাপংশী্ বাজগণের আদি পুকষ। 
এবং পরম্পবাপ্রাপ্তমিমং রার্ষয়ো বিদ্বঃ। 
সকালেনেঙ মহতা যোগে নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২॥ 

এইব্প পরম্পন্ধপ্রাপ্ত হইয়৷ এই যে!গ 
রাজর্ধিগণ আবগন্ হইয়াছিলেন। হে পর- 
স্তপ! এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে যোগ 
নষ্ট হইয়াছে। ২। 

(টীকা আনাবশ্যক |) 


স এবায়ং ময়। তেইস্ত যোগ: প্রেক্তঃ পুরা তনহ। 
ভক্তোহুসি মে সথা চেতি রন্ং হো তদুত্তমম্।৩। 
তমি আমার তক্ত ও সখ. সেই পুরাতন 
ষোগ অগ্ত আমি তোমাকে বলিলাম । এ 
প্রপ্গ ক্কততম। ৩। 
(টীকা অনাবশ্বক |) 
অর্জুন উবাচ। 
অপরং ভবতো। জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ । 
কখমেতহিঙ্নীয়াং ত্বমাদে প্রোকবানিতি ॥8 
আপনার জন্ম পরে, হুর্য্যের জন্ম পূর্বে) 
আপনি যে ইহা পুর্ব বলিষাছিলেন, তাহা 
কি প্রকারে বুবিতে পারিব ? ৪। 
(চীকা অনাংশ্টক।) 


শ্রীন্গগবান্তবাঁচ। 
বহৃনি মে ব্যত'তানি জন্মানি অব চাক্জুন। : 
তাশ্তহং বেদ সর্বাপি ন ত্বং বেখ পরস্তপ॥ ৫॥ 
আমার বন্ধ জন্ম তাত হইগাছে, তোমা" 
রও ভইয়াছে। মামি সেগুলি সকলই অবগত 
আছি । হে পরস্তপ! তুর্মিজান না। ৫। 
সহসা আঅবহারবাদের কথা উত্থাপিত. 
হইল। কর্ম ওজনের সন্বস্ব বৃুঝাইিবার জগ 
উহার .প্রয়োন্দন আছে। "আপাততঃ এই 
শ্লোকগুপির ভাবে বোধ হয়, যেন অঙ্জুন 
অবতারতত্ব অধগত ছিলেন না| "এ সম্বন্ধে 
কয়েকট! কথা স্মরণ বাখা কর্তপ্য। 
প্রথমতঃ মহাভারতের অনেক স্থলে 


শ্রীকৃষ্ণ, বিষণ ঈশ্বরের কথা বলা হইয়া, 
ইহ] সত্য বটে। কিন্ধ রুষ্ণচরিব্র নামক. 


মৎপ্রণীত গ্রন্থে বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিয়াছি যে, 
মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে | 
এবং যে সকল অংশে রুণ্ঝঙর মবতারতন্ব 
আরোপত হইয়াছে,তাা অপেঙ্গারত আধু- 
নিক। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতে দশ অব- 
তারেব কথ।. মাত্র নাই, এপং ষ অবতার 
পরশুরাম অষ্টম অব 'র শ্রীক্ছের সঙ্গে একত্র 
বিছ্যমান | তৃতীয়তঃ, দশ অবতারের কথ! 
অপেক্ষাকত আধুণিক পুশীণগুদ্িতে আছে; 
কিন্ত পুরাণে আবার ভিন্নপ্রকাৰও আছে। 
তাগবতে আছে, অবতার বাইশটি : আবার 
এ কথাও আছে যে, অবতার অসংখে/য়। 
শ্রীকষ্$ও এখানে আটটি কি দশটি কি বাইশ- 
টির কথা বলিতেছেন না। পবন” অবতারের 
কথা ৰলিতেছেন। ভাগবতের “অসংখ্যেয়” 


১১৩ 


এবং এই “বহু”শব একার্থবাচক সন্দেহ 
নাই। | 
অজোছ্পি সন্নবায়াম্মা ভূতানামীশ্ববোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাতমায়য়া ॥ ৬ ॥ 

আমি অজ; আমি অব্যয়াত্মা, সর্বভূতের 
ঈশ্বর; তাহ। হুইয়ীও আপন প্ররুতি বশীরূত 
করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। ৬। 

অজ--জন্মরহিত ! 

মবায়াত্মা_-ধাহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই। 
(শঙ্কর) 

ঈশ্বর__-কার্্পারতন্ত্রা-রহিত। (জীধর) 

প্রকৃতি-_ত্রি গুণাত্সিক1 মায়া, সর্ধজগৎ 
যাহার বশীভূত। ৰ 

এতত্বযতীত মূলে যে “অধিষ্ঠায়” শব 
আছে, শঙ্করাচার্য্য তাহার অর্থ “বশীরুত্য” 
লিখিয়াছেন । কিন্তু জ্লীধর স্বামী “ম্বীরত্য” 
পিখিয়াছেন। শক্করকৃত ব্যাখ্যা! অধিকতর 
সঙ্গত বলিয়া! গ্রহণ কর। গিয়াছে । 

স্থল কথ! এই যে, ভগবানের কথায় এই 
আপত্তি হইতে পারে,ষিনি জন্মরহিত, তাহার 
জন্ম হইল কি প্রকারে? জ্ঞানে মোক্ষ 3 
ধাহার জ্ঞান অক্ষয়)তাহার জন্ম হইবে কেন? 
জন্ম কর্মাধীন,._-যিন ঈশ্বর) এজন্য কর্মের 
অনধীন, তীহাব জন্ম কেন? 

উত্তরে ভগবান্‌ যাহ] বপিযাছেন, শক্ষরা- 
চার্ধয তাহার এইরূপ আর্থ করিয়াছেন। 
আমার ষে ন্বপ্ররৃতি, অর্থাৎ সত্বরজন্তম ইতি 
ভ্িগুণাত্সিক! টবষ্ণবী মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার 
বশে আছে, যন্দ(র1 মোহিত হইয়া আমাকে 
বাসুদেব বলিয়া জানিতে পারে না, সেই 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ 
করি। আপনার মায়ায়। কি না, সাধারণ 
গোক যেমন পরমার্ানবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, 


এ সেরূপ নহে: 
শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ 


বন্কিমচন্্রের গ্রস্থাবলী 


করিয়াছেন । তিনি বলেন, ভগবান্‌ বদিতে- 


,ছেন ষে, আমি আপনার শুদ্ধসত্বাত্মিকা 


প্রকৃতি শ্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ব- 
মূর্তির দ্বার স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই । | 
কথাগুলি বড় জটিল, পাঠকের বুঝিবার 
সাহাব্যার্থ ছুই একটি কথ! বল! উচিত । 
“মায়” ঈশ্বরের একটি শক্তি । এই 
মায়া, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতত্বে, বিশেষতঃ উপ-. 
নিষদে ও দর্শনশাস্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাণ্থ 
হইয়াছে । সাধারণতঃ বেদাস্তে মায়া কিরূপে 
পরিচিত হইয়াছে, তাহ! অনুসন্ধান করিবার 
আমাদের প্রয়োঞ্জন নাই। এই গীতাতেই' 
মায়া কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাই- 
তেছি। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, 
তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকের টীকায় আমর 
গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই গ্লোকটি 
উদ্ধত করিয়াছিলাম ।__ 
ভূমিরাপোহনলো! বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অংস্কার ইতীয়ং মে তির প্রকৃতিরষ্টধা | ৪ ॥ 
ভূমি জল, অগ্রি, বাঁয়ু, আকাশ, মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার 
প্রকৃতি । ৪। ইহা বলিয়াই বলিতেছেন-_ 
অপরেয়মিতস্তন্তাঁং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহা বাহে। ষয়েদং ধার্ধযতে জগৎ ॥৫॥ 
ইহা আমার অপর] বা নির্দিষ্ট প্রকৃতি ; 
আমার পর] বা উৎকৃষ্ট! প্রকৃতিও জান । ইনি 
জীবভূতা এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন।€ 
তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবন্বরূপা, এবং 
যাহ! দগংকে ধারণ করিয়। আছে, তাহাই 
তার পর! প্ররূৃতি বামায়া। আপনার 
জীবন্বরপা এই শক্তিতে তগবান্‌ জীববথৃষ্টি 
করিয়াছেন. সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়া 
আপনার হ্বত্থকে জীবরূপী করিতে পারেন। 
ঈশ্বর শরীর ধারণপূর্ববক অবতীর্ণ হইতে 
পরেন না, ইহার বিচার নিশ্প্রয়োজন) কেন 


শ্রীমন্তগবদগীতা 


না, তিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান পারেন 
না, এমন কথা বলিলে তাহার শক্তির সীম! 
নির্দেশ'করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া অব- 
ীর্ণ হগয়! সম্ভব কি না, .সে স্বতন্ত্র কথা। 
তাহার বিচার আমি গ্রনস্থাস্তরে * যথাসাধ্য 
করিয়াছি-_পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই । আর 
শরীর ধারণপূর্ববক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার 
কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভগবান্‌ 
নিজেই পর গ্লোকত্বয়ে তাহা বলিতেছেন। 
যদা যদ! হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভুযখখানমধর্্মস্য তদাআ্মানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ ৭ ॥ 
পরিক্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্‌। 
ধশ্মসংস্কাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮| 
যেষে সময়ে ধশ্মের ক্ষাণভ1 এবং অধ- 
শ্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে 
আপনাকে স্যজন করি | ৭। 
সাধুগণের পরিস্রাণ হেতু দুক্ধতকাবীদিগের 
বিনাশার্থ এবং ধর্শসংস্থাপনার্থ আমি যুগে 
যুগে জন্মগ্রহণ করি 11৮৭, 
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যে! বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যক্ত1 দেহং পুনজন্ম নৈতি মামেতি 
সোশজ্ভুন ॥ ৯॥ 
হে অঞ্জন! আমার জন্ম কর্ম দিবা। 
ইহ! যে তত্বতঃ জাত হয়, সে পুনজন্ম প্রাপ্ত 
হয় নাআমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯। 
দিবা অর্থে “অপ্রাকৃত" এশ্বর বা অলৌ- 
কিক। 
ভগবানের মানবিক জন্ম কর্ম তত্বত: 
জানিলে, মোক্ষপাভ হইবে কেন? আমি 
ক্ুষণচরিজ্র-বিধয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝা ইয়াছি 


০ 


ককুষচরিত প্রথম খণ্ডে । 

1 এই সকলের কথাও আমি কষ্ণচরিত্রের 
প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি। পুনরুক্তি 
অনাবশ্যক । 


চি ০০০১ 








৯৯৯ 


ফেমন্গয্যস্বের আদশপ্রকাশের জন্য ভগবানের 
মানব-দেহ-ধারণ। অনা উদ্দেষ্ত সম্ভবে না। 
আদর্শ-মহুষ্য, আদর্শ-কল্মা। অতএব কর্ম 
যোগীর পক্ষে আদর্শ-কম্্ীর কর্ম তত্বতঃ বুঝ 
আবশ্তটাক। তন্ব্যতীত কম্মযোগ, অন্ধকারে 
লোষ্টক্ষেপ। যদ্দি ইহা না শ্বীকার কর! যায়, 
তবে কর্মযোগকথনকালে এই অবতারতত্ব 
উদ্থাপনের কোনও প্রয়োজন দেখ! যায় 
না। যিনি ভগবানের আদর্শকর্ষিত্ব বুঝিতে 
চেষ্টা করিবেন,তিনি রুষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশ: 
পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। ্মার একটা 
অর্থ না হয়, এমন নহে। যাহাকে দার্শনি- 
কেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহা; অর্থ এইরূপ 
প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। প্রন্মকে 
জানিতে হইবে, কিন্ত বক্ষ কি? ব্রঙ্গ নিরা- 
কার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, শুদ্ধযুক্ত, 
সত্য, জ্ঞান ও আনন্দম্বরূপ। এই ব্রক্ষকে 
জানিলেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্ধ অবতীর্ণ এবং 
শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাহাকে নিরাকার 
ইত্যাদি বলা য।ইতে পারে না। তবে কি 
অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে 
কোনও ফলোদয় নাই, তার উপাঁসন্ায় 
মুক্তির সম্ভাবনা! নাই ? এই শ্লোকে সে সংশয় 
ন্িরাকৃত হইতেছে । অবতীর্ণ এবং শরীরী 
ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কর্ম তত্বতঃ জানিলেও 
মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্ত তত্বতঃজানিতে 
হইবে। যাহাকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার 
বলিয়া জানিলে সে লাত নাই। 

বীওরাগ ভয়ক্রোধা মন্মযা মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহরো জ্ঞানতপসা পৃতা মন্ডাবমাগতাঃ ॥১০। 

বাতরাগতয়ক্রোধ, মন্ময়, আমাতে উপা- 

শ্রিত, জ্ঞানতপশ্যার দ্বারা পৃত, অনেকে 
মগ্ভাবগত হইয়াছে। ১০ । 

প্রথমে কথার অর্থ । রাগ--অন্গরাগ। মন্ময় 
_ ব্রহ্মা, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরহিত । আমানতে 


১৯২. 


উপাশ্রিত 1 শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ 
শ্রীধর বলেন,মৎ্প্রসাদলন্ধ মন্তাবগত, ঈশ্বর- 
ভাগবত, মোক্ষ প্রাণ । 
ভাষাকারেরা বলেন যে, এ কথা এখানে 
বাঁলবার কারণ এই ষে, আমাতে ভক্তিবাদ 
এই নৃতন প্রচারিত হইতেছে না। পূর্বে, 
, খসনেকে ঈদৃশ জ্ঞ।নঙভপের দ্বার মোক্ষলাভ 
করিয়াছেন। তাহ।ই খটেওকিস্ক বেশীর ভাগ 
' এইটুকু বুঝ! কণ্বায যে, ধীহারা আদশব ক্র 
কর্মের মর্ম বু'ঝয়' কন্ম করিয়াছেন,তাহাদেরঈ 
কথা হইতেছে । পদবস্তী পঞ্চণশ যোক পাঠ 
করিলেই ইহা! বুঝা যাইবে। ইহা বুঝিতে না 
পারিলে কর্মযোগের সঙ্গে এই সকল কথার 
কোনও সম্বন্ধ দে'খতে পাওয়া যাইবে না। 
নিম কর্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে 
না,ঈশ্ব্রর অভেদজ্ঞান থাকিবে,এবং জ্ঞান ও 
তপের (91776558] ০91৮015) ছার] চগ্িত্র 
বিশুদ্ধীকৃত হইবে । ইহা না হইলে কর্ম 
নিক্ষাম হইবে না। 
সকলেই ন্ফি'ম বরা হইতে পারে না। 
মাহার। সকাম কর্ম করে, তাহাদের কর্মের 
ক কোনও ফল নাই? ঈত্বর সকল কর্মের 
ফলবিধাতা। ইহ! পরবর্তী ছুই শ্লেকে কথিত 
হইতেছে। 
যে ষথা মাং প্রপদ্য/স্ত তাংস্ঘৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বত্মনবতত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥১১। 
যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, 
আমি তাহাকে সেই ভাবেই তৃষ্ট কার । মনুষ্য 
সর্বপ্রকারে *ামার পথের অন্ধবর্তী হয়।১১। 
অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অজ্জুন 
বলিতে পারেন, «গ্রভো ! আদল থাট। কি, 
ড1 ত এখনও বুঝাঁও নাই। নিষাম কর্ম্নেই 
তোমাকে পাঁই+ আর সকাষ কর্ে কিছু 
পাইব ন। কি? সেগুখা কি পঙ্শ্রম ?” ভগ- 
বান এই সংশয়ঙ্ষে করিতেছেন। সকলেই 
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একই প্রকার চিতভাবের অধীন হইয়া আমার 
উপাসনা করে না। যে যে ভাবে আমার 
উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দ্বান 
করি। যেমাহা! কামন৷ করিয়া! আমার উপা-" 
সন করে, তাহার সেই কামন। পুর্ণ করি। 
ষে কোনও কামনা করে ন1,- অর্থাৎ ষে 
নিষ্ষাম.দে আমায় পাঁ্। কামনাভাবে তাহার 
কামন। পূর্ণ হয় না, কিন্ত সে অ'মায় পায়। 

তাঁর পর দ্বিতীয় চরণ। “মনুষ্য সর্ধবপ্রকারে 
আমার পথের অন্তবত্তশী হয়” এ কথার অর্থ 
সহসা এই বোধ হর যে «আমি যে পথে চলি, 
মানুষ সর্ব প্রশ্গারে সেই পথে চলে ।” এখানে 
সে অর্থ নহে-গীতাঙ্কারের «“[01000% ঠিক 
আমাদের “11101” সঙ্গে মিলিবে, এমন 
প্রত্য/শ। করা যায় না। এ চরণের আর্থ এই 
যে,“উপাসনার বিষষে মনুষা যে পথই 'শব- 
লঘ্ঘন করুক না, আমি যে পথে মাছি, সেই 
পথেই মানুষকে আসিতে হইবে ।” মানুষ 
যেযে দেবতারই পৃজ্জা করুক না কেন, সে 
আমারই পৃজ। কর! হইবে; কেন না.এক ভিন 
দেবতা নাই । আমিই সর্ববদেব__অন্য দেবে 
পূজার ফল আমিই কামনারূপ দিই । এমন 
কিযদি মানুষ দেবোপাসন]। *1 করিয়া কেবল 
ইন্দজিয়াদির সেবা করে. তবে সেও আমার 
সেবা। কেন না, জগতে আমি ছাড়া কিছু 
নাই, ইন্জ্রিয়াদিও আমি । আমিই হজ্জিয়াদ- 
ত্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির ফল দিই ।” ইহ] নিকৃষ্ট 
ও দুঃখময় ফল বটে, কিন্তু বেন উপাসন] ও 
কামনা, তদনুরূপ ফঞঙ্জ দান করি। 

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপঞ্ধতি প্রচলিত 
আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের 
উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, 
কেহ বন দেবতার উপাসনা করেন; কোনও 
জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃ- 
লোকের, কেহ সজাবের, কেহ নিরবের, 


প্রীমন্তগবদগীতা । 


কেহ মহ্ুয্যের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা 
বৃক্ষের বা প্রস্তরথণ্ডের উপাসনা করে । এ 
সকলই উপাসনা, কিন্ত ইহার মধ্যে উৎ*ধ।প- 
কর্ষ আছে, অবশ্য স্বীকার কবিতে 
হইবে । কিন্তু পে উতকর্ষাপকর্ষ ফেল 
উপাসকের জ্ঞানের পরিমাপ মাত্র | ষে 
নিতাস্ত অজ্ঞ, সে পথিপার্থ্ে পুম্পচন্দন- 
সিন্দুরাক্ত শিলাথশ্ড দেখিয়া, তাঠাঠে 
আবার পুষ্পচন্দন সিন্দুর লেপিয়া যা. 
কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, পে না হয়) নির।কার 
ব্রহ্গের উপাসক। কিন্ত ঈশ্ববের গ্রহ 
পরিমাণ-জ্ঞ(ন-সম্বন্ধে ছুই জনেই প্রায় ভলা 
অন্ধ | যে ঠিমালয় পর্বতকে বলাীক-পাতঠি ও 
মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র-পণিশিঞ্ 
মনে কর্টৈ) এ উভয়ে সমান অন্ধ । বর্গ ৪ 
ঈশ্বরত্বদপ অবগত নহেন--শিলঃখ/ গু 
উপাসকও নছে। তবে একজনের উপা'মন 
ঈশ্বরের নিকট গ্রাহা, আর একজনের অগা, 
ইহা কি প্রকারে বল। যাইবে ? হয় কাঁঠাবও 
উপাসন] ঈশ্বরের গ্র।হা নচে, নয় সঞ্চল উপা- 
সনাই গ্ত্রাহ। স্থুগ কথা)উপাসন। আমা!দগের 
চিত্রবুত্তির,আমাদের জীবনের পবিন্রতাঁদা ন 
জন্য--ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্য নহে । যি'ন 
অনস্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্ট অতুষ্টির অতী*, 
উপাসনার দ্বারা আমর! তাহার তুষ্টিন'পন 
করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সভা ৫ম, 
তিনি বিচারক-__€কন না, কম্মের ফলবিধ[ + 
--তবে যাহা তাহার বিশুদ্ধ স্বভাবের *৯ 
মোদিত, সেই উপাসনাই তাহার গ্রাহ্য হই।5 
পারে। ঘে উপাসনা কপট, কেবল গেকপ 
কাছে ধার্মিক বণিয়! প্রতিষ্ঠালীতের উপায়- 
ঘরূপ,তাহ! তাহার গ্রাহ নহে- কেন ন:)তিান 
অন্তর্যামী। আর যে উপাসন। অংস্তমিক, 
ঢাহ। ভ্রান্ত হইলেও তাহার কাছে গ্রাহা। যিনি 
নরাকার ব্রন্ষের উপাসক বা তপশ্চারী,তীহার 
১৫স৮১৬ 
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উপাসনা ষর্দি কেবল লোকের কাছে পসার 
করিবার অন্ত হয়, আাহার অপেক্ষ 'ষে অঙ।গী 
পুর মঙ্গল-কামনায় যঠীতলায় মাথা কুটে, 
তাহার উপাসনাঁই অধিক পরিমাণে ভগ- 
বানের গ্রাথ বলিয়া বোধ হয়। 

এইরূপ শ্লেকের তাৎপর্য্য বুঝিলে, পথি- 
ব'তে আর ধর্্মগত পার্থক্য থাকে না )-- 
হিন্দু, যুসলমান, খীষ্টান,জৈন, নিরাকারবাদী, 
সাকারবাদী, বছর্দেবোপাসক, জড়োপাসক, 
সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক-_-যে পথে 
তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই 
শ্লাঃকোক্ত ধন্মই জগতে একমান্ত্র অসাস্প্রদািক 
ধ্ম__ একমাত্র সর্বজনাবলম্বনীপ ধশ্ন । ইহাই 
প্রকৃত হিন্দুধর্ম । হিন্দুধর্মের তুল্য উদার ধর্ম 
নার নাই_-আর এই শ্লোকের তুল্য উ্দীর 
মহাবাঙ্কাও আর নাই । 


কাজ্ষন্তঃ কন্দণাং সিদ্ধিং যজস্ত ইহ দেবতা 
ক্ষিপ্রং চি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি 
কন্মজা ॥ ১২ ॥ 


ইহলো!কে যাহারা কশ্মসিদ্ধি কামন। করে, 
তাহার! দেবগণের আরাধনা করে; এবং শীত 
মন্বালোকেই তাহাদের কর্ধসিদ্ধি হয়। ১২। 
অর্থাঙ সচরাচর মনুষ্য কম্মকল কামনা 
করিয়া দেবগণের আরাধনা করে, এবং ইহ- 
শোকেই সেই অভিলধিত ফল প্রাপ্ত হয়। 
সেফল সামান্য । !নফাম কন্মের ফল 
তরি মহৎ। তবে ফলের আশা না করিয়া 
লোক সামান্ ফলের চেষ্টা করে কেন? 
ঠা মনষ্যের শ্বভাব, যে ষে সুখ শী পাওয়। 
য।ইবে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, মন্ধ্য তাহার 
চেষ্টা করে। | 
চাতুর্বপরযং ময়া স্থষ্টং গুণকম্মুবিভীগশঃ । 
তশ্ত কর্তারমপি মাংাবনদ্ধাকর্তারমব্যঈম্‌ 0১৩ 
গুণও বন্বের বিভাগ অঙ্গসারে জামি 


১১৪ 


চারি বর্ণ টি করিয়াছি বটে, কিন্ত আমি 
তাহার (স্থ্টি) কর্তা হইলেও আমাকে অকর্তা 
ও বিকাররহিত জানিও | ১৩। 
_'হিন্দুশাস্মের সাধারণ উক্কি এই যে,ব্রাঙ্ধণ- 
বর্ণ হ্ষ্টিকর্ভার যুখ হইতে,ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, 
বৈশ্য উক হইতে এবং শূদ্র চরুণ হইতে স্থষ্ 
হয়। কিন্তু গুণকম্মবিভাগশ: চাতৃর্ববণ্য ত্য 
হইয়াছে,এই কথা হিন্দুশাস্থ্ের কথিত সাধারণ 
উক্তির সঙ্গে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় ন1। 
নান! কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার 
আবশ্তক। 
প্রথমতঃ দেখা যায়, হিন্দুশাস্ত্বেং কখিত 
সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পুরুষ- 
সুক্তে। 
ধণ্বেদসংভিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম 
স্থক্তকে পুরুষ্থক্ত কহে । উহ্থার প্রথম খক্‌ 
“সহম্শীর্ধ। পুরুষঃ সহশ্রাক্ষঃ” হত্যাদি। ব্রাহ্মণ- 
গণ আজিও বিষুপুজাকা?ল প্রয়োগ করিয়া 
গাকেন। পাশ্চাতা পঞ্জিতগণ--াহার। প্রতি- 
পন্ন করিতে চাহেন যে ঠবদিক কালে জাতি- 
ভেদ [€ল না,__ তাহারা বলেন যে, এই স্থুক্ত 
আধুণিক। আমাদের সে বিচারে প্রয়োজন 
নাই। টবদিক স্থক্ত সবই অতি প্রাচীন, ইহ। 
কোনমতেই অস্বীকার কঃ যায় না। আমার 
॥ বলিবার কথা, এ সথক্তে যাহা আছে, াহাঁতে 
ঠিক এমন বুঝায় না! যে, মুখ হইতে ব্রাঙ্ষ+ 
উৎপন্ন হইয়াছে, খাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন 
হইয়াছে, ইত্যাদ্ি। সেই ঝকৃগুলি উদ্ধত 
করিতেছি, 


“্রাহ্মণোহস্ত মৃখমাসীঘ্বাহ্‌ রাজন্তকঃ কৃতঃ। 
: উক্ণ তস্ত যক্দৈশ্যঃ পত্ত্যাং শৃত্রোংজায়ত ॥* 


শৃদ্রের সম্বন্ধে "আজায়ত” বল হইয়াছে 
বটে, কিস্ ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে, 
ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় 





দির 


বাছ (কৃত) হইলেন। * বশ সন্বন্ধেও বলা 


. হইয়াছে ঘে, ইহার উরুই বৈশ্য । 





স্কিপ 
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বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতায় '. : উদাহরণস্বরূপ এই মতগুলি উদ্ধত করা 


পাওয়া যায় যে.প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ, 
বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে (মধ্যতঃ) 
বৈশ্ত, এবং চঃণ হইতে শৃদ্র স্থট্টি করিলেন | 

কিন্ত বেদের অন্তান্ত জাগে, চাতুর্ববর্ণ্যের 
স্ষ্টি অন্প্রকার কথিত হইয়াছে । শতপথ 
ব্রাঙ্মণে কথিত হইয়াছে, যথ! _- 

“ভূরিতি বৈ প্রজাপতিব্রপ্ধ অজনয়ত। 
ভূব ইতি ক্ষত্রং শ্বরিতি বিশম্‌।” শুদ্রের কথা 
নাই । * 

পুনশ্চ তৈতরীয় ব্রাঙ্মণে-_ 

«্ঝগৃভ্যো জাতং ধৈশ্তং বর্ণমাহুঃ যজু- 
ব্রেদং ক্ষত্রিয়ন্যাহর্যোনিম, | সামবেদে। ব্রাঙ্ম- 
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ধণ্বেদ হইতে বৈশ্ের জন্ম । এখানেও শৃদ্রের 
কথা নাই 
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গেল। এমন আরও অনেক আছে। সকল 
উদ্ধত করিতে দেলে, পাঠকের বিরক্তিকর 
হইবে । স্থল কথা,হিন্দুশাস্থে চাতৃর্বণ্য উৎপত্তি 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত আছে। শ্রীরফ্ণও 


যাহা বলিতেছেন,তাহাও সাধারণ মত হইতে 


ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। 
তিনি বলেন যে, আমি আমার অঙ্গবিশেষ 
হইতে বর্ণ বিশেষ স্থষ্টি করিঞ্জাছি। তিনি বলেন, 
গুণকম্মেপ বিভাগানুলারে করিয়াছি । প্রথমে 
দ্বেখ! যাওক, গুণ কাহাকে বলে। 

সত্তবরজন্তম এই তিন গুণ। ভাধ্যকারের 
বলেন, সত্বপ্রধান ব্রাহ্গণ তাহাদিগের কর্ম 
শমদমার্দ; সত্তরজঃপ্রধান ক্ষত্রিযতাহছাদিগের 
কর্ম শৌধ্যযুগ্ধাদি ) রজন্তমঃপ্রধান বৈশ্য,তাহা- 
দিগের কর্ম কৃষিবাণিজ্যাদি ; তম:প্রধান শৃদ্র, 
তাহাদিগের কর্ম অন্ত তিন বর্ণের সেবা। এই 
রূপ গুণকশ্মের বিভাগ অন্ুসায়ে ্যষ্ট করি- 
য়াছি, ইহাই ভগবদভিপ্রায় । 

এক্ষণে, যে জন্থিবে, সে গর্ভে জন্মিবার 
পূর্বেই সত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা 
তমোগ্ুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি সৃষ্ট 
হয় ? 

যিনি বলিবেন ষে, আগে জীবের জন্ম) 
তার পর তাহার সত্বপ্রধানার্দি স্বভাব, 
তাহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, 
মন্ছষোর বংশাছসারে নহে, গুণাহসারে তাহার 
ব্রাঙ্মণত্বার্দি। ব্রাহ্মণের পুক্র হইলেই তাহাকে 
ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে) সত্বগুণ- 
প্রধান শ্বভাব হইলে শুড্রের পুত্র হইলেও 
ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুণ- 
প্রধান স্বভাব হইলে সে শূত্র হইবে। ভগব- 
দ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ি। 

আমি যে একটা নৃতন মত নিজে গড়িয়া 
প্রচার করিতেছি, তাহা নহে । প্রাচীনকালে 


১৯৬ 


শঙ্কর-ভ্রীধরের অনেক পূর্বে, প্রীচীন খধিগণও 
এই 'মত গ্রচার করিয়াছিলেন | ধর্দমতত্বে 
তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধ ত করিয়াছি,ষথা”_ 
ক্ষান্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতা ত্বানং 
, জিতেন্িয়ম্‌। 
তমেব ব্রাঙ্মণং মন্তে শেষাঃ শুরা ইতি স্বতঃ॥ 
পুলশ্৮-- 
অগ্নিহোক্রব্রতপরান্‌ ব্বাধার়নিরতান্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাস্তাংস্তান্‌ দেবা ব্রংঙ্ষণান্‌ 
বিছুঃ ॥ 
ন জাতিং পৃজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাপ- 
কারুকাঃ। 
চগালমপি বৃত্তস্থং তং দেব! ব্রাঙ্গণং বিহঃ ॥ 
গৌতমসংহিতা । 
ক্মাবান্‌, দমশীল,জিতক্লোধ এবং জিতাস্মা 
জিতেক্্িসকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, মার 
সকলে শূদ্র । যাহারা অগ্রনিহোত্রব্রতপরঃ 
স্বাধ্যায়নিরত)শুচি,উপবাসরত,দাস্ত, দেবতার! 
ভাহাদিগকেই ব্রাহ্ষণ বলিয়] দ্গীনেন। হে 
রাজন্‌! জাতি পুজা নহে,গুণই কণ্যাণকারক। 
চণ্ডযুলও বৃত্তস্থ হইখে দেবতারা তাহাকে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । 
পুনশ্চ, মহাভারতের বনপর্কে মার্কত্েয়- 
'সমক্সাপর্ববাধ্যায়ে ২১৫ সধ্যায়ে খধিবাক্য 
আছে, “পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসত্ত, দ্বান্তিক 
ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ ভইলেও শৃর্রসদৃশ হয়, 'আর ষে 
'শূদ্র সভা, দম ও ধশ্ধে সতত অন্গরক"তাহাকে 
আসি ব্রাহ্ম বিবেচন1 করি | কারণ)ব্যবহারেই 
ব্রাহ্মণ হয় ।” পুনশ্চ বনপর্ অঙ্গগরপর্ত্া। 
ধ্যায়ে ১৯০ অধ্যায়ে রাজি নহষ বলিতেছেন, 
“বেদমৃপক স্তা, দান,ক্ষমা»আনৃশংত্ত,অহিংসা 
ও করুণা শৃদ্রেও লক্ষিত হইতেছে । যগ্যপি 
সত্যাদি ত্রাঙ্মণধর্শ্ম শৃর্রেণ লক্ষিত হইল? তবে 
শৃদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।” ততুত্তরে মুধিষ্ঠির 
বলিতেছেন, " '. ক শুদ্রে ব্রাঙ্মণলক্ষণ ও 
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অনেক ঘরঞ্জাতিতেও শৃড্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া 
থাকে,অতএব শুদ্রবংশ হইলে যে শূড্র হয়,এবং 
ব্রাঙ্মণবংশ্ট হইলেই ষে ব্রাঙ্গণ হয়, এরূপ 
নহে।কিস্ত যেসকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যব"!র 
লক্ষিত হয়, তাছারাই ব্রাঙ্গণ, এবং যে সকল 
ব্যক্তিতে লক্ষিত ন1 হয়, তাহারাই শৃদ্র 1” 
কিন্ত হইতেছিল, নিফাম ও সকাম কর্মের 
কথা,কর্ম্ের ফলকামনার কথ! আসিল কেন? 
কথাট। বল। হুইয়াছে ষেঃকেহ ইহকালে আশু- 
লভ্য ফলের কামনায় দেবাদির যঙ্জনা করে, 
কেহ ব।নিক্কাম কর্ণ করিয়! থাকে । লোকের 
মধ্যে এরূপ বিসদৃশ আচরণ দেখা যায় কেন? 
তাহাদিগের প্ররুতিতেদবশতঃ ৷ এই প্রকুতি- 
তেদই চাতুর্বণ্য বা বর্ণতেদ্দ। কিন্ত এই বর্ণভেদ 
কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন। 
তবে ঈশ্বর কি কর্ম করেন? করেন টৈকি। 
কিন্ত এরূপ কর্শ ফরিয়াও তিনি অকর্তা। 
কেন না.তিনি অব্যয় । তিনি যদ অব্যয়তবে 
তিনি কর্্মফলের অধীন হইতে পারেন না 
তাহার সুখ-দুঃখ হ্াস-বৃদ্ধি নাই। যদি তিনি 
ফলের অধীন নহেন, তবে তাহার কৃত কন্ব 
নিষাম। তিনি নিকামকর্সী। মনুষ্যুও সেই 
জন্য নিফাম ন। হইলে ঈশ্বরে. মিলিত হইতে 
পারে না। জীবাত্ম। পরমাত্মায় লীন হওয়াই 
মুক্তি। কিন্ত শুদ্ধসত্বব নিষ্ষামস্বভাব পরমাত্মায় 
সকাম জীবাআ্সা লীন হইতে পরে না। 
নিষ্ষাম কর্মাই মুক্তির শধিকারী। 
ঈশ্বর কশ্ম করেন,এ কথ! আধুনিক টৈজ্ঞ!- 
নিকদিগের শিষ্যেরা মানিবেন ন1। তাহারা 
বলিবেন, ঈশ্বর কর্ম করেন না; যাহা হয়, 
তাহার সংস্থাপন-নিয়মে (18৮৮) নিপ্পন্ন 
হয় | কিন্তু সেই নিয়ষ-সংস্থাপনও কর্ম । 
বাহার] বলিবেন,সেই সকল নিয়ম জড়ের গুণ, 
যদি তীহার1 জড়কে ঈশ্বরসথষ্ট বলিয়া স্বীকার 
করেন, তবে তাহার! ঈশ্বরেক্র কর্ম-কাৰিত্ব 


আীমন্তগবদগীতা 


স্বীকার কারলেন। বাহার] তাহাও স্বীকাঁ 
করেল না, তাহারা অনীশ্বরবাদী) তাহাদের 
সঙ্গে ঈশ্বরের কর্ধ্মকারিত্ব-সম্বন্ধে কোন বিচা- 
রই নাই। 
নমাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্্মফলে 
স্পহ]। 
ইতি মাং যোহতিজানাতি কর্্মভিন- 
| স বধ্যতে। ১৪॥ 
কর্মম-সকল আমাকে লিপ্ত করে না। 
আমারও কম্মে ফলস্পৃ! নাই । এইরূপ আমায় 
যে জানে,সে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। ১৪। 
ঈশ্বরের নিফাম-কণ্সিত্ব না জানিলে, 
নিফাম কর্্মবুঝা যায় না। তাহ। জানিলে, 
কন্মনিকাঁম হইবে, তাহা হইলে সকাঁম 
কম্ম'রূপ বন্ধন হইতে অব্যাহিত পাওয়1 যায়। 
পূর্বব-শ্্রোকের যে টীকা দেওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে এ কথ। পরিস্ফট কর! গিয়াছে। 
এবং জ্ঞাত্বা রতং কন্মপূর্ব্বৈরপি যুমুক্ষৃতিঃ। 
কুরু কম্মৈব তস্মাত্বং পুর্ৈঃ পুর্ব্বতমং 
কৃতম্‌॥ ১৫ ॥ 
এইরূপ জানিয়া পূর্বাকালের যোক্ষাভি- 
লাষিগণ কম্মণ করিয়াছিলেন, তুমি পূর্ববগাঁমী- 
'দিগের পৃর্বকাঁলকৃত কম্ম-সকল কর। ১৫। 
অর্থাৎ প্রাচীনকালে ধাহারা মোক্ষকাঁম, 
তাহার! আপনাকে অকর্তা জানিয়া-কর্ম্ের 
ফলভাগী নহি, ইহা জানিয়! কম্মবকব্রিতেন। 
তৃমিও সেইরূপ কম্মণকর। 
কিং কন্ম্প কিমকন্দ্রেতি কবয়োৎপা্র 
মোহিতাঃ । 
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষাসে- 
হশুভাৎ। ১৬] 
কণ্ম ভি, অকণ্ম“কি, পণ্ডিতেরাও তাহা 
বুঝিতে পারেন না । অতএব কর্খ্শকি, তাহ! 
তোমাকে বলিতেছি। তাহা জানিলে অণ্ডভ 
হুইতে মুক্ত হইবে । ১৬.। 


৯৯৭ 


অকর্্ম অর্থে এখানে মন্দকর্্ম নহে-- 
অকর্মম অর্থে কর্দশৃন্ততা ৷ 
কন্মণো হাপি বোদ্ধব্যং বোজব্যঞ্চ বিকম্মণঃ | 
অকনম্ম ণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন] কম্মণে! 
গতিঃ ॥ ১9 
কন্মকি,টাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্্ম কি, 
তাহা বুঝিতে হইবে । কন্দের গতি ছুজ্ঞেয়।১৭। 
কন্মদ-অর্থে বিহিত কর্ম যাহা বথার্থ 
কন্ম। | 
বিকম্ম-_অবিচিত কর্ম্। 
অকন্ম-_কর্মত্যাগ, কর্মশুন্তত|। 
কর্্মণ্যকর্ম যঃ পশ্থেদ কর্ম্মণি চ কম যঃ। 
সঃবুদ্ধিমান্*মনুষ্যেযু সযুক্তঃ কৎ্ন কর্্মকৃৎা ১৮| 
যে কশ্মেতেও কম্গুশুন্ততা দেখে এবং 
অকর্মেও বর্ম দেখে, সেই যোগযুক্ত এবং 
সেই সব্ধকঙ্্বকারী। ১৮। 
ভগবদারাধন! কন্ম; কিন্ত তাহাতে কশ্মের 
যে বন্ধকতা, তাহ ঘটে না, এই জন্ ভাচাকে 
কর্ধন্বর্ূপ বিবেচনা করিবে না। আর যে কর্ম 
বিহিত, তাহা করিলে তাহার ফল্ভ্রাগী হইতে 
হয়, ফল্গভাগিত্ব মুক্তির রোধক 7) এজনা না 
করাকেই, অর্থাৎ অকর্্মকেই কশ্ম বিবেচনা 
করিবে । শ্রীধরের টীকার মন্ার্থ এই | ইহাতে 
এ শ্লোক হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, ভগ- 
বদারাধ্নাই কর্তব্য । অন্যান্য অনুষ্ঠান 
মুক্তির বিদ্ব। 
শঙ্করাচার্ধ্য অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি 
এই শ্লোক উপলক্ষে একটি দীর্ঘ এবং জটিল. 
প্রবন্ধ রচন! করিয়াছেন,তাহার স্কুল কথা এই 
- আত্মা ক্রিয়ানিলিগু ; কন ইন্জিয়াদির 
দ্বারাই কৃত হুইল! থাকে; কিন্তু ভ্রমক্রমেই 
আত্মাতে কর্মারোপ হইয়া! থাকে । যিনি 
ইহা জানেন,তিনি কর্মে অকণ্ম দেখেন । «র 
ইন্দ্রিয়াির বিহিতান্ুষ্ঠানে বিরত হইলেও সেই 
অকর্্মকেও তিনি ইন্জিয়াদির কর্ম দেখেন। 


১১৮ 


কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে, পরবর্তী 
শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলে একট! মোজা অর্থ 
পাওয়া :য়। কামসংকল্প-বিবর্জ্িত, ফল” 
কামনাশূন্য যে কর্ম,সে অকর্ম্ম--কর্মশূন্য তা। 
আর যিনি অনুষ্ঠেয় কর্মে বিরত,তীহার কর্তব্য- 
বিরতির ফল্গুভাগিত্ব আছেই আছে-_মতএব 
এথানে কর্ণশূন্যতাও কম্ম। কেন নাফলোৎ- 
পত্তবির কারণ। যিনি ইহ] বুঝিতে পারেন, 
তিনিই জ্ঞাণী। 
যন্ত সর্ষে সমারস্ত।ঃ কামসঙ্বল্পবঞ্জ্িতাঃ। 
জ্ঞানাগ্রিদঞ্ককশ্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং 

2১ বুধাঃ ॥ ১৯॥ 

বাহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কল্পবর্ধি ত, 
এবং যাহার কর্ম জ্ঞানাক্মিতে দক্ধ, তাহাঁকেই 
জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন । ১৯। 

"কামস্ম্কক্প” এই পদের অর্থের উপর 
ক্লোকের গৌরব কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। 
শক্করাচার্ধযকৃত অর্থ ;_-প্কামসঙ্গল্পবর্জিতাঃ 
"্কামৈজ্তৎকারণৈশ্চ সঙ্কললৈর্ববর্জি তাঃ”। প্রীধর- 
কৃত ব্যাখ্য। এই,ঘকাম্যতে ইতি কামঃ। ফলং 


তৎসন্কল্লেন বর্জ্বিত1ঃ।”মধুস্থদ নসরম্বতী বলেন, 
“কামঃ ফলতৃষ্ণ|। সন্কল্পোৎং করোমীতি কতৃত্বা- 
ভিমানস্তাভ্যাং বর্জিিতাঃ1%এইরূপ নানা যুনির 


নান। মত। মধুস্দরন সরম্বতীকৃত সক্ষল্প শব্দের 
অর্থ আভিধানিক নহে,কিস্ত্ব এখানে খুব সঙ্গত। 
শর্করা চার্ধকুত,কাম এবং তাহার কারণ সক্বল্প 
উভয় বিবর্জিত হইলে কর্মে প্রবৃত্তির অভাব 
»জন্িবে। যেকশ্ম করিবার অভিলাষ রাখে এবং 
ফলকামনা করে ন1, সে কম্ম করিবে কেন? 
এজন্য শক্করাঁচার্যয নিজেই বলিয়াছেন,“মুধৈব 
চেষ্টামাত্র 'অনুঠীয়স্তে প্রবুতেন চেল্লোকসংগ্র- 
হার্থং নিবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থম্‌।” অর্থাৎ ঈদৃশ 
ব্যক্তির সমরারস্ত-সকল অনর্থক চেষ্ট। মাত্র । 
প্রবতিমার্গে কেবল লোঁকশিক্ষার্থ এবং নিবৃত্তি- 
ম. গঁ কেবল জীবনযাত্রানির্বাহার্থ। পাঠক- 


বঙ্গিমচপ্রেগ গ্রন্থাবলী |. 


দিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন: যে, 
তাহা হইলেও কাম ও সঙ্কল্প বর্জিত হইল ন1। 
মধুস্থদন সরম্বতীও "লোকশিক্ষার্থং ও 
'জীবনধাত্রার্থং” কথা ছুইট! রাখিয়াছেন, 
কিন্ত"কামসক্কল্পবর্জিত”পদের তিনি যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ 
করিতে পারেন। ফশ্তৃষ্ণ! এবং অহঙ্কার- 
রহিত যে কর্মানষ্ঠান, তাহাই বিহিত) এবং 
তাহাই কর্মবশূন্ততা। 
সচরাচর লোকে ফলকাযনাতেই কর্ান্থ- 
টানে প্রবৃত্ত হয়-_এবং আমি এই কর্ম করি- 
তেছি বা করিয়াছি, এই অহঙ্কার তাহা 
সঙ্গে সঙ্গে থাকে । ভগবদভিপ্রান্প এই ষে, 
ছুইয়্ের অভাবই কর্মের "ক্ষণ, কর্ধে তদ্ভ- 
য়ের অভাবই কর্মশৃন্যতা | 
এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংস 
হইল ?হইল টব কি। ফলকামনাতেই লোকে 
সচরাচর কর্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ফল- 
কামনা ব্যতীত যে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়! যায় না 
এমন নহে । যদি তাই হইত, তাহ! হইলে 
নিফাম শব্দের অথ নাই -এমন বস্তর অস্তিত্ব 
নাই। যদ্দি তাই হইত, তাহ! হইলে গীতার 
এক ছব্রেরও কোন মানে নাই। কথাটা 
পূর্বে বুঝান হয় নাই। এখন বুঝাঁন যাউক। 
কতকগুলি কার্ধয আছেঃ যাহ মন্ুষ্যের 
অনুষ্ঠে্ন। ষেঞ্ে কশ্মের ফলকামন। করে না, 
তাহার পক্ষে অনুষ্ঠেয় । এমন মনুষ্য আছে 
সন্দেহ নাই যে,জীবনরক্ষা1! কামনা করে না 
মরিতে পারিলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায়। 
কিন্ত আত্মজীবন-রক্ষা! তাহার অনুষ্ঠেয়। যে 
শূলরোগী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে 
সন্দেহ নাই। শক্র'র জীবনরক্ষ1! সচরাচর কহ 
কামনা করে না, কিন্তু শত্রু মজ্জনোন্ুখ 
অন্ত প্রকারে মৃত্যুকবলগ্রন্তপ্রায় দ্বেখিলে ভাহার 
রক্ষা আমাদের অনুষের় কর্দ। শক্রকে উদ্ধার- 


শ্রীযতগবদনাতা। 
, আমার বিবেচনায় তাহাই কাম। তাঠাই 


কাঁলে মনে হইতে পারে;“আর্মীর চেষ্টা নিক্ষল 
হইলেই তাল।”এখানে ফলকামন! নাই, কিন্তু 
কর্ম আছে । 

তবে ইহাও বলা কর্তব্য যে, নিক্ষাম কর্মে 
ফলপিদ্ধির চেষ্টা নাই, এমন কথ বলাও যায় 
না, এবং গীতার সে অভিপ্রায়ও নয় । মুক্তিই 
যাহার উদ্দেশ্য, সে যুক্তি কামন] করে এবং 
মুক্তি-প্রাপ্তির উপযোগী চেষ্টা করে। কামশক 
গীতাঁয় ব1 অন্যত্র এমন অর্থে ব্যবহার হয় 
ন। যে, তাহারও ফলসিদ্িব চেষ্টা বুঝায় না। 
মনে কর) স্বদেশের বা শ্বজাঁতির হিতসাধন 
একটি অনুষ্ঠেয় কর্শ্ম'। যে শ্বদেশহিতের চেষ্টা 
করে, সে ষে স্বদেশের হিতকা মন! করিয়া! সে 
- চেষ্টা করে না,এমন কখনই হইতে পারে না। 
অতএব কাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি,তাহা 
বুঝ! কর্তব্য । 

ধর্ম, অর্থ, কাঁম, মোক্ষ, এই চাঁরিটি অপ- 
বর্গ--পুরুধার্থ। পুরষার্থে ইহ] ভিন্ন আর কোন 
প্রয়োজন নাই। যংহা ধশ্ম,অর্থ,শর্থাৎ ্রহিক 
ধন, সৌভাগ্যা্দ এবং মোক্ষ, এই তিনের 
অতিরিক্ত, তাহাই কাম। এইজন্ত কাম্য 
কর্শের দ্বারা, স্বর্গাদিলাভ.সানকে কাম শব্দে 
অভিহিত কর! যার। কিন্ত সেই কাম্যবর্শ- 
জনিত যে স্ুখতভোগ,সে আপনার সুখ । অত. 
এব কামের উদ্দিষ্ট যে স্ুথ-_- তাহ নিজের 
মুখ-পরের মঙ্গল নহে.। যে কর্শের উদ্দেশ্য 
পরহিতাদি, তাহাই নিফম। যে কর্মের উদ্দেশ্য 
নিজ হিত, তাহ! নিষ্ষাম নহে। 

কাম শন্দ মাহাভারতের অন্তজ্ব বিশেষ 
করিয়া বুঝান আছে। 
ইন্দ্িয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসে হৃদয়শ্য চ। 
বিষয়ে বর্তমান।নাং য। গ্রীতিরপজায়তে 
স.কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্শীণাং ফলমুত্তমম্‌॥ 

পচটি ইন্জিক়। মন, এবং হদর) স্ব স্ 
বিষয়ে বর্ষান থাকিয়! যে গ্রীতি-উপভোগ, 


১১৯ 


কর্মের উত্তম ফল। 

অতএব কাম অর্থে আত্মস্থ । 

এখন সেই ্বদেশহিতৈষীর উদাহরণ মনে 
কর। যদি স্বদেশহিতৈষী কেবলমাত্র ্বদেশের 


ভিতকামন! করিয়া! কশ্ম করেন, তবে তাহারি 


কর্ম নিফাম। আর যদি আপনার যশ, মান, 
সম্্রমউন্নতি প্রত্ৃতির বাঁসানায় স্বদেশের ইষ্ট- 
সাধনে প্রবুত্ত হয়েন, তবে তিনি সকামকম্মা । 
ত্যক্ত1 কর্ফলাসক্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। 
কশ্মণ্যভিপ্রবৃঙ্ভোহপি নব কিঞ্চিৎ করোতি 
রঃ সঃ॥২০॥ 
যিনি কর্ম্মকলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
চিরতৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং কাহরেও চাশ্রয় 
গ্রহণ করেন না, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও 
তাহার কিছুমাত্র কশ্ম করা হয় না ।২০৭। 
নিরাশীর্ষত।০ত্াত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ | 
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বশ্নাপ্রোতিঃকিন্ি- 
ষম্‌॥২১॥ 
যদৃচ্ছালা ভসম্থ্ে। ছন্দ্াতীতো। বিমৎসরঃ। 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধে চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতো ২২ 
ধিনি কাঘন!1 ও সর্বপ্রকার পরিগ্রহ পরি- 
ত্যাগ করেন, ষাহার মন ও আত্ম বিশুঃ 
তিনি কেবল শরীর দ্বার! কর্মানুষ্ঠান করিয়াও 
পাপঙাগী হন না; যিনি যদৃচ্ছাক্তাভে সন্থঃ ? 
হবন্দবসহিযুত ও টবরবিহীন এবং যিনি সিদ্ধ ও 
অসিদ্ধ তুলা জ্ঞান করেন, তিনি বর্ম করিয়াও 
কর্মবন্ধনে বদ্ধ হন না। ২১। ২২। 
গতসঙ্গস্য মুক্ুন্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। 
যক্ঞাস্াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩। 
যিনি কামন! পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
রাগাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং ধাহ!র 
চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে, তিনি বধার্থ 
কর্শানষ্টান করিতে কর্দসকল !বিলুগ্ট হই] 
যার । ২৩। 


১২৩ 
ঙষার্পণং ব্রদ্ধ হবিত্র গা বহ্ষণা ছতম্‌। 
বরদৈব তেন গন্তব্য ব্রগকর্্সসমাধিন1 1২৪) 
অর্পন (শ্রুবা্ি বজ্তপাত্র ) ব্রঙ্গঃ হুবনীর 
ঘ্বতাদি ব্রঙ্গ, অগ্নি ব্রঙ্গ. ও যিনি হোম করেন, 


তিনিও ব্রহ্ম, এই প্রকার কর্মগ্বরূপ ব্রচ্গে, 


বাহার সমাধি হইয়াছে, তিনি ব্রহ্গকে প্রাপ্ত 
₹ন। ২৪। 


রঙ 


দৈবমেবাপরে যজ্ঞং ষোগিনঃ পযুপাঁসতে। 
্রন্ধাগ্রাবপরে যল্ঞং যজ্ঞনৈবোপজুহবতি ॥ ২৫ | 


কতকগুলি যোগী লমাকৃরূপে দেবযজ্ঞই 
অনুষ্ঠান করেন ; কোন কোন যোগী পৃর্ববোক্ত 


প্রকারে ব্রপ্ধরূপ অগ্নিতে যজ্জরূপ উপায় ত্বা”. 


যজ্ার্দি কর্মসকল আহুতি প্রদান করিয়া 
থাকেন। ৫। 


শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণান্তে স'যমাগ্রিষু জুহনতি। 
শন্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্জরিয়াগ্লিযু জুহবতি ॥২৬£ 


কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি 
ইন্দ্রিগণকে আর কেহ কেহ বা ইন্দ্িয়রূপ 
অগ্নিতে শবাদি বিষদ-সকল আহুতি দিয়া 
থাকেন ।২৬। 


সর্ধরনীম্ত্রিযকশ্ঘাণি প্রাণকশ্মাপি চাঁপরে |. 
আ্ুসংবমযোগাগ্রৌ জুহবতি জ্ঞানদীপিতে।২৭। 


কেহ কেহ ধ্যেয় বিষয় দ্বার! উদ্দীপিত 
আত্ম-ধ্যানরূপ যোগাগ্রিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম, 
কর্মেন্দ্রিয়ের কন্ম ও গ্রাণবায়ুর কর্ম্মসকল 
আন্থতি প্রদান করেন। ২৭। 


দ্রব্যযজ্ঞস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞান্তথাপরে। 
প্বাধা!য়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয় সংশিত- 
| প্রতাঃ ॥২৮। 


দৃঢত্রত ষতিগণ ভ্রব্দান, চান্দ্রা়ণাদি ব্রত, 


সমাপি। বেদ্পাঠ ও বেদজ্ঞান 'এই . কয়েকটি 
যর অনুষ্ঠান করিগা। থাকেন। ২৮। 


বঙ্কিমচজ্ঞেগ গ্রস্থথবলী 


অপানে জুহবতি প্রাঁণং প্রাণেইপানং তথাপরে 1 


প্রাণাপানগতা রুদ্ধ! গ্রাণায়ামপরায়ণাঃ। *. 

অপণে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষ্‌ 

জুহবতি ॥ ২৯ ॥ 
/কচ কেহ প্রাণবৃত্তিতে আপনবৃত্তিকে 


আনি প্রদান করিয়া পূরক, আপনবৃদ্ভিতে 


প্র'গবু স্ত“ক আতহতি প্রান করিয়। রেচক এবং 
প্রাণ পানের গতি রোধ করিয়া কুস্তকরূপ 
প্র ণায়'ম করেনঃ আর কেহ কেহ শিয়তাহার 
ভঈমা প্রাণেন্দ্রিয় সমূগ়্কে হোম করিয়া 
থান: ২৯। 
সর্চে“পাতে যজ্ঞবিদে। য্ঞক্ষযিতকল্মযা£ | 
যও্ “ই মুতভুত্ধো ষ্বাত্তি ব্র্গ সনাতনম্‌ 1৩০ ॥ 
এ নকণ মজ্বেত! যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ 
হন, এপং যন্তশেষরূপ অমৃত ভোজন করত 
সন1ন বদ্ধকে লাভ করেন। ৩০। 
নাং লোৌকোহজ্যযজ্ঞন্য কুতোইন্কঃ কুরু- 
সত্য ॥ ৩১॥ 
হে কচ্সত্তম ! যজ্ঞীন-ব্যক্তির পরলোকের 
কথ। দু. থাকুক, ইহশোৌকও নাই | ৩১। 
এবং বহুবিধ যজ্ঞ! বিততা ব্রন্মণে! মুখে! 
কখজান্‌ বিদ্ধি তান্‌.সর্বালে বং জ্বাত্বা বিমৌ- 
ক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥ 
এইরূপ ভূরি তৃরি যজ্ঞ দেবযুখে বিস্তৃত 
আচে, 'তৎদমুদঘই কণ্ম হইতে উৎপন্ন, তুমি 
এইপ্প এবগজ হইয়া (জ্ঞ'ননিষ্ঠ) হইলে মুক্তি 
লাভ করিবে । ৩২। 
শ্রেণান্‌ দ্রব্যম্যাদ্বজ্ঞ(জ জ্ঞান্যজ্ঞঃ পরস্তপ। 
সর্বং *র্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতো৩৩॥ 
হে পরগুপ!ফণের সহিত সমুদয় কর্ণ 
জ্ঞানে? মন্ত্রভৃতি আছে; অতএব হে পার্থ! 
দ্রণাযয় দৈবহজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ।৩৩। 
ত'ছদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্রেন সেবয়া । 
উপবেক্ষাত্তি তে ক্জীনং জ্ঞানিনস্ত্বদ শিন:1৩৪। 
প্রণিপাত। প্রশ্ন ও সেব। দ্বারা জান শিক্ষা 


নী ৬ গীতা ।* 


কর, তত্বদর্শী জ্ঞানীর! তোমাকে তাহার উপ- 
দেশ প্রদান করিবেন । ৩৪। 
খজজ্ঞাত্ব। ন পুনর্মোহমেবং যাশ্তসি পাণ্ডর। 
যেন ভূতারশেষেণ ড্রক্ষ্্াআগ্ভথো ময়ি ॥ ৩৫ 
জ্ঞানলাত করিলে তুমি আর এ প্রকার 
বন্ধুবধাদিজনিত মোহে অভিভূত হইবে না; 
তুমি আপনাতে সমুদয় ভূতকে অভিন্ন অব- 
লোকন করিয়া পরিশেষে পরমায্মাতে 
আত্মাকে অভিন্ন দেখিবে। ৩৫। 
জপি চেদসি পাপেভাঃ সর্ববেভাঃ পাপকৃত্তমঃ | 
সর্ববং জ্ঞানপ্রবেনৈব বুঙ্জিনং সম্তরিষাসি ॥ ৩৬ | 
যদ্যপি তৃমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিক 
পাপী হও, ভথ।পি সেই জ্ঞানরূপ তেল! দ্বারা 
সমস্ত পাপ হইতে উতভীর্ণ হইবে । ৩৬। 
ষখৈধাংসি সমিদ্বোতগ্রির্ম্মনাৎ কুরুতেইজুন। 
জ্ঞানাগিঃ সর্ববকম্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা॥৩৭া 
যেমন প্রজ্বলিত হুতাঁশন কাঁ্ট-সমুদয় 
ভন্মমবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্রি সমুদয় 
কণ্ঘ ভন্মীভূত করিয়া থাকে । ৩৭। 
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিছ্যতে | 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ :কালেনাত্মনি 
বিন্দতি । ৩৮ ॥ 
ইহলোকে জ্ঞানের স্ঠায় শুদ্ধিকর আর 
কিছুই নাই, যুমুক্ষু ব্যক্তি কর্মযোগে সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া আপন। হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ 
করে। ৩৮। 


১২১ 


শ্রন্ধ।বান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংঘতেজ্িয়ঃ 
জ্ঞানং লব্ধ] পরাং শান্তিমচিরেণাধি- 
গচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥ 
যে ব্যক্তি গুন্বপদেশে শ্রদ্ধাবান্‌, গুরু- 
শুশ্রাধীপরায়ণ ৭ গিতেন্দ্িয়, তিনিই জ্ঞানলাভ 


করিয়! আচরাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত ঠ্‌ন । ৩৯। 


অজ্ঞশ্চাশ্রন্বধানশ্চ সংশয়াত্ম! বিনশ্যতি। 
নায়ং লোকোইন্তি ন পরো ন স্ুুখং 
সংশয়াজনঃ ॥ ৪৭ ॥ 


কিন্ত জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়াত্ম! 
ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সংশর়াত্মার ইহ- 
লোক ও পরগোক কিছুই নাই এবং সখও 
নাই। ৪*। 
যোগসংন্যন্তকন্মীণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্। 
আত্মনস্তং ন কর্মাণি নিবরস্তি ধনঞীয় ॥ ৪১ ॥ 
হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগ দ্বারা কণ-সকল 


ঈশ্বরে সমর্পণ জ্ঞান দ্বার সংশয় ছেদ 


করিয়াছেন, কর্মসকল সেই অপ্রমস্ত ব্যক্তিকে 
বন্ধ করিতে পারে না । ৪১। | 


তম্মাদজ্ঞ[নসভৃতং স্বংস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাভিষ্টোতিষ্ট ভারত॥৪২| 


অতএব আত্মজ্ঞানরূপ অসি দ্বার! হৃদয়- 
নিহিত অজ্ঞানসম্তৃত সংশয় ছেদন করিয়া, 
ক শ্মযোগ অন্ুষ্ঠান কর। হে ভারত! উঠ 1৪২ 


ইতি জ্ঞানবিতাগযোগে! নাম চতুর্ধোহধ্যায়ঃ| 


পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 


- অঙ্জুন উবাচ। 
' ল্লঙ্ন্যাসং কর্শণাং কৃষ্ণ পুনর্ষোগঞ্চ শংসসি। 


সন্গাস (ত্যাগ) ও কর্মযোগ উভয়ের 
কথাই কহিতেছে; এক্ষণে উভয়ের মধ্যে 


সষচ্ছে এতয়োরেকং তনে ভ্হি সুনিশ্চিতম্ঠ১। যা! শ্রেগস্কত। তাহ! “অবধারিত করিয়া 


অঙ্ছুন কহিলেন,--হে কৃষ্ণ | তুমি 


বল। ১। 


১২২ 
শ্রীভগবানুবাচ | , 


সন্যাসঃ কর্্ঘযোগশ্চ নিঠশ্রের়সর্করাবুভৌ । 
তয়োস্ত কর্খসন্ন্যাসাৎ কর্মযে।গো 
বিশিয্যতে ॥১। 


| প্রীভগবান্‌ কঠিলেন) - কন্মভ্যাগ ও কার্প + 


যোগ উভদ্ধই মুক্তির কারণ; কিস তন্মধ্যে 
,কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ।২। 


জ্ঞেয়ঃ সনিতাসন্রযাসী যো ন দ্বে্টি ন কাঁজ্ষতি। 
নিঘ্ধন্দে। হি মহাবাজো হুখং বন্ধাৎ 
প্রমুচতে | ৩ ॥ 
স্বাহার ছেষ নাই ও আকাজ্ষা নাই, 
তিনিই (কর্ম চষ্ঠানকালেও) নিতা সন্ন্যাস; 
কারণ, তাদুশ নিদ্বন্দ পুরুষেরাই "অনায়াসে 
ংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন । ৩। 


প্বছ্্যযোগো পথগ্বাপাঃ প্রবদন্থি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাি ততঃ সম্যগুতয়োবিন্দতে ফলম্‌ ॥৪ ॥ 


মূর্েরাট সন্গ্যাস ও কম্মফোগ উয়েরই 
তির ভিন্ন ফল কহে, কিন্তু পণ্ডিতের এরূপ 
কহেন না? বাস্তবিকও যিনি সন্যাস ও কশ্ব- 
যোগ এই উভয়ের মধ্যে একটির সমাক্‌ অন্গু- 
টান করেন,তিনি উভয়েরই ফল প্রা «ন|8। 
যৎসান্ধৈঃ প্র।প্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি 


গমাতে। 
একং সাঙ্খাঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যন্তি স পশ্ঠতি॥৫॥ 
জ্ঞাননিষ্ঠ সন্াসীর1 মোক্ষ নামক যে স্থান 
লাভ করেন, কর্মযোগীরা9 সেই স্থান প্রগ্ধ 
হন? যিনি সঙ্াস ও ষোগ উভম্নই একরূপ 
দেখেন, তিনিই যথার্থদশ্ী। ৫। 
সন্লাসত্ত মহাঁবাহো! হুঃগমাপ মযেগতই | 
যোগবুক্কে। মুনিব্র্ষন চিরেণা ধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥ 
হে মহাবাহে ৷ কর্্মযোগ ব্যতীত সন্রাস 
হুঃখপ্রাপ্তির কারণ) কশ্মযোগযুক্ত ব্যক্তি 
সন্ন্যাসী হইয়! অচিরাৎ ব্রক্ষপাভ করেন । ৬। 





যোগযুক্কো বিশুর্বাত্ব। বিজিতাত। জিতেন্িয়ঃ | 


স্ধস্ৃতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন' লিপ্যতে 1৭॥  . 


যিনি যোগযুক্ত হুইন্না বিশুদ্ধচিত হুন, 
ধাহার দেহ ও ইক্দরিয়গণ বশীভূত,ষহার আত্ম! 
সকল ত্বৃতের আত্মাম্বরূপ, হিনি পর্ঈীকযাত্রা- 
নির্ববাহার্থ কর্ম অনুষ্ঠান করিলেও -তাহীতে 
লিপ্ত হন না। ৭। 


নব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তে। মন্তেত তত্ববিৎ 


পশ্যন্‌ শৃণ্ন্‌ স্পশন্‌ জিন্‌ 'গচ্ছন্‌ স্বপন্‌, 
শ্বসন্‌॥৮। 
প্রলপন্‌' বিস্থজন্‌ গৃহুন্ন ন্মিষন্িমিষঙ্পপি-। 
ইন্ত্িয়াণীজ্িয়াথেষু ব্তস্ত' ইতি ধারয়ন্‌॥ ৯॥ 
পরমার্থদশশ কর্ম যোগী, দর্শন, অবগ,স্পর্শ। 
ভ্ৰাণ, অশন (ভোঞ্জন), গম্যন+ আলাপ, ত]াগ, 
গ্রহণ; উন্মেষ ও নিমেষ করিফ়াও মনে করেন? 
আমি কিছুই করিতেছি না; ইন্দ্রিরগণই শব 
দ্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে । ৮-৯। 
্রক্ষণাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গ ত্যক্ত করোতি যঃ। 
লিপ্যতে নস পাপেন প্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১॥ 
যিনি আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ববক ত্রদ্গে কর্ম 
ফল সমর্পণ করিয়া কম্ম করেন, পদ্মপত্রের 
জলের ন্তায় তাহাতে পাপ পিপ্ত হয় না।১০। 
কায়েন মনসা বুদ্ধ কেবলৈরিন্দ্িয়ৈরপি। 
যৌগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙ্গং ত্যত্তবাত্মশুদ্ধয়ে।১১।॥ 
কর্মযোগিগণ চিতশুদ্ধির নিমিত কম্মফলে 
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শরীরঃ মন, বুদ্ধি 
ও মমত্বনদ্ি-বিবঙ্ষিত ইন্দ্রিয় ছার! কম্াহুষ্ঠান 
করেন '। ১১। 
যুক্তঃ কর্্মফসং ত্যক্তদা শাস্তিমাপ্পোতি 
নৈষ্টিকীমূ। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১1 
পরমেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্মফল পরিত্যাগ 
করিয়। ঠকবল্য ( মোক্ষ) প্রাপ্ত: হন? কিন্তু 
ঈশ্বরনিষ্ঠাবিমূখ ' ব্যক্তি কামনাঁবশতঃ ফল- 
প্রত্যাশী হইয়। বন্ধ হুয়। ১২। 


জীমস্তগবদগীতা ৰ চা 


দর্বাক দ্্াপি মস সংস্তশ্থান্তে সুখং বশী। 
শখ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বার় কাক্িয়ন্‌ ॥১৩। 
জিতেক্্িয় দেহী মনে মনে সমুদয় কর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে সুথে 
অবস্থা করেন, তিনি শ্বয়ং কশ্মে প্রবৃত্ত হন 
ম ও অনিকেও প্রবৃত্ত করেন না। ১৩। 
ন কর্তৃত্বং ন কম্মাপণি লোকণ্ঠ স্থজতি গ্ভুঃ। 
ন কম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত গ্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥ 
বিশ্বকর্ত। ঈশ্থর জীবলোকের কর্তৃত্ব ও 
কর্ম সকল সৃষ্টি করেন না এবং কাহাকেও 
কর্মফলভাগী কুরেন না; স্বভাবই তৎসমুদয়ের 
প্রবর্তক । ১৪। 
নাদতে কম্তচিৎ পাপং ন ঠচব হকৃতং বিভূঃ। 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং নেন মুহাতি জস্তবঃ ॥১৫॥ 
ঈশ্বর কাহার পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন 
না) জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হয় বলিয়া জীব- 
সকল মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে । ১৫। 
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং ৫যষাং নাশিতমাত্মনঃ | 
তেষামধদিত্যবজজ্ঞানং প্রকাশয়তি 
তত্পরম্॥ ১৬ ॥ 
বাহার! জ্ঞান দ্বার আত্মার অজ্ঞানকে 
বিনাশিত করিয়াছেন, তীাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান 
আদিতোর ন্যায় প্রকাশিত হয়। ১৬। 


তদ্‌বুদ্ধয়ভদা আআ নস্তপ্িষট স্তৎপরায় ণাঃ। 
গচ্ছস্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূ তকল্মধাঃ ॥ ১৭ ॥ 


ঈশ্বরেই ধীহাদিগের সংশয়রহিত বুদ্ধি, 
ঈশ্বরেই ধাহাদিগের আত্ম ,ঈশ্বরেই ধাহাদিগের 
নিষ্ঠ। এবং ঈশ্বরই ধাহাদিগের পরম আশ্রয়, 
তাহার] জ্ঞ।ন দ্বার নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষলাঁভ 
করেন। ১৭। 
বিষ্ভাবিনরসম্পন্ে ব্রাহ্মণে গবি হন্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিন:।১৮| 
প্ডিতগণ, বিস্তা ও বিনয়সম্পন্ন 'ব্রান্বণ 
গো কুকুর ও চণ্ডালকে তুল্যরূপ দেখন ।১৮। 


৯ ২.৩ 


ইহৈব তৈথ্িতঃ সর্গো যেষাঃ সাঙ্যে স্থিতং মন 
নির্দোষং হি সমং ব্রন্ধ তস্ম।দ্রক্ষ'দ তে 


র্ 
৯ 


স্থিতা: ॥ ১৯1%. 
যাহাদিগের মন,সর্বব্র সমভাবে আবস্কান 


করে, তাহারা জীবনাবস্থাতেই সংসার জক্ষ 
নির্দোষ ব্রহ্ম সর্বব্রহই সমভাবে . 


করেন; 
আছেন, সুতরাং সমদর্শা ব্যক্তির! ব্রহ্মভাব 
প্রাপ্ত হইয়! থাকেন । ১৯। 
ন প্রহ্ৃয্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপা 
চাপ্রিরম্া 
স্থিরবুদ্ধিরসংযুটো ব্রহ্ষবিদ্ত্রক্ষণি স্থিত: ॥ ২* ॥ 
যিনি ব্রহ্ষবিৎ হইয়া ব্রন্মে অবস্থান কঙ্তরন, 
তিনি প্রিয়বস্থ গ্রাণ্ড হইয়া হর্যযুক্ত বা অপ্রিয়” 
বস্ত প্রাপ্ত হইয়! উদ্বিগ্ন হন ন1; কেন নাঃ 
তিনি মোহ হতে মুক্ত হইয়া ০০ লাভ 
করিয়াছেন । ২০। রি 


বাহম্পর্শেসক্তাত্ম! বিন্দত্যাত্মনি যহ সৃখম্‌। 
সব্রন্মযোগযুক্তাত্মা! নুথমক্ষয়মন্্রতে॥ ২১ ॥ 


ধাহার চিত্ত বাহাবিষগ্নে আসক্ত হয় না, 
তিনি অন্তঃকরণে শাক্তিম্থথ অনুভব করেন, 
পরিশেষে ব্র্গে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ, 
প্রাপ্ত হন। ২১। 
যে হি সংস্পূর্শঙ্জা ভোগা! দুঃখযোনয় এব তে। 
আছ্যন্তবস্তং কৌস্তেয় ন তেষু রমতে বুধ:।২২া' 
যে সকল সুখ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়ঃ 
তাহা ছুঃখের কারণ ও বিনশ্বর ; পণ্ডিতগণ 
তাহাতে আসক্ত হন না। ২২। | 
শক্ষোতীহৈব যঃ সোঢ়ং প্রাকৃশরীর- 
বিমোক্ষণাৎৎ। 
কামক্রোধোত্তবং ঘেগং স যুক্ত: স সুখী 
শর ॥ ২৩৪ 
ধিনি ইহুলোকে শরীরপরিত্যাগের পূর্বে 
কাম ও ক্রোধের বেগসহা করিতে পারেন, 
তিনিই যোগী, তিনিই সুখী | ২৩। 


ঙ্‌ 


1২৪ 


বাহস্তঃহথোহন্তরারামন্তথাস্তজেযাতিরেব ষঃ। 
যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্ম হৃতোইধিগচ্ছতি।২৪। 
আত্মাতেই ধাহার সুধ, আত্মাতেই যাহার 
বারাম ও আত্মাতেই ধাহার হুথঘৃষ্টি, সেই 
ক্ধনিষ্ঠ যোগী ব্র্ধে লয় প্রাপ্ত হন। ২৪। 


তস্তে ব্রহ্ম নর্ববাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকলাষাঃ | 

প্লদ্ৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঁঃ ॥২৫। 
যাহারা পাপকে বিনাশ করিয়াছেন, 
ব্লকে ছেদন করিয়াছেন, চিত্তকে বশীভূত 
যাছেন এবং লকলের হিতানুষ্টানে ব্যাপৃত 
ছন) সেই তত্বদ্র্শিগণই মৌোক্ষলাভ 
বন 1২৫ 

মক্রোধবিযুক্তা নাং যতীনাং যতচেওসাম্‌। 


৮১৯ ও: নে ০ - রি 
ৎ শ 
রি ০৬৯. ঠ 1 লী । 


্পর্শান্‌ কতা বহির্বধাহূ-স্ক্ছশ্চৈবাস্তরে 
ক্রবোঃ। 


প্রাণাপানে৷ সমৌ কৃত! নাসাত্যন্তর- 
চারিণৌ।॥১৭ ॥ 
যজেক্দ্িয়মনোবুদ্ধিমু নিম্মো ক্ষপরায়ণঃ | 
বিগতেচ্ছাভয় ক্রোধে! যঃ সদ] মুক্ত এব সঃ।২৮। 
যে মোক্ষপরায়ণ মুনি মন হইতে (রূপ- 
রসাদ্ি) বাহা বিষয়-সকল বহিষ্কৃত) নয়নঘর় 
ভ্রষুগলের মধ্যে সংস্থাপিত, নাসার অভ্যস্তর- 
চারী প্রাণ ও অপান-বুতঙিকে সমভাবাপন্ন 
করিয়। ইন্জরিয়। মন, বুদ্ধি বশীতৃত্ত এবং ইচ্ছ।, 
তয় ও ক্রোধ দৃর“পরাহৃত্ত করিয়াছেন, তিনিই 
জীবন্যুক্ত | ২৭।২৮। 
ভোক্তারং যজ্জতপসাং সর্ববলো ক মহেশ্বরম্‌। 


উতে। ব্রহ্ম নির্ববাণং ধর্ততে বিদিতাত্বনাম্।২৬॥ স্ুহৃদং সর্বভূ তানাং জ্ঞত্বা মাং শাস্তি- 


যে সকল সন্্যাসী চিত্তকে মায়ত্ত করিয়া- 
নঃ কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং 
আতত্ব অবগত হুইয়াছেন, তাহার] ইহকাল 


পরকাল ভভয়ন্ত্রই মোঁক্ষলাভ করেন।২ 


মৃচ্ছতি ॥ ২৯॥ 

মানকগণ আমাকে যজ্ঞক ও তপস্তার 

ভোক্তা! এবং সকল লোকের মহেশখ্বর ও সুহৃৎ 
জনিয়া শাস্তি লাভ করেন।২৯। 


ইতি কর্্মসন্ন্যানযোগে] নাম পঞ্চমোইধ্যায়ঃ ॥ 


বঙ্টোহধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবান্থবচ । 

াশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্ধ্যং কর্ম করোতি যঃ। 
ন্নাসী চ যোগীচ ন নিরগ্নিনণচাক্রিয়ঃ 1১1 
শ্রভগবান্‌ কহিলেন,_হে অঙ্জুন! যিনি 
নস বিতৃষ্তচ হইয়া কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান 
ব্রন, তিনিই গল্নাসী এবং যোগী; কিন্তু 
রি অগ্নিসাধ্য উষ্টি (যজ্ঞকম্াদি) ও পূর্ত 
ফরিণী-খননাদি প্রভৃতি ) কর্ম পরিত্যাগ 
যাছেন। ভিনি সঙ্গ্যাসীও নন), ষোগীও 
॥ ১। 


যং সন্ন্যাসমিতি প্রহুর্ষোগং তং বিদ্ধি পাগুব। 
ন হাসংন্ন্তসক্ষল্পে। যোগী ভবতি কশ্চন 1২ ॥ 
হে পাগডব! পণ্ডিতের যাহা সন্ন্যাস 
বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যোগ; 
অতএব কর্মফল পরিত্যাগ না করিলে যোগী 
হইতে পারে না। ২। 
আরুরুক্ষোম্মুনের্ষোগং কর্ম কারণমুচ্যতে । 
যোগর্ঢন্য তন্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ 
ঘষে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে 
ইচ্ছ। করেন,কর্্ই তাহার সহায়; আর যিনি 
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তাহাতে আরোগণ করিয়াছেন, কর্ম্তত্যাগই 
তাহার সহায় । ৩। 
যদ! হি নেন্তরিয়ার্থেধু ন কর্মন্বন্থসঙ্জতে। 
সর্ববসক্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢস্তদোচ্যতে 1 ৪ ॥ 
যিনি সর্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া 
ইন্দ্রিয়ের ভোগা ও ভোগসাধন কর্মে আসক্ত 
না হন, তিনি তখন যোগার বলিক্সা! উল্লি- 
«৩ হহয়া থাকেন । ৪। 
উদ্ধরেদাত্বনাত্মানং নাআনমবসাদয়েহ। 
আতত্মৈর হাতানে! বন্ধুরাটত্বেব রিপুরাত্বনঃ 8৫) 
আত্ম। (বিবেকযুকু বৃদ্ধি ) দ্বারা আত্মাকে 
ংসার হইতে উদ্ধার করিবে, কারণ, আত্মাই 
আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু। ৫। 
বন্ধুরাআাত্মনস্তন্য যেনাঝ্মৈবাত্সন! জিতঃ | 
অনাত্মনস্ত্র শক্রুতে বর্তেত।ম্সৈব শক্রবৎ ॥ ৬ ॥ 
যে আত্ম! আত্মাকে জয় করিয়াছে. সেই 
আত্মাই আত্মার বন্ধু; আর যে আত্ম৷ 
আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই 
আত্মাই আত্মার শত্রর ন্যায় আত্মার অপ- 
কারে প্রবুণ্ত হয়। ৬। 
জিতাত্মনঃ গ্রশাস্তসা পরমাস্্' সমাহিতঃ। 
শীতোফ্সুখছুখেষু তথা মানাপমানয়োঃ 11৭ ॥ 
শীত, উম, সুখ) ছুঃখ ও মান অপমান 
উপস্থিত হইলে কেবল জিতাস্মা-প্রশাস্ত ব্যক্তির 
আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে ।৭। 


॥ানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্বা কুটস্কো বিজিতেন্দ্িয়ঃ 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্াশম কাঞ্চন: ॥৮॥ 


ধাহার আত্ম! জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত 
হইয়াছে, ধিনি নির্বিকার ও ক্িতেন্দ্রির এবং 
যিনি লো) স্ত7 ও কাঞ্চন সমজ্ঞাঙ্ম করেন, 
সেই যোগী যোগারূঢ বলিয়া উল্লিখিত হন ।৮। 
সুত্বন্থিত্রাধ্যু দাসী নমধ্যস্থদেষাৰধুঁষু। 
সাধুপি চ পপেকু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ॥ ৯। 
যিনি নুন্বদ, বিতর, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, 


১২৫. 


ম্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু সকলকেই সংজ্ঞান. 
করেন, তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ৯। 
যোগী ষুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ | 
একাকী যতচিত্তাক্বা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০) 
যোগী ব্যক্তি একাকী নিঞ্জনে নিরস্তর 
অবস্থান এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ . 
পূর্বক অগ্তংকরণ ও দেহ বশীভূ্চ করিয়া 
চিত্তকে সমাধান করিবেন। ১*। 
শুচো দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। 
নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাঞ্জিন- 
কুশোভরম্॥ ১১॥ 
তত্রৈকাগং মন: কৃত্বা যতচিতেন্ত্িযিরিিয়ঃ | 
উপবিষশ্ঠাসনে সুঞ্জযাদযোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২৪ 
জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব'কি আত্মশুদ্ধি 
নিমিত্ত একাগ্রষনে পনিত্রস্থানে ক্রমানৃয়ে 
কুশ, অজিন ও বন্ব ঘারা প্রস্তুত অনতি-উজ্ঞ 
অনতি-নীচ স্থির আসন সংস্থাপন করত 
তাছাতে উপবেশন করি যোগ অভ্যাস 
করিবে । ১১-১২। 


সমং কারশিরো গ্রীবং ধারয়ন্চলং স্থিতম্। 
তপ্রেক্ষা নাসিকাগ্রং ্বং দিশশ্চান-. 
বলোকয়ন্‌ ॥১৩| 


প্রশাস্তাত্মা বিগতভব্রক্ষচারিবতে স্থিওঃ। 
মনঃ সংবম্য মচ্চিত্তে! যুক্ত আলীত মৎপরঃ॥ ১৪, 
শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ 
এবং দৃষ্টিকে অন্তান্ত দিক্‌ হইতে আকর্ষণ 
পূর্বক স্বায় নানিকার অগ্রভাবে সন্নিবেশিত 
করিয়া! যোগাত্যাস করিবে; যোগী ব্যক্তি 
প্রশাস্তাত্মা, -নির্তয়, ব্রহ্মচারী, সংযতচিত্ত ও 
মৎ্পরা়ণ হইয়া মামাতেই চিত্ত অপণপূর্ববক 
অবস্থান করিবে। ১৩-১৪ । 
যুঞজল্লেবং সদাত্মানং যোগী নির়তমানসঃ | 
শাস্তিং নির্ধাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫% 
সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে 'স্তঃকরণমন্* 


১৬ 


সমান করিলে আমার সারূপ্যরূপ মোক্ষ- 
প্রধান শান্তি লাভ.করে। ১৫। 
নাতাশ্রতস্ত €যাগোহস্তি ন চৈকাস্বমনশ্নতঃ। 

" জজ চাতিন্বপ্রশীলম্ত জাগ্রতো নৈব চাক্ছুন 8১৬1 
অতি ভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী 
-, এবং অতি নিদ্রানু বা একান্ত নিদ্রাহীন 
 ব্যক্ষির সমাধি হয় ন1। ১৬। 


যুক্তাহারবিহারন্য যুক্তচেষ্টন্ত কর্ম 
ুক্তত্বপ্রাববোধশ্য যোগো! ভবতি ছুঃথহা! ॥ ১৭।॥ 


ধাহার আহার, বিহার, কন্ধচেষ্টা, নিদ্রা ও 
জাগরণ নিয়মিত, তিনিই ছুংখবিনাশক সমাধি 
লাভ করিতে পারেন । ১৭। 
ঘদ্দ। বিনিয়তং চিন্তমাত্মন্েবাবতিষ্ঠতে । 
নিম্পুহঃ সর্ববকামেভ্যো যুক্ক ইত্যুচ্যতে 

তদ1॥ ১৮ ॥ 
ষখন বশীভূত চিত্ত সর্ধগ্রকাঁর কাম্য বিষয়ে 
. নিষ্পহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, 
তখনই তাহা সমাহিত বলিয়৷ উল্লিখিত 
হয়। ১৮। 
যথা দীপ নিবাতস্থো। নেঙ্গতৈ সোপমা স্বৃতা । 
যোগিনে। যতচিত্তন্স যুঙজতো। যোগমাত্মনঃ॥ ১৯॥ 
জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত আত্ম- 
যোগাগুষ্ঠানকালে নির্বাত, নিশ্কম্প দীপের 
স্তাঁর় নিশ্চল হুইয়। থাকে | ১৯। 
ঘত্োপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়। 
যন্ত্র চৈবাজ্মনাত্মানং পশ্তম্নাত্মনি তৃষ্যতি ॥ ২০॥ 
ষে অবস্থায় চিত যোগামুষ্টান দ্বার] নিরুদ্ধ 
হইয়! উপরত হয়, যে অবস্থা্স বিশুদ্ধ অন্তঃ- 
করণ ভ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া 
আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়। ২০। 
কুখমাত্যস্তিকং যত্তদদ্ধিগ্রাহমতীন্দ্রিয়ম্‌। 
ধেত্তি ষত্তর ন চৈবায়ং স্কিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥২১।॥ 
ষে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্র-লভ্য, অতীন্জিয়, 
আত্যত্তিক নুখ উপলব্ধি হয়,ষে অবস্থায় 


বহিমেচজ্জের গ্রস্থাবলী। 


অবস্থান করিলে আত্মতত্ব হইতে পরিচ্যুত 
ইইতে হয় না। ২১। 
যং লব্ধ চাপরং লাভ মন্ততে নাধিকং ততঃ। 
যিন্‌ স্কিতে। ন ছুঃখেন গুরুণাঁপি 
যিচাল্যতে ॥ ২২॥ 
যে অবস্থা লাভ করিলে অন্ত লাভকে 
অধিক,বোধ হয় না এবং যে অবস্তা উপস্থিত 
হইলে গুরুতর দুঃথখও বিচালিত করিতে পারে 
না। ২২। 
তং বিদ্যান্দ:খনংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌। 
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যে। যোগোইনিরবিপন- 
চেতস! ॥ ২৩ ॥ 
ংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্ত। সর্বানশেষতঃ। 
মনসৈবেক্দ্রিয় গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ: ॥ ২৪ | 
সেই অবস্থার নামই যোগ । তাহাতে 
ছুঃখের সম্পর্কও নাই,তাহাই বিশেষরূপে অব- 
গত হইবে এবং অধ্যবসায় সহকারে ও নির্বেদ- 
শৃহ্য চিত্তে অভ্যাস করিবে । 'সংকল্প-সমুৎপন্ন 
কামনা-সকল নি:শেষিত ও অস্তঃকরণ দ্বার! 
ইন্ড্রিয়গণকে সমুদয় বিষয় হইতে নিগৃহীত 
করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে । হ৩। ২৪। 
শটৈঃ শনৈরুপরমেদ্দ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়]। 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি 
চিন্তয়েৎ ॥২৫॥ 
মনকে আত্মাতে নিহত করিয়! স্থিরবুদ্ধির 
দ্বার অঙ্গে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে, অন্য 
কিছুই চিন্ত। করিবে না। ২৫। 
যতে] তে নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। 
তত্তস্ততো৷ নিয়ম্যে তদাত্মন্টেব বংশ নয়েখ 1২৬1 
চঞ্চলগ্ভাৰ মন যেষে বিষয়ে বিচরণ 
করিবে,সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যা- 
হরণ করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে । ২৬। 
প্রশাস্তমনসং হ্োনং যোগিনং হুখমুত্তমম্‌ | 
উপৈতি শন্তরজসং ব্রহ্মভূতমকলাষম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
প্রশাস্তচিত্ব, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, জীৰ- 


জ্রীমত্তগবদগীতা। 


ৃ আত্মার সমতান্ধপ যে ঘে।গের কথ। উল্লেখ 


স্ুক্ত যোগী নিরতিশয় স্ুপলাভ করিয়া 
থাকেন। ২৭। 
যুঞজদ্েবং স্দাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ । 
স্থুথেন ব্রহ্ষসংস্পর্শম ত্যস্তং সুখমন্্রতে ॥ ২৮। 
নিশ্প'প যোগী এই প্রকারে মনকে সর্বদা 
বশীভূত করিয়! অনায়াসে ত্রহ্মসাক্ষাত্জনিত 
সর্ববোৎকই সুখ প্রাপ্ত তন।২৮। 
সর্বভূতস্তমাত্ানং সর্বভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সর্বরে সমদর্শনঃ 1২৯। 
সর্বত্র ব্রহ্মদশী সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সকল 
ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল তৃতকে 
অবলোকন করেন ।২৯) 
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চময়ি পশ্যতি। 
তশ্তাহং ন প্রণশ্যামি সচমেন 
গ্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥ 
যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্ত্ব ও সকল 
বস্তুতে আমাকে দর্শন কারঃ আমি তাহার 
অদৃশ্য হই না, সে ব্যক্তিও আমার অদৃশা হয় 
ন11৩০। 
সর্বভূতস্থিতং যে! মাং ভঙ্তত্যে কত্বমাস্থিতঃ | 
সর্বথ1 বর্তমানোহপি স যোগী ময় বর্তীতে।৩১ 
ষে ব্যক্তি আমার সহিত একীভূত হইয়। 
আমাকে সর্ববভূতস্থ মনে করিয়] ভঙ্পনা করে, 
সে যে কোন বৃত্তি অবজম্বন করক,আমাতেই 
অবস্থান করে। ৩১। 
আত্মৌোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহজ্ঞুন। 
সুখং বা যদ্দি বা ছুঃখং স যোগী পরমে৷ মতঃ॥৩২ 
হে অঙ্জুন! যেব্যক্তি আপনার স্ুুখ- 
দুঃখের ন্যায় সকলের সুথ-ছুঃখ দর্শন করে, 
সেই শ্রেষ্ঠ যোগী ।৩২। 
অন্ন উবাচ। 
যোহক্ং যোগন্তবপ্না প্রোকঃ মাম্যেন মধুতুদন | 
এতন্ত।হং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং 
স্থিরাম্‌ 1৩৩1 
অর্জুন কহিলেন,--হে মধুহ্দন ! তুমি 


১২৭ 


করিলে, মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন আমি ইহার 
দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব দেখিতেছি না। ৩৩। 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দঢম, | 
অস্তাহং নিগ্রহং মগ্ে বায়োরিব সুছুষধরম্‌॥৩৪ 

মন শ্বভাবতঃ চঞ্চস,ইন্জ্রিয়গণের ক্ষোভকর, 
অঙ্জের ও ছুভেগ্ভ, যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ করা 
অতি কঠিন, মনকে নিগৃহীত করাও সেইরূপ 
ছুফর বোধ হইতেছে । ৩৪। 

শ্রীভগবান্তবাঁচ । 

অসংশয়ং মহাবাঠে। মনে ছনিগ্রহং চলম.। 
অত্যাসেন তু কৌন্তেয় ৫বীগ্যেণ চ 


গৃহাতে ॥ ৩৫॥ 
কুষ কতিলেন,.-_ তে অর্ভন ! চঞ্চলম্বভাব 
মন যে হুনিগ্রহ, তাহার সংশয় নাই; কিন্তু 
অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বার তাহাকে নিগৃহীত 
করিতে ভষ। ৩৫। 
অসংযতাত্মন' যোগো দুপ্রাপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্বাত্মনা তৃ যততা শ.ক্যাহবাঞ্চ যুপার়তঃ।৩৬ 
বাহার চিত্ত অবশীভৃত, যোগ লাভ কর! 
তাহার পক্ষে দুর্ঘট, যে যত্বশীল ব্যকি অন্তঃ- 
করণকে বশীভূত করিচাছে,সে ব্যক্তি যখোক্ত 
উপায় দ্বারা যোগগাঁভ করিতে সমর্থ । ৩৬ ; 
অঞ্জুন উবাচ । 
অযতিঃ শ্রদ্ধয়াপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ। 
অপ্রাপা যে'গনংসিদ্ধিং কাঁং গতিং কৃষঃ 
গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ 
অঞঙ্জুন কহিলেন, হে রুষ্! যে ব্যক্তি 
( প্রথম ) শ্রদ্ধাবান্‌,কিন্ত পরে যত্ুহীন হইয়া 
যোগন্রষ্টচেতা হম, সে যোগসিদ্ি প্রাপ্ত হইয়া 
কি অনস্থা প্রাপ্ত হয় ?। ৩৭। 
কচ্িক্লোভয়বিভষ্ট।শ্ছন্নাভ্রমিব নশ্যতি। 
অপ্রতিষ্ঠো! মহাবাছো বিমুটে। লন্ধণঃ পথি/৩৮ 
হে মভাবাহো ! পে কি যোগ ও কর্ম 
(মোক্ষ ও স্বর্গ ) উতর হইতে ত্রষ্ট, নিরাশ 


১২৮ 


ও ব্রর্থলাভের'উপায়ে অনভিজ্ঞ হইয়। ছিন্ন 
মেঘের স্তার় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না? 1৩৮ 
এতেন্সে সংশয়ং রুষ্ণ ছেত্ত মহ শ্তাশেষতঃ | 
ত্দন্তঃ সংশয়ব্যাসা ছেত। ন হ্াপপহ্যতে 1৩৯॥ 
হে রুষ্ণ! ভুমি আমার এই সংখয় ছেদন 
কর? তোমা ভিন্ন আর কেহ এই সংশয় 
ছেদ্দন.করিতে সমর্থ ছইবেন ন11৩১। 
শ্রীভগবানবাচ। 
পার্থ টনবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিছ্যতে। 
নহি কল্যাণকরূহ কশ্চিদ্দ,গঁতিং াত 
গচ্ছতি ॥৪০1 
স্ীভগবাঁন্‌ কহিলেন,__তে পার্থ! যোগভ্রষ্ 
ব্যক্তি, কি ইহলোকে কি গর্লোকে কুকব্রাপি 
বিনষ্ট হয় না; (কারণ) কোন শুভকারীই 
ছুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।৪| 
প্রাপা পুণ্যকতাং লৌকান্ুষিত্বা শাশ্বতীঃ 
সমাএও 
শুচীনাং আ্মতাং গেহে যোগীত্রষ্টোভি- 
জাঘতে 18১1 
যোগত্রষ্ই বাক্তি পুণ্যকারাদিগের প্রাপ্য 
লোকে বহু বংসর অবস্থান করিয়া সদাচার 
ও ধনসম্পরদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করে ।৪১। 
অথব। যোগীনামের কুলে ভবতি ধীমতাম.। 
এতদ্ধি ছুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃ শম্‌॥9২। 
অথবা বুদ্ধিমান্‌ যোগীদিগের বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করে; যোগীদিগের কুলে জন্ম অতি 
দুল ভ ।৪২। 
তত্রতং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ববদেহিকম.। 
যততে চ ততো] ভূঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনম্্ন ॥8৪৩| 
ঘোগত্রই্ ব্যক্তি সেই জন্মে পৌর্বদেহিক 


বঙ্কিমচজ্জরের গ্রশ্থারলী । 


বুদ্ধি লাভ করে এবং মুক্তিলাভবিষয়ে 


.পূর্বজন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ব করিয়! 


থাকে | ৪৩। 


পূর্ববা্যাসেন তেনৈব হিয়তে হবশোহগপি সঃ। 
জিজ্ঞন্বরপি যোগন্য শনব্রদ্ধাতিবর্ততে £881 


যোগন্রষ্ট ব্যক্তি কোঁন অন্তরায় বশতঃ 
ইচ্ছা না করিলেও পূর্বজন্বকৃত অভ্যাসই 
তাহাকে ব্রঙ্গনিঠ করে, তখন সে যোগ- 
জিজ্ঞান্থ হইয়াই বেদোক্ত কর্মফল অপেক্ষা 
সমধিক ফল লাঁভ করে ।৪৪। | 
প্রযত্বাদ্যতঘানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিন্বিষঃ 1 
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো! যাতি পরাং গতিম্1৪৫॥ 
নিপপাপ যোগী অধিকতর যত্ব সহকারে 
অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরমগতি 
প্রাপ্ত হয়। ৪৫। 
তপস্থিভ্যো২ধিকো। যোগী জ্ঞানিত্যোহপি 
মতোইধিকঃ। 
কর্ষিত্যশ্চাধিকে! যোগী তশ্মাদৃষোগী 
ভবাজ্জুন ॥ ৪৬ ॥ 
যোগী তপত্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কন্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। 
অতএব হে অক্জুন ! তুমি যেগী হও। ৪৬। 
যোগ্রিনামপি সর্ধেষাং মদগতেনাত্তরাত্মন। | 
অন্ধাবান্‌ তজতে যো মাং স মে 'যুভ্ততমো 
মতঃ॥8৭1॥ 
যেব্যক্তি আমাতে অস্তঃকরণ সমর্পণ 
করিয়! শ্রদ্ধাপুর্বক আমাকে ভজন! করে, 
সে আমার মতে সকল ষোগী অপেক্ষা 


শ্রেষ্ঠতম | ৪। 


ইতি অভ্যানযোগো নাম যষ্ঠোইধ্যায়ঃ। 


সপ্তমেহ্ধ্যায়ঃ | 


শ্রীভগবাহ্ছবাচ | 
' মধ্যাসক্তমনা: পার্থ যোগং যুঞ্নাদা শ্রয়ঃ। 


অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তপি শচ্ছণু ॥১| ' 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন।_হে পার্থ! তুমি 
আমার প্রতি অন্তরক্ত ও আমার আশ্রিত 
হইয়া! যোগাভ্যাসপূর্র্কক, যে প্রকারে আমাকে 
সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে, তাহা 
শ্রবণ কর। ১। 
জ্ঞানং তেইহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষত: | 
বঙ্জজ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োইন্কজজ্ঞাতব্যমব- 
শিষ্যতে ॥ ২॥ 
'মমি ষে অনুতব-সহকৃত জ্ঞান সম্যক্রূপে 
কীর্তন করিতে প্রবৃত্ব হইতেছি, তাহ। বিদিত 
হইলে শ্রেয়োবিষয়ে আর কিছুই জ্ঞাত হইতে 
অবশিষ্ট থাকে না। ২। 


মন্তষ্যাণাং সহন্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। 


ষততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি 
তত্বতঃ ॥ ৩॥ 


সহম্র সহম্ত্র মন্কুযামন্ধ্য কোন ব্যক্তি 
আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত যত্ববান্‌ হয়, আর যত্বশীল 
সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্তি এরকৃত- 
রূপে আমাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়। ৩। 
ভূমিরাপোইনলো! বায়ুঃ খং মনে] বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীরং মে ভিন্ন প্রকৃতির ধা ॥ ৪1 

আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, 
অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি অস্কার এই 
আটগ্রকারে বিভক্ত । ৪। রর 
অপরেয়মিতত্বন্ভাং গ্রকৃতিং বিদ্ধি মেহপরাম্‌। 
জীবভূতাং মঙ্কাবাছে। হয়েদং ধার্যযতে জগৎথ।| 


হে মহাবাহে! [এই প্রকৃতি অপর! (নিকৃষ্ট), . 


এতত্িন্ন মর একটি জীবন্বরূপ পর! ( উৎকৃষ্ট 
অর্থাৎ চেনতময়ী ) প্ররূতি আছে; উহ1 এই 
জগৎ ধারণ কখিয়া রহিয়াছে। ৫) 
এতদৃষোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়। 
অহং কৎনন্য জগ₹ঃ প্রবঃ প্রলয়ভ্থা ॥ ৬। 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-সমূদয় এই ক্ষত্র 
ও ক্ষেত্রম্বরূপ. প্রকৃতি হইতে সমৃৎপন্ন হই- 
তেছে, অতএব 'আঁমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম 
কারণ ও স্মামিই ইহার প্রলয়কন়্া | ৬। 


মত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদস্তি ধনগ্রয়। 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং হত্রে মণিগণ| ইব ॥৭॥ 


হে ধনগ্রয় ! আম] হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই 
নাই; যেমন সুত্রে মণিসকল গ্রথিত থাকে, 
তদ্জরপ শামাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।৭। 
রসোইহমপ্ন, কৌন্তের প্রভান্মি শশিক্রর্যয়োঃ | 
প্রণবঃ সর্বববেদেষু শন্দঃ পে পৌরুষং নৃযু ॥ ৮৪ 

হে কৌসন্তেয়! আমি সঙ্গিলে রসরূপে, 

চন্ত্রসূর্যো গ্রভারূপে, সমুদয় বেদে ওকাররূপে, 
আকাশে শব্দরূপে, মনুষ্য সকলে পৌরুষরূপে 
অবস্থান করিতেছি । ৮। | 
পুণো! গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ 
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপন্বিযু ॥ ৯॥ 

পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজো- 
রূপে, সর্ধভূতে জীবনরূপে ও তপদ্থিগণে 
অপস্য।(রূপে অবস্থ।ন করিতেছি | ৯। 
বীজং মাং সর্ভূতানাং বিদ্ধি পার্থ'সনাতনম্‌। 
বদ্ধিবর্ন্ধমন্তামশ্মি তেজন্ডেজন্বিনমহম্‌ ॥ ১০1 

হে পার্থ! তুমি আমাকে সর্বভূতের সনা- 
তন বীজ বলিয়া বিদিত 5ও। আমি বৃদ্ধি- 
মান্দিগের বুদ্ধি, তেজহ্বীদিগের তেজ ।'১*। 


৯৩০৫ 


বলং বলবঙামশ্মি কামরাগবিবঙ্জিতম্। 
ধশ্মাবিরুদ্ধো! ভূতেষু কামোইস্মি ভরতর্যভ।১১1 
হে ভরতর্ষভ ! আমি বলবানের কাম ও 
রাগরহিত বা ছুরাকাজ্াশুন্ত বল ও সর্ব 
ভূতের ধশ্মাচগত কাম ।১১। 
যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাঙ্গসাস্তাসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেযু তে 
. ময়ি ॥ ১২। 
যে সমস্ত সাত্বিক, রাঞ্জসিক ও তামপিক 
'ভাব আছে, তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন 
এবং আমারই অধীন; কিন্তু আমি কদাচ 
&ঁ সকলের বশীভূত নছি। ১২। 


ক্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেতিঃ সর্বমিদং জগৎ । 
মোভিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরম- 
ব্যয়ম্‌? ১৩॥ 


অগতীস্থ সমুদায় লোক এই জ্িগুণাত্মক 
ভাবে বিমোহিত হইয়া আমাকে বিদিত 
হইতে সমর্থ হয় না! ১৩। 
পৈবী হ্যেষা গুপময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্তন্তে মায়ামেতাং তরস্তি 

তে ॥ ১৪। 

অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত ছুত্যর! 
'আমার এক মার! আছে; যাহার আমাকে 
আশ্রয় করে, তাহারাই এ মায়া অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হয়। ১৪। | 
ন মাং ছৃক্ষত্তিনে! মুঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ | 
মারয়াপন্বতজ্ঞানা আস্মুবং ভাবমা শ্রিতাঃ ॥১৫। 
" এ মারা দ্বারা যাহাদিগের »জ্ঞান অপহৃত 
হইয়াছে এবং যাহার] আম্মুর ভাব অরধদ্বন 
করিয়াছে, সেই সমস্ত ছুষ্বর্্াকারী, নরাধম, 
মূর্খ কদ্দাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না। ১৫ 
চতুর্বিধ। ভজস্তে মাংজনাঃ স্ুকৃতিনোইঙ্জুন। 
আর্ডো! জিজ্ঞান্ুরর্ধার্থা জ্ঞানী চ ভরতর্যভ ॥১৬। 

আর্থ, আত্মজা না ভিলাষী,অর্থাভিলাধী ও 


বহ্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী 


জ্ঞানী এই চারি প্রকার পুপ্যবান্‌ লোক 
সামার আরাধনা করিয়া থাকে | ১৭। 
তেষাং জ্ঞানী নিতাযুক্ত একভক্তে। বিশিষ্যতে। 
পরিয়ে! হিজ্ঞানিনোইত্যর্থমহং স চ মম 
প্রিয়; 1 ১৭ ॥ 
তন্মধ্যে অতিমান্্র ভক্ত ও যোগধুক্ত 
জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ; আমি জ্ঞানবানের ও জ্ঞানবান্‌ 
অমাঁর একান্ত প্রিয়। ১৭। 
উদ্াারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বা্মৈব মে 
মতম্। 
আস্থিতঃ স হিঃযুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং 
গতিম্॥ ১৮॥ 
পূর্বোক্ত চারি প্রকার উপাসকই মোক্ষ ূ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) কিন্ত আমার মতে জ্ঞানই 
আত্মার স্বরূপ, তিনিই মদেকচিত্ত হইয়া 
আমাকে একমাক্স উত্তম গতি অবধারণ করত 
আশ্রয় করিয়! থাকেন। ১৮। 
বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপগ্ততে ' 
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাতা নুহুল্ল ভঃ ॥১৯। 
বহু জন্স অতিক্রান্ত হইলে জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি 
£বাসুদেবই এই চরাচর বিশ্ব” এইরূপ বিবেচনা 
করিয়া আমাকে প্রাণ্থ হন; কিন্ত ভাদৃশ 
মহা নিতান্ত চল্রভি। ১৯। 
কামৈন্তৈন্তিহ্ তজ্ঞা নাঃ প্রপদ্যন্তেচহদে বতা: | 
তংতং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ 
শ্বয়া ॥ ২৬ ॥ 
অন্ত উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত 
ও কামমদ দ্বার হতজ্ঞান হইয়! প্রসিদ্ধ নিয়ম 
অবলম্বন পূর্বক ভূত প্রেত প্রভৃতি স্ষুত্ 
দেবতাদিগের আরাধনা করিয়! থাকে । ২০। 
যো যে! যাংবাং তঙ্ং ভক্তঃ শ্রন্ধয়ার্চিতৃ- 
মিচ্ছতি। 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্য- 
হম্।॥ ২১॥ 
যে যে তক্ত-শ্রদ্ধা! সহকারে ধেঘে কোন 


্রীমন্গবাদশীতা । 


দেবতার অর্চনা! করিতে অভিলাষ করেন; 
আমি তাহাদিগকে সেই অচল! শ্রদ্ধা প্রদান 
করিয়া! থাকি । ২১। 
স তয়া শ্রদ্ধা যুক্তত্তস্যারাধনমীহতে। 
লডতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্‌ হি 
“তান ॥২১। 
তাহার সেই শ্রদ্ধা সহকারে দেই সকল 
দেবতার আরাধনা করেন; তৎপরে আমা 
হইতেই হিতকর অভিলধযিত-সকল প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। ২২। 
অন্তবত্ত, ফলং তেষাং তন্তবজাল্পমেধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেবষঙ্সো যাস্তি মনক্তো যাস্তি 
মামপি ॥ ২৩॥ 
কিন্থ সেই সকল অন্পবুদ্ধি বাক্তিদিগের 
দেবলর ফল-সযুদয় ক্ষয় হইয়া যায়, দেবযাজী 
ব্যক্তির! দেবতা প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্ত- 
গণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়!থাকেন। ২৩। 
অবাজ্তং ব্যক্তিমাপরং মন্তস্তে নামবুদ্ধয়ঃ। 
পরং ভাবমজানস্তে। মমাব্য়মন্তুত্তমম্‌॥ ২৪ ॥ 
আমি অব্যক্ত, কিন্তু নির্বোধ মন্গষোরা 
আমার নিত্য পর্বদ] জব্যয় ও অতি উৎকৃষ্ট 
স্বরূপ অবগত না হইয়া! আমাকে মনষ্য মীন 
ও কৃর্্মাদি তাবাপন্ মনে করে। ২৪। 
নাহং প্রকাশঃ সর্বসা যোগমায়াসমাবৃতঃ! 
মুঢ়োইং নাভিজ্জানাতি লোকো! মামজ- 
মব্যয়ম ॥২৫। 
আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি, 
সকলের সমক্ষে কদাচ প্রকাশমান হই না, 
এই নিমিত্ত মৃট়েরা আমাকে জন্মহীন ও 
অব্যয় বলিয়! অবগত নয়। ২৫। 


১৩১ 


বেদাহং নমতীতানি বর্তমানানি চাক্জুন। 
ভবিষ্যাণি চ ভৃতানি মাস্ক বেদ ন কম্চন॥২৬। 
হে অর্জুন ! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত- 
মীন এই তিন বিষয়ই বিদদিত আছি, কিন্ত 
আমাকে কেহই জ্ঞাত নয়। ২৬। 
ইচ্ছাদ্বেষসমূখেন বন্ঘমোহেন ভারত ! 
সর্বভূতানি সংমোহং সর্গে যাস পরস্তপ২৭া 
হে শক্রতাঁপন ভারত! ক্ম্মগ্রহণ করিলে 
ভূত সকল ইচ্ছা ছেষ-সযুখিত-শীতোষাদি হন্ব- 
নিমত্ত মোহে বিমোচিত হইয়। থাকে। ২৭ 
যেষামস্তগ*ং পারং জনা নাং পুণাকশ্মণম্‌। 
তে ন্দমোহনিম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃব্রতাঃ২৮ 
কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যাঝআদিগের পাপ বিনষ্ট 
৭ শীতোষণাদি বন্দনিমিত্ব মৌহ অপগত হুই- 
য়াছে। সেই সমস্ত কঠোরব্রতপরায়ণ মহা- 
স্বারাই আমাকে আরাধনা! করেন। ২৮। 
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 
তে ব্রহ্ম তথ্িদুঃ কতন্সমধ্যাত্বং কর্ম 
চাখিলম্‌॥ ২৯ 
ধাহারা আমাকে আশ্রয/করিয়া জরাসনতা 
হইতে বিনিম্মু্ত হইবার যু করেন,ঙাহারাই 
সমগ্র অধ্যাত্মবিষয়, নিখিল কর্ম, সনাতন্রন্ধ 
অবগত হইতে সমর্থ হন। ২৯। 
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজঞ্চ যে বিছ্ুঃ। 
গ্রয়াণকালেহগি চ মাং তে বিদ্যুক্ত- 
চেতসঃ॥ ৩৭ ॥ 
ধাঁহার! অধিভৃত, অধিদৈব ও অধিযজের 
সহিত আমাকে শম্যক্‌ বিদিত হইয়াছেন, 
সেই মুম্ত সমাহিতচিত্ ব্যক্তি মৃত্যাকালেও 
আমাকে বিস্বত হন না। ৩*। 


ইতি ভ্ঞানবিজ্ঞানযোগো। নাম সগডমোধ্ধ্যায়ঃ | 


অফমোহধ্যায়ঃ | 


অঙ্ছুন উবাচ। 
কিস্তদূত্রহ্ কিমধ্যাস্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম। 
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যন্ে ॥১ 
অধিষজ্ঞঃ কথং কোই দেহেহস্মিনধুন্দন ) 
প্রয়াণকাঁলে চ কথং জ্েয়োহসি 
নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥ 
অর্জুন কহিলেন _ হে পুরু/ষাতম! ব্রহ্ম, 
অধাত্ম ও কর্ম কাহাঁকে কহে? মধিভূত ও 
অধিদৈবই বাকি? মম্বযাদেহে অধিযজ্ঞ কি 
এবং সেই অপিষজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করি- 
তেছে? সংযত-চিত্ত বাক্ির! মৃত্যুকালে কি 
প্রকারে ব্রদ্ধকে বিদত হন? ১। হ। 
শ্রীভগবান্থবাচ । 
অক্ষরং পরমং ব্রন্ম স্বভাবোহপ্যাত্মমুচ্যতে | 
তূতভাবোদ্ভবকরো! বিসর্গঃ কর্্মসংজ্বিতঃ ॥৩ ॥ 
শ্রীগগবান্‌ কহিলেন,_হে অঞ্জন! ঘিনি 
অবায় ও জগতের মূল কারণ, তিনিই ব্রঙ্গ; 
সেই বর্ষের অংশম্বূপ জীব দেহ অধিকাঁর 
করিয়া অবস্থান করিলে তাহাকে অধাত্ম 
বলা যায়; যাহাতে ভূতগণের উৎপতি ও 
বুদ্ধি হইয়া থাকে, সেই কর্ম । ৩। 


অধিভৃতঃ ক্ষরে! ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌ | 
অধিষজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥৪॥ 


নশ্বর দেহাদ্ি পদার্থ ভূত-সকলকে অধি- 
কার করিয়! থাকে । এই নিমিত্ত উহ্ঠটকে 
অধিভূত বলাযায়। ূর্য্যমগ্ুলবর্তী বৈরাজ 
পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়1 তাহাকে 
অধিদৈবত বলা যায়; আর আমিই এই দেহে 
যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থান করি- 
তেছি, এই নিমিত্ত অধিযজ্ঞ বলিয়। অভিহিত 
বসয়া থাকি । ৪। 


অস্তকালে চ মামেব স্মরন তা কলেবধমূ। 
যঃ প্রশ্নাতি স মস্ভাবং যাতি নাস্ত্যআ সংশয়: ॥৫। 
যিনি শস্তকাঁলে মামাকে স্মরণ করিয়! 
কলেবর পরিত্যাগপূর্বক প্রশ্নাণ করেন, তিনি 
নিঃসন্দেহ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন।৫। 
যংযং বাপি স্মরন্‌ ভাবং ত'জতাস্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব- 
ভাবিতঃ ॥ ৬॥ 
'যে ব্যক্তি একান্তমনে অন্তকালে যে যে 
বস্ত্র স্মরণ করিষা দেহত্যাগ করে, সে সেই 
বস্তর স্বরূহা প্রাপ্থ হইয়] থাকে 1৬ | 
তম্মাৎ সর্বেধু কালেষু মামন্ম্মর যুধ্য চ। 
ময্যপ্পিতমনোবুদ্ধিযমশামেবৈব্যশ্াসংশয়ম্‌॥ ৭ | 
অতএব সর্বদ1 মামীকে স্মরণ কর এবং 
যুদ্ধ কর; মাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ 
করিলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই পইবে ।৭ 
অভ্যাসযোগযুক্কেন চেতসা নান্তগামিনা। 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থান্থ- 
চিন্তয়ন্‌ ॥৮ | 
হে পার্থ! অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন 
করিয়। অনন্যমনে সেই দিব্য পরম পুরুষকে 
চিন্ত। করিলে তাহাতেই লীন হয়। ৮। 
কবিং পুরাণমন্তশাসিতার- 
মণোরণীয়াংসমস্মরেদ্যঃ | 
সর্ধস্ত ধাতারমচিস্ত্যরূপ- 
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥ 
প্রয়াণকালে মনসাইচলেন, 
তক্ত্য যুক্তে। যোগবলেন েব। 
' ভ্রবোম ধ্যে প্রাণমাবেশ্ত সম্যক, 
স তং পরং পুরুষমূপৈতি দ্রিব্যম্‌ ॥ ১০ ॥ 
কবি, পুরাতন, বিশ্বনিয়ন্তা, সুষ্ম হইতে 
সুক্ষ, সকলের বিধাতা, অচিস্ত্যবূপ, আদ্দিত্যের 


্লীমপ্তগবদগীতা ১৩৩ 


গায় স্বপ্রকাঁশ, অজ্ঞানান্ধকারের উপরি বর্ড- 
মান, পরমপিব্য পুরুষকে যিনি ম্মরণ করেন, 
তিনিই মৃত্যুকালে অবিচলিতচিত্তে তক্তি ও 
যোগবলে জরযুগলমধ্যে প্রাণবায়ু সমাবেশিত 
করিয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত 
হন। ৯-১০। 
যদক্ষরৎ বেদবিদে! বদত্তি, 
বিশত্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ। 
যদিচ্ছন্তে। এক্ষচরধ্যং চরস্তি, 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষেয ॥ 
বেদবেত্তার। ধাহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন 
এবং বিষয়াসন্ভি শূন্ঠ যতিগণ যাহাতে প্রবেশ 
করেন ও যাহাকে |বদিত হইবার নিমিত্ত 
্রহ্ষচর্ষ]ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই প্রাপ্য- 
বস্তুলাভের উপাস্র সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ কর । ১১। 
সর্ধবদ্[্াণি সংযম্য মনো হৃদি নিরধ্য চ। 
মূর্ধাগাসাত্মনঃ প্রাণমাস্থিতে! যোগ- 
ধারণাম্‌॥ ১২ ॥ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্গ ব্যাহরন্ম।মনুম্মরন্। 
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং সযাতি পরমাং 
গতিম্‌ ॥ ১৩॥ 
যে ব্যক্তি হীন্দ্রয়্থার-সমুদয় সংযত, হৃদয়- 
কমলে নিরুদ্ধ ও জমধ্যে পাণবায়ু সঙ্গি- 
বেশিত করিয়া যোগজনিত ধৈর্য অবলম্বন 
পূর্বক ব্রদ্দের অভিধাঁন (বাঁচক) “৩” এই 
একাক্ষর উচ্চাৎণ ও আমাকে স্মরণ করত 
কলোবর পরিত্যাগ পূর্বক প্রয়াণ করেন, তিনি 
পরমগতি লাভ করিয়! থাকেন 1 ১২-১৩ । 
অনন্তচেতাঃ সততং যে! মাং ম্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্য।হং স্থুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য 
যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥ 
যিনি অনন্থমনে সতত আমাকে স্মরণ 
করেন, সেই সমাহিতচিত্ত যোগী আমাকে 
অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হন । ১৪। 


মামুপেত্য পুনজন্ম ছুঃখালয়মশাশ্বতম্‌ | 
নাপ্র.বস্তি হাত্মানঃ সংপিদ্ধিং পরমাং 
গতাঃ ॥ ১৫ ॥ 
মহাত্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া ও মোক্ষ- 
রূপ পরমসিদ্ধি লাভ করিয়! দুঃখের আয়, 
অনিত্য পুনজ্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫। 


আব্রক্ষভুৎনাল্লোকাঃ পুনরাধর্তিনোইক্জুন | 
মাযুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্তে ॥১৬ 


হে অক্জুন! প্রাণিগণ ব্রদ্ষলোক অবধি 
সমুদয় লোক হইতেই পুনরাজ্ প্রতিনিবৃত্ত 
হয়; কিপ্ত আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্ম" 
গ্রহণ করিতে হয় ন। ১৬। 
সহশ্যুগপধ্যস্তমহ্র্ষদ্ত্র্ষণো। বিদুঃ। 
রান্রং যুগসহশ্রাস্তাং তেইহোরা ত্রবিদে। 

জনাঃ॥ ১৭ ॥ 

দৈব সহত্রযুগে ব্রক্মার একদিন এবং এরূপ 
সহঅ যুগে এক রাত্রি হয়। যীহারা ইহা 
বিদিত হইয়াছেন, সেই সর্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই 
আঅহোরাত্রবেতী ॥ ১৭। 
অব্যক্ঞাঞ্থযক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্তাহরাগমে । 
রাজ্জযাগমে প্রলায়স্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥১৮। 

ব্রক্ষার দিবস আগত লহলে অব্যক্ত কারণ 
হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত-সকল প্রাহুর্ভত 
হইয়া]! থাকে) আগ রাত্রি উপস্থিত হইলে 
সেই কাবরণরূপ অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্ত 
(বিলান হইয়া যায়। ১৮। 


ভূতগ্রামঃ স এবায়ং তৃত্ব। তৃত্বা প্রলীয়তে। 


রাক্র্যাগমেইবশঃ পার্থ গ্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ 


সেই তভৃত-সমৃহ ব্রদ্ধার দিবসাগমে বারং- 
বার জন্মগ্রহণ করিয়া রাক্রিসমাগমে বিলীন 
হয়, এবং পুনরায় দ্িবাসমাগমে কর্্মাদি-পর- 
তন্ত্র ও সমূৎপন্ হইয়া পুনরায় রাক্রিসমাগমে 
বিলীন হইয়া থাকে | ১৯ । 


৯৩৪ 


পরস্তম্মাত্, ভাবো হন্যোহব্যক্জোহব্যক্তাৎ 

সনাতনঃ। 

যঃ স সর্ব্েষু ভূক নশ্ুৎসু ন বিনশ্যতি।২০। 

সেই চরাচরের কারণরূপ, অব্যক্ত অপে- 

ক্ষাও পরতর, অতিশয় অব্যক্ত, সনাতন আর 

একটি ভাব আছে; উহ সমস্ত বিনষ্ট হইলেও 
কদাচ হিনষ্ট হয় না। ২৯ | 


অব্যকোহক্ষর ইত্যুক্তত্তমাহুঃ পরমাং গতিমৃ। 
ষং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তন্ধাম পরমং মম ॥২১। 


যে অব্যক্ত ভাব অক্ষয় বলিয়া বৈদে উত্ত 
আছে, তাহাকে পরম! গতি কহে; যাহাকে 
পাইয়৷ পুনরায় : প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়, 
তাহাই আমার পরম ধাম। ২১। 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত] লভ্যস্বনন্তয়] | 
বন্তাত্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥২২ 
হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে একান্ত 
ভক্তি দ্বার] প্রাপ্ত হওয়। যায় 7) ভূত-সকল 
তাহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে এবং 
তিনিই এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছেন।২২ 
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং টচেব যোগিনঃ। 
প্রযাত। যান্তি তং কা*ং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩ 
হে ভরতর্ষভ ! যে কালে গমন করিলে 
যোগিগণ অন্াবৃত্তি বা আবৃত্ত প্রাপ্ত হন,আমি 
সেই কালের বিষয় কীর্তন করিতেছি । ২৩। 
অগ্নিজেণাতিরহঃ শুরুঃ যন্মাসা উত্তরা়ণম্‌। 
তত্র প্রয্নাত৷ গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রঙ্গমবিদো! জনাঃ ২৪ 
যেস্থাৎন দিবস শুরুবর্ণ ও অগ্নির শ্তাঁয় 
গ্রভাসম্প্র. এবং ছয়মাস উত্তরায়ণ, ত্রহ্ম- 


বঙ্কিমচত্দ্রের গ্রস্থাবলী | 


বেস্তার। তথায় গমন করিয়! ব্রহ্ষ প্রাপ্ত হইয়া 

থাকেন | ২৪। 

ধুমো রাতিস্তথা! কৃষণঃ যন্সাস। দক্ষিণায়নস্। 

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিব- 
ভঁতে ॥২৫। 

_ আর যে স্থানে রানি, ধূম ও রুষ্ণবর্ণ এবং 
চুয় মাস দক্ষিণায়ন, কম্মযোগীরা তথায় চন্দ্র- 
প্রভাশালী স্বর্গলীভ করিয়া নিবুত্ত হন ও 
পুনরায় সংশারে আগমন'করেন। ২৫। 
শুরুকষ্জে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে । 
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্ধয়াবর্ততে পুনঃ ॥২৬ 1 

জগতের শুরু ও কষ্ণবর্ণ ছুইটি শাশ্বত গতি 
আছে, তন্মধে;ঃ একতর দ্বারা অন্াবৃত্তি ও 
অন্তর দ্বার আবৃত্তি হইয়া থাকে | ২৬। 
নৈতে স্যতী পার্থ জান্ন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন। 
তন্মাৎ সর্ধেমু কালেষু যোগযুক্তে! ভবাঙ্জুন।।২৭ 

হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি এই দুইটি গতি 
অবগত হইয়া কদাচ বিমোহিত হন না; অত- 
এব তুমি সকল কালে 'যোগানুষ্ঠানপরায়ণ 
হও।২৭। 

বেদেষু ষজ্ঞেযু তপঃস্ু চৈব, 

দানেযু যৎ পুণ)ফলং প্রদিষ্টম্‌। 

অত্যোত তৎসর্বমিদং বিদিত্বা 

যে।গী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম॥ ২৮॥ 

শাস্মে বেদ, যজ্ঞ, তপন্যা ও দানের যে ফল 
নির্দিষ্ট আছে, জ্ঞানীরা এই নির্ণীত তত্ব অব- 
গত হইয়া! তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন 
এবং জগতের মৃূলকারণ বিস্কুপদ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন । ২৮। 


ইতি ব্রহ্মযোগো নাম অইমোহধ্যায়ঃ | 


নব্যোহ্ধ্যায়ঃ। 


শ্রীভগবান্থবাচ । 
ইদস্ত তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যাম্যননুয়বে। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্বা! মোক্ষ্যসে- 
ইশুভাৎ। ১॥ 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, -হে অঙ্জুন ! তৃমি 
অহ্য়াশূন্য ; অতএধ যাহ] অবগত হইলে 
সংসারবন্ধন হুইতে মুক্ত হইবে, আমি সেই 
গোপনীয় উপাসনা-সহকৃত ঈশ্বরজ্ঞান কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ কর। ১। 
রাজবিদ্ধ। রাজগুহাং পবিভ্রমিদমুত্তমম্‌ | : 
প্রত্যক্ষানগমং ধর্্ং নুস্থুথং কর্ত মব্যয়ম॥ ২॥ 
এই উৎকষ্ট জ্ঞানবিছ্। শ্রেষ্ঠ, রাজগণেরও 
গোপনীয়, অতি পবিত্র, প্রত্যক্ষফ লপ্রদ)ধর্্নী- 
স্থগত ও অব্যক্ত; ইহ অনায়াসেই ্লান্ুষ্ঠান 
করা যাইতে পারে। ২। 
অশ্রদদধানাঃ পুরুষ! ধশ্মাস্যাস্য পরস্ঞপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তস্তে মৃত্যুসংসারবত্মনি ॥৩ 
হে পরস্তপ! যাহার! এই ধশ্মে বিশ্বাস 
না করে, তাহার! আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া 
মৃত্যু-পরিকীর্ণ সংসার-পথে নিয়ত পরিভ্রমণ 
করিয়া থাকে । ৩। 
ময় ততমিদং সর্ব্ংং জগদব্য ক্রমূর্তভিন]। 
মতস্থানি সর্বতৃতানি নচাহং ত্ঘবস্থিতঃ ॥8॥ 
হে অঞ্জন! আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত 
বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি, আমাতে ভূত্ব-সকল 
অবস্থান করিতেছে; কিন্ত আমি কিছুতেই 
অবস্থিত নহি। ৪| 
ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্ত মে ফোগমৈশ্বরম্‌। 
ভূততূয় চ ভূতস্থো মমাত্বা ভূতভাবন:॥ ৫ ॥ 
সার আমাতেও কোন ভূত অবস্থান করি- 
তেছে না,আমার এই ধঁশিকী অধটন-ঘটনা- 
চাতুরী নিরীক্ষণ কর ; আমার আত্ম! ভূত- 


সকল ধারণ ও পালন করিতেছে,কিন্তু কো. 
ভূতেই অবস্থান করিতেছেন! | ৫। 
যথাকাশস্থিতে৷ নিত্যং বামুঃ সর্বস্তরগো মহান্‌। 
ভথ| সর্বাণি তৃতানি মতস্থাশীতুযুপধারয় ॥৬|, 
যেমন সমীরণ সর্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও 
প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রুপ 
সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিয়া] রহি- 
মাছে । ৬। 
সর্বভূতানি কৌন্তেয প্রঞ্ৃতিং যাস্তি মামি- 
কাম্‌। 
কলপক্ষয়ে পুনস্তানি কল্প দো 1বহ্থজাম্যহম্‌॥৭ 
হে কৌন্তেয় ! কর্ক্ষয়কালে ভূতগণ 
আমার ত্রিগুণাত্মিক। মায়ায় লীন হয় এবং 
কন্পপ্রারস্তে আমি পুনরায় উহাদিগকে স্যহি 
করিয়া! থাকি । ৭। 
প্রকৃতিং ম্বামবষ্টত্য বিহ্জামি পুনঃ পুনঃ | 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্সমবশং প্রকৃতেবশাৎ। ৮॥ 
আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মাস্ত- 
রীণ কর্াঙুসারে প্রলয়কলাবিলীন কর্মাদিপর- 
বশ ভূত-সমুদয় বারংবার স্থটি করিতেছি 1৮ 
নচমাং তানি কর্মাণিনিবপস্তি ধনঞয়। 
উদ্াপীনবদাসীনমসক্তত্তেযু কণ্মন্থ ॥ ৯ ॥ 
হে ধনঞ্জয়! আমি সেই সকল সি 
প্রভৃতি কর্মের আয়ত্ত নহি, আমি সকল 
ক্মেই অনাসক্ত হইয়া উদ্াসীনের স্তায় পি 
স্তর অবস্থান করিয়া থাক । ৯। 
ময়াধ্যঞ্ষেণ প্রকৃতিঃ মুয়তে সচরাচরম,। 
হেতুনানেন, কৌন্তেয় জগন্বিপরিবর্তাতে ॥১৯॥ 
মারা আমার অধিষান মাত্র লাভ 
করিয়া এই সচরাষ্ঠর বিশ্ব স্ষ্টি করিতেছে এবং 
আমার অধিষ্ঠান নিমিত্ই এই জগৎ পুনঃ 
পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। ১০ । 


১৩৬ 


অবজ্গান্তি মাং মৃঢ়া মানুষীং তন্ুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তে! মম ভূতমহেশ্বরম্‌॥ ১১।॥ 
মোঘাঁশ। মৌঘকম্মাণে। মৌঘজ্ঞান। বিচেতসঃ। 
 রাক্ষসীমানুরাকৈব প্রকতিং মোহিনীং 
শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥ 
আমি সকল ভূতের শ্বর, আমি মান্ুয- 
বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়! মৃঢ় ব্যক্তির! 
আমার পরম তত্ব. অবগভ ন। হইয়া] আমাকে 
অবজ্ঞা করিয়া! থাকে । বিফল-আশাসম্পন্ন, 
বিফলকম্ম-পরাঁয়ণ) বিফল জ্ঞানযুক্তঃ বিচেতন 
ব্যক্তিরা রাক্ষসী, আন্ুরী ও মোহিনী প্রকৃতি 
আশ্রয় করিয়া আছে । ১১-১২। 
মহাতআ্ানস্ত মাং পার্থ দৈবাং প্ররৃতিমাশ্রিতাঃ| 
ভজস্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূনাদিমব্যয়ম্‌ ॥১৩ ॥ 
কিন্ত ঠে পার্থ! মহাত্মগণ টদবীপ্রকৃতি 
আশ্রয়পুর্বক আমাকে সকল ভূতের কারণ ও 
অব্যয়রূপ ্বগত হইস্স! 'অনন্ভমনে 'আরাধন! 
করেন। ১৩। 
সততং কীতয়স্তো মাং যন্তস্তশ্চ দুঢ়ব্রতাঃ | 
নমন্যন্তুশ্চ মাং ভক্তা। নিতাযুক্কা উপাসতে॥১৪॥ 
সতত ভক্তিযুক্ত এ অবহিত হইয়া! আমার 
নামকীর্ভন এবং যত্ুধান্‌, নিয্সমী ও দৃঢ়ব্রত 
হইয়া আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং 


গ্রতিনিয়ত সাব্পান হইয়া ভক্তি সহকারে 
আমার উপাসনা করেন । ১৪। 


জ্ঞান্যজ্ঞেন চ।পান্তে যঙ্জত্তে। মামুপাসতে | 
একত্বেন পৃথক্তে,ন বুর্ধা বিশ্বতোমুখম্‌ ॥১৫॥ 
আর কেহ তত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ 
ভাবমা, কেহ পৃথক ভাবন। খারা, কেহ সর্ববা- 
বক বাঁলয়৷ ব্রহ্মরুদ্রার্দিরপে আমাকে আরা- 
ধন করিয়া থাকেন। ১৫। 
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধমৃ। 
মন্ত্রোহহমহ5মেবাজ্যমহমগ্রিরহং ছুতন্‌ ॥ ১৬ ॥ 
আমি ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধ1, ওষধ,মন্ত্র। আজ্য, 
গ্পিও হোম। ১৬। 


বিমচরর পরথবলী। 


পিতামহস্য জগতো৷ মাতা ধাতা পিতামহঃ। 

বেগ্ং পবিভ্রমোক্কার খক্‌ সাঁম যজুরেব চ॥১৭। 
অমি এই জগতের পিত!, পিতামহ, মাতা 

ও বিধাতা । আমি পবিজ্র,জ্ঞেয় বস্ত, ও'কার, 

ঝক্‌, সাম, যব | ১৭। 

পতি্ভর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাঁসঃ শরণং ুহৃৎ। 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বাঁজমবায়ম্।১ ৬| 


আমি কর্মফল, ভর্তা, 'প্রতৃ,সাক্ষী,নিবাস। 
শরণ, সুহ্বং, প্রভব, প্রণয়, আধার, লয়ের 
স্থান ও অব্যয় বাজ। ১৮। 
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহাম্যুৎহ্জামি চ। 
অমুজঞ্দৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমত্ুন ॥ ১৯ ॥ 
আমি উত্বাপ প্রদ্দান,বারিবর্ণ ও আঁক- 
ণ করিতেছি; আমিই অমৃত, মৃত্যু ও সৎ, 
অসৎ। এ কারণ লোকে আমাকে নানারপে 
উপাসন। করিয়া থাকে | ১৯। 
ত্রবিদ্য। মাং স্ঁমপাঃ পৃতপাপা, 
য্জৈরিষ্ট। ন্বর্গতিং প্রারথয়ন্তে। 
তে পুণ্যমাবাছ্য স্ুত্ক্রেপোক- 
মশ্রস্তি দিব্যান্দিবি দেবভো[গান্‌ ॥ ২*।॥ 
হে অজ্জুন ! ভ্রিবেদ-বিহিত কম্মাতষ্ঠান- 
পর, সোমপায়ী, বিগতপাপ মাত্মগণ যজ্ঞ 
দ্ব/র1 আমার সংকার কত্রিয়া সুরলোকলাভের 
অভিলাষ করেন; পরিশেষে অতি পবিত্র স্ুর- 
লোক প্রান্ত হইয়।৷ উৎকৃষ্ট দেবনছোগ-সকল 
উপভোগ করিয়া থাকে ন। ২০ 
তে ক্ং ভুক্ত দ্বর্গলোকং বিশালং, 
ক্ষীণে পুণ্যে মণ্তযলোকং বিশত্তি। 
এবং অ্য়ীধন্ম মন্ছ প্রপন্না, 
গতাগতং কামকামা লভস্তে ॥ ২২ 
অনস্তর পুণ্যক্ষর হইলে পুনরায় মর্ত্য- 
লোকে প্রবেশ করেন; এইরূপে তাহারা 
বেদত্রয়বিহিত কর্মানুষ্ঠ।নপর ও ভোগাভিলাষী 
হইয়] গমনাগমন করিয়া থাকেন । ২২। 


অনস্থাশ্চিত্তযস্তো মাং ফেঁজনাঃ পর্য[পাঁসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং 
বহাম্যহম্‌ ॥ ২২ ॥ 
যাহীরা অনন্তমনে আমাকে চিন্তা ও 
আরাধনা! করে, আমি সেই সকল মদেকনি 
ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া 
থাকি। ২২। 


যেহপ্যন্তদে বতাভক্ত। যঞ্জস্তে শ্রদ্ধয়ান্িতাঃ। 
তেইপি মামেব কৌন্তেয় য্জস্তযবিধি- 


পূর্রবক-॥ ২৩ ॥ 
হে কোস্তেয়! যাহার! শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
সহকারে জন্য দেবতার আরাধন।” করে, 


তাহারা অধিধিপূর্ব্বক আমাকেই পুজা করিস 
থাকে । ২৩। 


গহং ভি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ গুভুরেব চ। 
ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্চাবাস্ত তে ॥২৪॥ 


মামি সর্মধজ্ঞের ভোক্তা ও প্রস্থ; কিন্তু 
তাহার! "মামাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে 
না, এই নিমিত্ত স্বগত্রষ্ট হইয়া থাকে । ২৪। 


বাজি দেবব্রতা দেবান্‌পিত ন্যাস্তি পিতব্রতা:। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেঙ্ঞা যাস্তি মদ্যাজিনোইপি 
মাম্‌॥ ২৫॥ 


দেবব্রতপরায়ণ ব্যক্তি দেবগণকে, পিত্ৃ- 
ব্রতানষ্ঠ ব্যক্তির পিতৃগণকে ও ভূতসেব- 
কের ভূতলকলকে এবং আমার উপাপকেরা 
আমাকে প্রাপ্ত হয়। ২৫। 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্তাপহৃতমগ্রামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬। 

যিনি ভক্তি সঙ্কারে আমাকে ফল, পত্র, 
পুষ্প ও তোয় প্রদান করেন, আমি সেই 
প্রবতাত্ম! ব্যক্তির সেই সমূদয় দ্রব্য ভক্ষণ ও 
পান করিয়া থাকি। ২৬। 


যৎ করোধি যদগ্মীসি যজ্জহোধি দদাঁলি বং। 
যত্তপন্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম, ॥২৭ 
হে অক্জুন! যাহা ভক্ষণ, যাহ! হোম? ষে 
তপ:সাধন করিয়া! থাক, তৎ্পযুদয় আমাকে 
সমর্পণ করিও । ২৭। 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। 
সন্গ্যাসযোগযুক্তাত্মা! বিমুক্তে! মামুপৈষযসি ॥২৮ 
তাহ! হইলে কম্মঞনিতে শুভাশুত ফল 
হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কর্মার্পণরূপ যোগ- 
যুক্ত হইয়া আমাকে লাত করিবে। ২৮। 
সমোইহং সর্বভূতেযু ন মে দ্বেষ্যেহস্তি ন 
প্রিয়ঃ | 
যে তজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু 
চাপ্যহম্‌ ॥ ২৯। 
আমি সকল ভূতে একরূপ।; কেহ আমার 
শত্রু বা মিত্র নাই, যাহার! ভক্তিপুর্ববক 
আমার আরাধন। করে; তাহার আমাতে 
অবস্থান করিয়া থাকে এৰং আমিও সেই 
সকল ভক্তগণে, অবস্থান করিয়! থাকি । ২৯। 
অপি চেত স্ুস্থরাচারো ভজতে মামনন্ত ভাকৃ। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো হি সঃ ॥৩০। 
যদ্দি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্ভমনে আমার 
উপাসনা করে, তবে সেই সাধু) তাহার 
অধ।)বসায় অতি সুন্দর | ৩০। 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধশ্মাঝআা শঙ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় প্রতিজাণীহি ন মে তক্তঃ 
প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥ 
সে অবিলঘ্থে ধর্মপরায়ণ হইয়। নিবস্তর 
শাস্তি লাভ করে; হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় 
জানি ০,আমার ভক্ত কথন বিনষ্ট হয় ন1।৩১। 
মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেইপি সঃ পাপ- 
যোনয়ঃ। 


স্বিয়ে। টবশ্যাস্তথ। শৃদ্রান্ডেইপি যাস্ভি পরাং 
গতিম্।। ৩২॥ 
হে পার্থ ! যাহার! নিকক্-কুললাত বা 


বিঃ 
নিতান্ত পাপাত্মা”যাহার। কষ্যার্দিনিবূত বৈশ্য 
ও যাহারা অধ্যয়নবিরহিত শূদ্র ও যাহারা 
স্বীলোক, তাহ্বারাও আমাকে আশ্রয় করিলে 
অত্যুত্ক্ গতি লাভ করিতে পারে । ৩২ | 
কিং পুনব্রণঙ্ধণ1: পুণ্য। ভক্তা বাজধয়স্তথ! | 
অনিত্যমস্তথখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব 
মাম ॥ ৩৩ ॥ 
অত পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরায়ণ রাজ ধিঁ- 
£ণ (যে পরমগতি লাভ করিবেন. তাহাতে 
আর সন্দে কি?) তুমি এই অনিত্যঃ "সুখ- 


কর (মর্ত্য) লোঁক প্রাপ্ত হুইয়। আমার 
আরাধন।] কর । ৩৩। 


মন্মনা ভব মন্তক্তে। মদ্যাঞ্জা মাং নমন্থুরু। 
মামেবৈয্যসি যুক্তি বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ২৪/ 


আমাতে মন সমর্পণ পুর্বক আমার গ্রাত 
ভক্তিপব্রায়ণ হুও,এসর্ববদ। আমাকে পুজা কর, 
আমাকে নমস্কার কর। তুমি এইরূপে 
আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে আমাকে 
লাভ করিবে । ৩৪। 


ই(ত রাজবিদ্ভারাজগুহাযোগো নাম নবমোহ্ধ্যায়ঃ | 


দশমোহ্ধ্যায়। 


শ্ীভগবাক্ষবাচ । 
ভূয় এব মহাবাঙ্ো শুণু মে পরমং বচঃ। 
যংত্তৎহং ্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥)। 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,__হে মহাবাহে! ! 
তুমি আমার বাক্াশ্রবণে নিতান্ত প্রীত হই- 
তেছ ) এক্ষণে আমি তোমার হিতবাসনায় 
পুনরায় ষে সমস্ত উতরুষ্ট বাক্য কীর্তন করি- 
তেছি, তাহ] শ্রবণ কর। ১। 
ন মেবিছুঃ স্বরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ | 
অহমারদিছি দেবানাং মহর্ধীণাঞ্চ সর্বশঃ|1 ২॥ 
মহর্ষি ও সুরগণও আমার প্রভব অবগত 
নন, (যেহেতু) আমি সকল বিষয়েই তীহা- 
দিগের আদি । ২। 
যে! মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরমূ। 
অসংমুঢ়ঃ স মত্ত্োষু সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে |1৩। 
যিনি আমাকে অনাদি, জন্মবিহীন ও 
সর্বলোৌকের ঈশ্বর বলিয়া! জানেন, তিনি 
জীবলোকে মোহবিরহিত ও পাপ হইতে 
বিমুক্ত হইয়া থাকেন। ৩। 


বুদ্ধিজ্ঞবানিমসংমোহঃ ক্ষমা সতাং দম শমঃ। 
সুথং দুঃখং ভবোইভাবে। ভয়ঞ্াভয়মেব চ ॥৪। 
অহিংস সমত] তুষ্টিন্তপো দানং যশো ইযশঃ 

ভবস্তি ভাবা ভূতানাং যত এব পুথণ্থিধাঃ 8৫) 


বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য,দম, 
শম, সু, দুঃখ, ভব, অভাখ, ভয় অভয়, 
অহিংসা,সমতা, তৃষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ, অযশঃ 
প্রাণিগণের এই সকল নানাবিধ ভাব আম। 
হইতেই জন্মে । ৪1 ৫। 


মহ্ধয়ঃ সপ্চ পুর্বে চত্বারে! মনবন্তথ|। 
ম্জ্তাবা মানস জাত যেষাং লোক ইমাঃ 
গ্রমসঃ ॥৬| 


পূর্বতন সনক-সনন্দা্দি চারিজন ও ভৃগু 
প্রভৃতি সাতজন মহার্য এবং শ্বায়ংতুবাঁদি চতু- 
দশ মন্থগণ আমারই প্রভাবসম্প্ন ও আমারই 
মন হইতে সমুৎ্পন্স হইয়াছেন, তাহারা এই 
লোক ও প্র! স্থষ্টি করিয়াছেন ।৬। 


ঞ্ী সু এ] ণী 


এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম বে! বেস্তি তত্বতঃ। 
সো২বিকল্লেন ফোগেন যুজ্যতে নাত্র 
সংশয়ঃ ॥ ৭॥ 
ধিনি আমার এই বিভূতি এ শ্ব্য্য সম্যক্‌ 
বিদিত হুইয়াছেন, তিনি সংশয়বহিত জ্ঞান 
প্রাপ্প হন, সন্দেহ নাই | ৭। 
অহং সর্ধসা প্রভবে৷ মত্তঃ সর্ব: প্রবর্ততে। 
ইতি মতা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমান্বতাঃ11৮॥ 
পগ্ডিতের! আমাকে সকলের কারণ ও 
আমা হইজে সমস্ত প্রবর্তিত জানিয়৷ গ্রীত- 
মনে আমার অর্চনা করেন । ৮। 
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়স্তঃ পরস্পরম্ 
কথয়স্তশ্চ মাং নিতাং তুষ্যস্তি চ রমস্তি চ ॥৯| 
তাহারা আমাতে মন ও প্রাণ সমর্পণ 
করিয়া একাস্ত সস্তোষ ও পরমশাস্তি শাভ 
করিয়।৷ থাকেন। ৯। 
তেষাং সততযু'কানাং ভঙ্গতাং গ্রীতিপর্বকম্। 
দামি বুদ্ধিষোগং তং যেন মামুপযাস্তি 
তে ॥ ১০ ॥ 
আমি সেই সমস্ত প্রীতচিত্ত উপাসক দিগকে 
বুদ্ধি গ্রদান করি, তাহার] তন্বারা আমাকে 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৭। 
তেষামেবানুকম্পা এরমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভাস্ব তা ১১৪ 
আমি অন্থুকম্প! প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত 
তাহার্দিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া! 
দীপ্তিশীল জ্ঞান-প্রর্দাপ দ্বার! অজ্ঞানান্ষকার 
নিবারণ করিয়। থার্ক। ১১। 
অর্জুন উবাচ। 
পরং ব্রক্ধম পরং ধাম পাবত্রং পরুমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশবতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্‌ ॥১২। 
আহস্তামযয়ঃ সর্ব দেবর্ষিনারদস্তথা | 
অসিতো৷ দেবলে! ব্যাস: স্বয়ং টচব ব্রব্রীষি 
মে॥ ১৩॥ 
অর্জুন কহিলেন,-_হে 'বান্থদেব! তুমি 


১৩৯ 


পরম ব্রন্ষ, পরম ধাম) পরম পবিক্র, শাশ্বত 
পুরুষ) দিব্য আদিদেব, জন্মবিহীন ও সর্ব 
ব্যাপক; খধিগণ, দেবধি নারদ) অলিত, 
দেবল ও ব্যাসদেব ইহার] স্বক্লেই তোমাকে 
উক্তরূপ কহিয়া থাকেন এবং তুমিও আপ- 
নাকে এরূপ নিদ্দেশ করিলে | ১২ ১৩। 

সর্ববমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদি কেশব। 


ন হি তে তগবন্‌ ব্যক্তিং বিছুর্দেবা ন 
দানবাঃ ॥ ১৪ ॥ 


হে কেশব! এক্ষণে তুমি যেরূপ কহি- 
তেছ, আমি তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ কি 
না) হে ভগবন্‌! দেব ও দানবগণ কেহই 
তোমাকে সম্যক অবগত নহেন। ১৪। 
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বং পুক্ষোত্তম | 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব! জগৎপতে ॥১৫॥ 
হে পুরুষোত্তম ! হে ভূতেশ! হে জগৎ” 
পতে ! হে দেবদেখ! হে ভূতভাবন! তুমি 
আপনিই আপনাকে বিদিত হইতেছ। ১৫। 
বক্তসহস্যশেষেণ দিব্যা হাত্মপিভূতয়ঃ। 
যাভির্ধিভূতিভিশেণকানিমাংস্বং ব্যাপ্য 
তিষ্ঠসি || ১৬॥ 
তুমি যে সমস্ত বিস্তৃতি দ্বাপা,এই লোক- 
সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, এক্ষণে সেই 
সকল দিব্য বিভূতি সম্যক্রূপে কান 
কর। ১৬। 
কথং বিগ্ভামহং যোগংস্ত।ং সদ পগিচস্তগন্। 
কেষু কেধু চ ভাবেষু চিন্তেযোহ মি ভগবন্ময়1॥১৭), 
যেযোগিন্‌! আমি কিরূপে তোমাকে 
সতত চিস্ত] করিয়া অবগত হইতে সমর্থ হইব 
এবং কোন্‌ কোন্‌ পদার্থেহ বা তোমাকে 
চিন্তা করিব? ১৭। 
বিশ্তরেনাস্মনেো৷ যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দিন। 
ভূয়ঃ কথর তৃণ্ডিহি শৃণতে। নাস্তি মে- 
ইসুতম্।। ১৮ || 
' এক্ষণে তুমি পুনরায় সবিস্তরে আপনার, 


বশবর্য। ও 1বিভূতি কণিগ্তন কর; তোমার 
অম্বুতীপম বাক্য শ্রবণ করিয়। কিছুতেই 
আমার তৃষ্টিপাভ হইতেছে ন]। 
শ্রীভ্গবানুবাঁচ। 
হস্ত তে কথায়ষ([মি দিপা। হ্যাত্মবিভূ তয়ঃ । 
প্রাধান্ততঃ কুকশ্রেষ্ট নাস্তান্তো বিস্তরস্য মে॥১৯ 
শ্রীভগবাম্‌ কহিলেন,_-হে কুরুশ্রেষ্ঠ 
আমার বিভূতির ইয়ত্বা নাই, অতএব এক্ষণে 
প্রধান প্রধান বিভূতি-সকল কার্ভন করি- 
তেছি, শ্রবণ কর। ১৯। 
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ | 
অহমাদিশ্চ মধাঞ্চ ভূতানানত্ত এব চ ॥২০ ॥ 
আমি আত্মা ও সকল প্রাণীর অস্তঃকরণে 
অবস্থান করিতেছি, আমি সকলের আদি, 
মধ্য ও অস্ত। ২০। 
আদ্দিত্যানামহং বিফুর্জযোতিষাং রবিরংশ্ু- 
মান্‌। 
মরীচিশ্মরতামস্মি নক্ষজাণামতং শশী ॥ ২১ ॥ 
॥ আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিফু্) জ্যোতি- 
মগুলীর মধ্যে সমুজ্জঙ্গ স্থর্যয) মরুদগণের মধ্যে 
মবীীচি ও নক্ষত্রগণের মধ্যে চশ্রু। ২১। 
বেদানাং সামবেদোহন্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। 
ইন্তরিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতন! 1২২ 
আমি চারি বে:দর মধ্যে সামবেদ, দেব- 
গণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয-সমুদয়ের মধ্যে মন 
ও ভূতগণের মধো চৈতন্ত | ২২। 
রুঞাণাং শঙ্করশ্চান্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষলাম্‌। 
বন্নাং পাবকশ্চাম্মি মেরুঃ শিখরিণামহমৃতু।২৩। 
আমি একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, 
ষক্ষ-রাক্ষসের মধ্যে কুবেরঃ5 বন্ত্রগণের মধ্যে 
পাবক, পর্বতমধ্যে হথমের | ২৩। 
পুধোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনামহং স্কন্নঃ সরসামন্মি সাগরঃ |1১৪ ॥ 
হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের 
মধ্যে প্রধান বৃহস্পন্টি বলিয়1 জানিও । আমি 





সেনানীগণের মধো কর্তিকেয় ও জলাশর- 
সকলের মধ্যে সাগর । ২৪। 
মহষীণাং ভৃগুরহং গির/মন্ম্যেকমক্ষরমূ। 
যজ্ঞানাং জপযজ্জোহস্রি স্থাবরাঁণাং হিমালয়ঃ1২৫ 
আমি মহর্ষিগণের মধ্যে তৃগু, বাক্য-সক- 
লের মধ্যে ওকার) যজ্ঞগণের মধ্যে জপধজ্ঞ, 
স্থবাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫। 
অশ্বখঃ সর্ধবরক্ষাণাং দেবাঁণাঞ্চ নারদঃ। 
গন্ধর্বাণাং চিক্জরথং সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঞ২৬ 
আমি বৃক্ষসমূতের মধ্যে অশ্বখ, দেবর্ধি- 
গণের মধ্যে নারদ, গন্ধব্ধর্বের মধ্যে চিত্ররথ 
ও সিদ্ধ-সমুদয়ের় মধ্যে মহামুনি কপিল। ২৬। 
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি ম।মমুতোস্তবম্‌। 
প্ররাবতং গজেন্দ্রাণাং নরণাস্ত নরাধিপম্‌ ॥২৭॥ 
আমি অশ্বগণমধ্যে অস্ুতমন্থনোভূত 
উচঃশ্রবা, মীতঙ্জমধ্যে এরারত, মন্ষ্যমধ্যে 
বাজ । ২৭। 
আয়ুধানামহং বজ্বং ধেনৃনামন্মি কামধুক্‌। 
প্রজনশ্চান্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামন্মি বাস্ুকি:॥২৮ 
আমি আযুধমধ্যে বজ ও ধেক্ছমধ্যে 
কামধেন্, আম পুত্রোৎপত্তি হেতু কন্দর্প, 
সধিষসর্পগণমধ্যে বাসুকি | ২৮। 
অনস্তশ্চা!স্ম নাগানাং বরুণো য।দসামহম্‌। 
পিতৃণামধ্যমা চান্মি যমঃ সংঘমতামহম্‌ ॥২৯॥ 
(নিধিষ ভূজঙ্রগণের মধ্যে অনস্তঃ জলচর- 
সকলের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অধ্যম! 
ও নিয়মিগণের মধ্যে যম । ২৯। 
গ্রহলাদশ্চাশ্মি টৈত্যানাং কালঃ কলফ্পতামহম্‌। 
মুগাণাঞ্চ মুগেন্দরোহহং টবনতেয়শ্চ পাক্ষণাম্‌॥৩০ 
আমি টৈত্যগণের মধ্যে প্রহলাদ, গণনা- 
কারীদিগের মধ্যে কাল, মৃগগণের মধ্যে 
মাগন্দ, পক্ষীমধ্যে গরুড় | ৩০ । 
প্বনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্‌। 
ঝবাণ।ং মকরশ্চাম্মি জেতপামস্রি জাহবী ॥ ৩১ 
আমি বেগবান্দিগের মধ্যে পবন, শগ্্- 


শ্রীমন্তগবদগীতা । 


ধারীদিগের মধ্যে কাম, মংস্যগণের মধ্যে 
মকর ও ন্লোতম্বতীর মধ্যে জাহুবী | ৩১। 
সর্গাণামাদিরস্তশ্চ মপ্যং চৈবাহমর্জ্বন। 
অধ্যাত্ববিচ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রধদতামহ ম্‌ ॥৩২ 
কে অর্ডভ্রুন 'আমি-“স্ষ্পদার্থপকলের 
আদি, অন্ত ও মধা, বিছ্ভাসকলের মগো আত্ম- 
বিছ্যা; আমি বাদিগণের বাদ্য । ৩২। 
অক্ষরাণামক্ারোহন্মি ছন্দূঃ সামাসিকম্য চ। 
অহমেবাক্ষয়ং কালে ধাতাহং বিতো মুখঃ॥৩৩ 
আমি অক্ষর-সকলের মধ্যে কার ও 
সমাসমধ্যে দ্বন্দ আমি অনস্তকাল ও সর্বতো- 


যুখ বিধাতা ৩৩। 
মৃতঃ সর্ববভরম্চাহমুদ্তবশ্চ ভবিয্যতাম্‌। 
কীর্তিঃ শ্রীর্ঘাক্‌ চ নারীণ।ং স্মৃতিমে ধা ধৃতিঃ 
ক্ষমা! ॥ ৩৪ ॥ 
আমি সর্বসংহাঁরক মৃত্যু 9 অত্যুদয়- 
পাভের শেগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয়, আমি 
নারীগণের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাকা, স্থৃতি, 
মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা । ৩৪। 
বৃহৎ সাম তথ] সায়াং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌। 
মাসানাং মার্গনীধোহহমুতৃণাং কুম্মমীকরঃ ॥৩৫ 
আমি সামবেদের মধ্যে বুহৎ সাম, ছন্দো- 
মধ্যে গায়ন্রী, মাসের মধ্যে মা্গশীর্ষ, খতুর 
মপো বসম্ত। ৩৫। 
দ্তং ছগয়তামস্মি তেজন্তেজন্থিনামহম্‌। 
জয়োহন্মি বাবসায়োহম্যি সত্তবং সত্ববতামহম্)৩৬ 
আমি প্রতারকদিগের দূযৃতঃ তেজন্বী- 
দিগের তেজ ; আমি জয়, অধ্যবসায়, সত্ব- 
বান্দিগের সত্ব। ৩৬। 
বৃষ্ণীণাং বান্ুদেবোহস্মি পাগুবানাং ধনঞ্জয়ঃ। 
মুনীনামপ্যহং ব্যাস: কবীনামুশনাঃ কবিঃ ৩৭ 
আমি বুষ্বংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, 


১৪৯ 


পাওবগণের মধ্যে ধনঞয়) মুনিদিগের মধো 
ব্যাস, কবিগণের মধ্যে উশনা। ৩৭। 
দত | দময়তামস্মি নীতিরম্মি পিগীষভাম্। 
মৌনং চৈবান্যি গ্রহানাং জ্ঞানং 
জ্ঞানবতামহম্‌ ॥ ৩” ॥ 
আমি শাসনকর্তাদিগের দণ্ড, জয়া ভিলাষী- 
দিগের নীতি, গোপা বিষের মধো মৌন- 
ভাব, জ্ঞানবান্দিগের জ্ঞান। ৩৮। 
যম্চাপি সর্বভূতান।ং বাঁজং তদভমজ্জুন | 
ন তদত্তি বিনা যৎ শ্যান্মধা ভূতং চরাচরম্‌ ॥৩৯॥ 
হে অক্ছুন! আমি সকল ভূতের বীজ, 
এই চরাচর ভূত আমা হইতে শ্বতস্্র নয়।৩৯। 
নাঙ্গোইন্জি মম দিব্যানাং বিভৃদীনাং পরজপ। 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে। বিভৃতের্বিস্তরো 
ময়া॥ ৪*। 
হে পরস্তপ! আমার দিব্য বিভূতির 
ইয়ত্তা নাই। আমি সংক্ষেপে এই বিভূতি- 
বিস্তার কর্তন করিপাম। ৪০ । 


যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ব শ্রীমপুক্ষ্রি তমেব বা। 
তত্ত্দেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজো ইংশসস্ভবম্‌ 1৪১। 


বস্ততঃ যে ষে বস্থ এশ্বরধুক্ত ও গ্রভাঁব- 
বল-সম্পন্ন, সেই সমস্ত আমার প্রভাবের অংশ 
দ্বার সম্ভ.ত ভইয়াছে। ৪১।, 


অথব] বহুনৈতেন কিং জ্ঞতেন তবাজ্জুন। 
বিউতভ্যাহমিদং কৎ্স্মেকাংশেন স্থিতো 
জগৎ ॥ ৪২। 


হেধনঞ্রয়! এক্ষণে আমার বিভূতির 
বিষয় পৃথক্রূপে জানিবার প্রয়োজন নাই, 
যে হেতু, আমি একাংশ দ্বাক্। এই বিশ্বসংসারে 
ব্যাপ হুইয়৷ অবস্থান করিতেছি । ৪২। 


সতি বিভূতিযোগো! নাম দশমৌইধ্যায়ঃ | 


একা দশোহ্ধ্যায়ঃ। 


অর্জন উবাচি। 


মদস্ছাগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাত্মসংভিিতম্‌। 
যন্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোভোহয়ং বিগতো মম। ১ 
অঞ্জন কঠিলেন)১-তমি আমার প্রতি 
অন্নগ্রন্ঠ প্রদর্শন করিয়া যে পরম গুহা আত্ম! 
ও দেভ প্রভৃতির বিষয় কার্তন করিলে, 
তত্দারা আমাক (আমি হল্ঞা, ইহারা হত 
হইতেছে এইবূপ ) মোত' দূর হইল। ১। 
ভবাপ্যয়ৌ হিভৃতা নাং০শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়! । 
ত্বত্বঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্মামপি চাব্যয়ম্‌ ॥২॥ 
হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার যুখে 
ভূতগণের উৎপত্তিঃ প্রলয় এবং তোমার 


অক্ষয় মাহাত্মা সবিস্তারে শ্রবণ করিলাম। ২। 


এবমেতদ্যথাঞ্থ ত্বমাত্মানং পরমেশবু | 

দরষ্ট মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুযোত্রম ॥ ৩॥ 
হে পরমেশ্বর ! তৃমি আপনার এুশিকরূপের 

বিষয় যেরূপ কার্তন করিলে, আমি তাহ! 

দর্শন করিতে আভলাষ করি। ৩। 

মন্তসে যদি তচ্ছকাং ময়া দ্রষ্টসিতি প্রভো। 

(ষোগেশ্বর ততে। মে ত্বং দর্শয়াতআ্সানমব্যয়ম ॥৪॥ 

হে গ্রভো। ! এক্ষণে তুমি যদ্দি, আমাকে 

তাহা দর্শন করিবার সম্যক উপযুক্ত বিবেচনা 

করিয়া থাক, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর ! 

সেই অব্যয় রূপ প্রদর্শন কর। ৪. 


শ্ীভগবান্ছবাচ। 
পন্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহত্রশঃ। 


পশ্তাদিত্যান্‌ বন্থন্‌ রুদ্রানস্থিনৌ যরুতত্তথা, 

বহুন্তৃষ্টপুর্বাণি পশ্ঠাশ্চর্ধ্যাশি ভারত 1 ৬॥ 
হে ভারত ! অগ্ভ আমার কলেবপে 
আদিত্য, বনু, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ, অশ্বিনু!তিনয়- 
দ্বয় এবং অস্টীষটপৃর্রব 'অত্যাশ্চর্যয অন্ত রুক্রুতর 
বস্ত-সকল দেখ। ৬। 

ইতৈকস্থং জগৎ রুৎ্ং পশ্ঠান্য সচরাঁচরম্‌ । 

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চা্দট.মিচ্ছসি ॥৭া 

হে গুড়াকেশ ! আমার দেহে সচরাচর 


* বিশ্ব এবং অন্ত যে কিছু মবলোকন করিবার 


অভিলাষ থাকে, তাহাও নিবীক্ষণ কর। ৭ 
ন তৃ মাং শকাসে দরষ্ট যনেনৈব স্বচক্ষুষ!। 
দিবাং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ট মে রোগমৈ- 

শ্বরম্‌॥ ৮ ॥ 

কিন্তু তৃমি স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমার রূপ 
প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আমি 
তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করি,তুমি তন্বারা 

আমার অসাধারণ যোগ অবলোকন কর, ।৮। 


সঞ্জয় উবাচ । 
এবমুক্ত ততে! রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরি: 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌ ॥ ৯॥ 
সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঞ্জন্‌ 1! মহা. 
যোগেশ্বর হরি এইন্রপ বলিয়] পার্থকে পরম 
এঁশিক রূপ প্রদর্শন করিলেন। ৯। 
অনেকবক্ত নয়নমনেকাডভুতদর্শনমূ। 
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকো ছ্যতাযুধম্।১০॥ 
( তাহ) বন্ধমুখ ও বহুনয়নসম্পন্প, দিব্যা 


নানাবিধানি দিব্যানি নানাবাকৃতীনি চ॥ ৫ লঙ্কারে অলঙ্ক ত, দিব্যাফুধধারী। ১০। 


শ্রীতগবান্‌ কহিলেন,_-হে পার্থ! তুমি 
আমার নানাবর্ণ ৩ ননাপ্রকার আকারবিশিষ্ট 
শখ শত সহ্ম্র সহত্র রূপ প্রত্যক্ষ কর। ৫ 


দিবামাল্যাগ্বরধরং দিব্যগন্ধান্থলেপনম্‌। 
সর্ববাশ্চর্য্যময়ং দ্েবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ৪১১1 
দিব্যমাল্য ও অন্বরে পরিশোভিত, দিব্য- 


'আমন্তগবদগাতা ১৪৩ 


গন্ধ-চর্চিত, সর্বাশ্চর্ঘ্যময়, প্রভাময়, অনত্ত 
এবং সর্বত্র মুখবিশিষ্ট । ১১। "টু 
দিবি কুর্যাসহম্রন্ত ভবেদ যুগপছুখিতা 
[দি আঃ সতবশী সাস্যাতাসন্তস্থ'মহাআনঃ॥১২। 
যদি নভে।মণ্ডলে এককালে সহ হ্ৃ্য্য 
সমুদিত হয়, তাহা হইকে। তাহার তৎকালীন 
'তেজঃপুঁভের উপম! হইতে পারে । ১২। 
তক্রৈকষস্থং জগৎ কত্ঘং প্রবিত্রমনেকধ! | 
অশ্প্ঠাদ্দেবদেবস্য শরীরে পাঁওবন্দা ॥১৩। 
পনগীয় তাহার দেহে বহু প্রকারে বিভক্ত 
একস্থানস্থিত সমগ্র বিশ্ব নিবীক্ষণ'করিলেন।১৩ 
ততঃ সবিন্ময়াবিষ্টো হষ্টরোমা ধনগ্রয়ঃ। 
, প্রণম্য শিরসা দেবং রতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥ 
অনন্তর অন্ুন সাতিশয় বিশ্মিত ও পৃল- ] 
কিত হইয়া কতাঞ্জলিপুটে তাহাকে নমস্কার 
করিয়া,কহিলেন। ১৪। 
অঞ্ঞুন উবাচ । 
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে, 


সর্ববাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্ঘান্‌। 
রক্ষাণমীশং কমলাসনস্থ* 
.. ম্বষীংশ্চ সর্বাহরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥১৫। 
অঙ্কন ক্হিলেন,-হে দেব! আমি 
তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, জরায়ু ও 
অগ্তজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পল্লাসনস্থিত ভগ- 
বান্‌ ব্রক্ষ। এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ অব- 
লোকন করিতেছি । ১৫। 
অনেকবাহ্দরবক্ত, নেত্রং, 
পশ্ঠামি ত্বাং সর্বতোইনস্তরূপম্‌। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনভ্তবাদিং 
পশ্তামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥ 
হে বিশ্বেখ্বর! হে বিশ্বরূপ ! আমি 
তোমার বহুতর বাহু, উদ্দর, বক্ত, ও নেআ- 
সম্পন্ন অনস্ত রূপ নিরীক্ষণ করিলাম; ; কিন্ত 
ইছার আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই দেখিতে 
পাইলাম না। ৯৬। 


| কিরাটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ, 
তেজোরাশিং সর্বচো দীর্থিমন্তমূ। 
পশ্ামি ত্বাং ছুমিরীক্ষ্যং সমস্তাদৃ- 
দীগ্তানলার্কছাতিম প্রমের়স্‌ ॥ ১৭॥ 


আমি তোমাকে ?কিরীটধারী, গদাচক্র- 
বিশিষ্ট, প্রদীপ্ত হুতাশন-ুর্যয-সন্কাশ তেজতুল্য "। 
নিতান্ত দুনি রীক্ষয এবং অপ্রমেয় নিরীকঈণ 
করিতেছি। ১৭। 


ত্বমক্ষরং পরমং বেদ্দিতব্যং 

ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিষ্ধানম্‌। 
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্ব তধশ্মগোর্তা। 
সনাতনস্ত্বং পুরুয়ো যতো মে॥ ১৮॥ 


তুমি অক্ষয় ।পরমত্রক্গ, জ্ঞাতব্য, বিশ্বের 
একমান্ম আশ্রয়, শাশ্বন দুধর্্মপ্রতিলাক ও 
সনাতন (ইহা) জানি। ১৮। 


অনা্দিমধ্যাজ্তমনত্ত বীর্যয-' 
মনস্তবাহুং শশিন্র্যযনেত্রম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ছুতাশবক্ত.ং 
অতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম. ॥১৯। 


তুমি উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার্রহিত, তুমি 
অনস্তবীর্ধ্য ও অনস্তবাহ, ছুতাশন তোমার 
মুখমণ্ডলে সতত প্রদীপ্ত হইজেছে , চন্দ্র স্্ধ্য 
তোমার নেত্র, তুমি স্বীয় তেজঃ প্রভাবে এই 
বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ ।১৯। 


দ্যাবাপৃথিব্যোজিদ মস্তরং চি, 

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ 

ৃষ্টাভূতং রূপযুগ্রং তবেদং, | 

লোকক্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মবন্‌ ॥ ২০ 1 

হে মহাত্বন্‌! তৃমি একাকী হইলেও স্বর্গ, 
পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবংদিকৃপুঞ্জে ব্যাণ্ত হইয়া 
রহিয়াছ, তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্রমুর্তি দর্শন 
করিয়া লোকজ্য় ভীত কইতেছে। ২ । 


চি 


১৪৪ 


অমী হি ত্বাং স্ুরসজ্বা 1বশস্তি, 

কেচিন্তীতা; প্রাুলয়ো গৃণস্তি। 

'শবত্ীতাক্ত1 মহরবিসিদ্ধলজ্ঘাঃ, , 

স্বস্তি তং স্্রতিতিঃ পু্ষলা।:73 ২১ ॥ 

এই সকল সুক্গণ শঙ্ষিত-মনে তোমার 
শরণাপন্'»ইতেছে: কেহ কেহ বা আমা- 
দিগকে রক্ষ] কর বলিয়া রুতাঞ্ুলিপুটে প্রার্থন। 
করিতেছেন, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্বস্তি বলিয়া 
তোমার স্বতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছেন !২১। 

রুদ্র।দিতা। বসবে যে চ সাধা?, 


"*. বিশ্বেহশ্বিনৌ মরুত শ্চোম্বপাশ্চ | 


গন্ধর্ব্যযক্ষা সুর সিদ্ধসজ্ঘা, 

বীক্ষস্তে তাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব ॥২২। 

“রুদ্র, আদিতা,, বনু, সাধ্য, মরুত্ পিতৃ, 
গন্ধর্বব; যক্ষ, অনুর, বিশ্বদেব ও সিদ্ধগণ এবং 
অশ্বিনীকুমারদ্বয় সাতিশয় বিস্মিত হুইয়া 
তোমাকে দর্শন করিতেছেন । ২২। 

রূপং মত্ত বহুবক্ত, নেত্রং, 

মহাবাহে! বহুবাহুরুপাঁদম্‌। 

বহৃদরং বহুদংট্রাকরালং, 

তব? লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহম্‌ ॥২৩॥ 

হে মহাবাহে]। আমি এই সমস্ত লোক 
সমভিব্যাহারে তোমার বন্ধ নয়ন ও অনেক' 
মুখসম্পন্ন, বহু বাহু, বহু উরু ও বহুচরণসংযুক্ত 
অনেক-উদ্দর-পরিশোভিত ও বহুদংট্রাকরাল 
আকার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হুই- 
তেছি। ২৩। 

নভম্প্‌শং দীগুমনেকরবর্ণং 

ব্যাতাননং দীঞগুবিশালনেন্তরম. | 

দুষ্ট ভি ত্বাং প্রব্য খিতান্তরাত্মা, 

ধৃতিং নবিন্দামি শমং.চ বিষেটা ॥২৪। 

হে বিষে! আমি তোম্গার নতোমণ্ডল- 
স্পর্শ, বহুবর্ণসম্পন্ন, বিবৃতানন, বিশাললোচন, 
ও অতি প্রদীপ্ত মূর্তি সন্দর্শন করিয়া কোন 
ক্রমেই ধৈর্য্য ও শাস্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী 


হইতেছি না, আমার অস্তঃকরণ নিতান্ত বিচ- 
লিত হুইয়াছে। ২৪। 
দংট্রাকরালানি চ তে মুখানি, 
দৃ্টেব কালানলসন্্িভানি । 
দিশেো। নজ্ঞানে ন লভে চ শরম, 
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫ ॥ 
হে দেবেশ! তোমার কালাগ্রি-সন্লিভ, 
দংস্াকরাল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া 
আমার দিগবন্রম জন্মিয়াছে ; আমি কিছুতেই 
সুথলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না, হে জগ- 
শ্লিবাস! তুমি প্রসন্ন 5৭1 ২৫। 
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রশ্ পুভ্রাঃ, 
সর্ধ্বে সভৈবাবনিপালসজ্যৈঃ। 
ভীম্মে দ্রোণঃ সৃতপুস্থথাসৌ, 
সহান্মদীয়ৈরপি যোধমুখোঃ ॥ ২৬। 
বক্তণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি, 
দং্টাকবালানি ভয়ানকানি । 
কেচিছ্বিলগ্রা দশনাস্তরেযু, ০ 
সংদৃশ্যস্তে চুর্ণিতৈরুত্রমালগৈঃ ॥ ২৭ ॥ 
মহাবীর ভাম্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধার্তরাষ্ট্রেরা, 
অন্তান্ত মহীপালগণ আমাদ্িগের যোদ্ধ বর্গ 
সমভিব্যাহারে সত্বরে তোমার ভয়ঙ্কর, আস্ত- 
বিবরে প্রবেশ করিতেছেন; তন্মধ্যে কাহার 
উত্তমাঁ্গ চূর্ণরুৃত এবং কেহ বা তোমার বিশাল 
দ্রশনসন্ধিতে সংলগ্র হইয়াছে । ২৬-২৭। 
যথা নদীনাং বহবোহম্ৃবেগাঃ, 
সমুদ্রমেবাভিমুখ। দ্রবস্তি। 
তথ তবামা নরলোকবীরা, 
বিশস্তি বক্তণাণ্যভিতো! জলপ্তি॥ ২৮॥ . 
যেমন নদী-প্রবাহ সাগরাভিমুখে প্রব! 
হিত হইয়া! থাকে, তদ্রপ এই নকল বীরপুরু- 
যেরা তোমার অতি প্রদাীধ মুখমধ্যে প্রবেশ 
করিতেছেন। ২৮] 
যথা প্রদীপ্ধং জলনং পতঙ্গ, 
বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ | 


ৃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


তথৈব নাখায় বিশ্বস্ত লৌক।- ্‌ 
ত্ভবাপি ব্।াণি সমুদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥ 
গেষন ইচ্ছাপূর্বক বেগশাপী পতঙ্গ-সকল 
বিনাশের নিমিত্ত মৃতি প্রদীপু হুতাশনমধ্োে 
প্রবিঈ হয, তদ্রপ এই সকল লোকেরা 
বিনষ্ট ভইব।র নিমিত্ত তোমার মুখমপো প্রবেশ 
করিতেছে। ২১৯। 
লেল্হাসে গ্রসমানং সমজ্ঞা- 
লোকান্‌ সগ্রান্‌ বদনৈজ্ব লগ্ডিঃ | 
তেজ্োতিতব্র'পূর্যা জগৎ সমগ্রং, 
, ভাসম্তবোগাঃ প্রতপত্তি বিষের ॥ ৩০ ॥ 
তুমি প্রজ'লন মৃথ বিস্তার করিয়া এই 
সমুদয় লোককে গাসকরিতেছ। হে বিষ্ো ! 
তোমার প্রখর তেঙ্জ বিগ্রঙ্ষে পরিপূর্ণ করিম! 
লোৌক-সকলকে সন্তপ করিতেছে। ৩। 
আধখ্যাহি মে কো৷ ভবান গ্রন্ধপো, 
নমোইস্ত তে দেববর প্রপাদ। 
বিজ্ঞাতৃমিচ্ছামি ভবস্তমাগ্াং, 
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তি ॥ ৩১ 
এই উগ্রমূর্তিপারী কে, আমাকে বল। 
তোমাকে নমস্কার করি; হে দেবর! তুমি 
প্রসন্ন তও | আদিপুরুষ তোমাকে জানিতে 
ইচ্ছা করি; কেন না, কি জন্য তোমার এরূপ 
চেষ্টা, আমি তাচ' জানি না। ৩১। 


প্লীভগবান্গবাচ। 


কাঁলোহন্মি লোক্ক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধো, 

' লোকান্‌ সমাঠর্ত মি প্রবৃত্তঃ | 
ধতেইপি তাং ন ভিষ্যস্তি সর্ব, 
ঘেইবস্থিচাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২ ॥ 


 খ্রীতগবান কহিলেন,_মামি লোকক্ষয়- 
কারী ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া! লোক-সক 
লকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি না 
মারিলেও প্রতিপক্ষীয় বীরপুরুষ সকলেই 
বিনষ্ট হইবেন । ৩২। 


তে পি 
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তিন্মাত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভম্ব, 
জিত্বা শত্র,ন্‌ ভূঙ. রাক্জাং সমৃদ্ধম। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, 
নিমিত্তমা ঘং ভব সবাপাচিন্‌॥ ৩৩॥ 
অতএব তুমি যুন্ধার্থ উঠ্ভিত হইয়! শক্রু- 
গণকে পরাজন্ন করত ঘশোলাত এ অতি সমৃদ্ধ 
রাজ্য উপভোগ কর; মা'ম পূর্বেই ইহা 
দিগকে শিহঅ করিগা রাখিল্নাছি , এক্ষণে 
তৃমি এই বিনাশের নিমিবরমান্্র হও । ৩৩ । 
দোণঞ% ভাম্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্। 
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্‌ 
ময়! হতাংস্ং জাত যা বাখিষ্ঠা 
যুধাস্ব জেতাসি রণে সপত্বান্‌॥ ৩৪ ॥ 
আমি দোণ, শামস, জযদ্রথ ও কর্ণ প্রস্জ্তি 
বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া বাখিয়াছি। ভুমি 
ইহাপিগকে সংহার কর, ব্যখিত হইও না, 
অনতিবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও? তুমি 
অবশ্ঠই শক্রদ্দিগকে পরাজয় করিতে সমথ 
হইবে। ৩৪। 
সঙ্ীয্ন উবাচ। 
এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবশ্য, 
কুতাঞ্জলিরবেপমানঃ কিরীচী। 
, নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং 
সগদগদং ভীতভাতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥. 
সঞ্জয় কহিলেন, কষ্জের এই বাক্য 
শুনিয়৷ অঞ্জন কম্পিঠচকণেবরে ও কতাগ্ুপি- 
পুটে কৃষককে নমস্কার করত ভাতমনে গদগ্- 
বচনে কহিলেন । ৩৫ ৮ 
অঙ্জুন উবাচ। 
স্থানে হ্বধীকেশ তব ' প্রকীর্ত্যা, 
জগৎ প্রহথব্যত্যন্নরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি.ভীতানি দিশে! দ্রবস্তি, 
সর্ব নমন্তস্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘ'ং ॥ ৩৬॥ 
অঙ্জুন কহিলেন,_-হে হৃধীকেশ ! তোমার 
নাঁম কীর্ডনকরিলে সকলে যে নিতাস্ত হট 
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ও একান্ত অচ্থরক্ত হইয়া! থাকে, সিদ্ধগণ যে. 


নমন্ার করিয়। থানকন এবং ব্রাঙ্ষসেরা যে 


ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে, 
তাহা যুক্তিযুক । ৩৬। 
কর্ম[চ্চ ঠেন নমে:ন্মহাত্মন্‌, 
গরায়সে ব্রদ্ধণোহপ্যাদিকত্রে। 
অনত্ত দেবেশ জগন্লিধাস, 
ত্বমক্ষহং সদসত্তৎপরং যত ॥ ৩৭ ॥ ্‌ 
হে মহাত্মন্। হে অনজ্ঞ! হে দেবেশ! 
কে জগন্লিবাস! তুমি ভগবান ব্রহ্মা অপেক্ষা) 
গুরুতর ও তাহার আদিকর্ত্া এবং ব্যক্ত ও 
'অবাকরু মূল কারণ অবিনাশী ব্রহ্গ, এই 
নিমিতই সকলে তোমাকে নমস্কযর করিয়া 
থাকে । ৩৭। 
ত্বমাদ্দি-দবঃ পুরুষঃ পুরাঁপ- 
স্রমন্ত বিশ্বদ্য পরং নিধানম.। 
বেত্তাসি বেছ্যং চ পরমঞ্চ ধাম, 
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥ 
হে অনস্তরূপ! তুমি আদিদেব, পুরাতন 
পুরুষ .ও বিশ্বের একমাত্র নিধান। তুমি 
বিশ্বের,জ্ঞাতা, জ্ঞাতবা ও পরম ধাম। তুমি 
এই বিশ্বের সর্বত্তই ব্বিজমান আছ। ৩৮। 
বামুর্মোইগ্রিবরিণঃ শশাঙ্কঃ, 
প্রজাপতি স্ত্ং প্রপিতামহশ্চ। 
নমে। নমন্তেইস্ব সহঅব্ব ত্ঃ, 
পুনশ্চ ভৃ্ভোইপি নমো নমন্তে 1 ৩৯1 
* তুমি বায়ু, যম, আগ্রি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজা 
পাত ও গ্রপিতামহঃ আমি তোমাকে সহশ্র 
সহত্ববার নমস্কার করি । ৩৯। 
নমঃ প্ররস্তাদথ পষ্ঠতস্তে, 
নগ্রৌহত্য তেঁসর্বত এব সর্বব। 
অনস্তবা্যামিতবিক্রমত্তং 
সর্বং সমোপ্রোতি ততো ইসি সর্ব: 185॥ 
হে সর্কেশ্বর! আমি তোমার সম্মুখে 
নমস্কার করি,আমি তোমার পশ্চাতে নমস্কার 


বঙ্থিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৷ 


করি; আসি তোমার চতুর্দিকেই নমস্কার 
করি, তুমি অনন্তবার্য, স্মমিতপরাক্রনসম্পন্ন, 
তুমি সমুদয় বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছে,এই নিমিত্ত 
সকলে তোমাকে সর্বপ্ধূপ বলিয়া! কাঁর্তন 
করিয়া থাকে | ৪০। 

সখেতি মত্ত! প্রপভং যহুক্তং, 

হে কৃষ হে যাদব হে সখেতি। 

অজানতা মঠিমানং তবেদং) 

ময় প্রমাদাত প্রণয়নে বাপি ॥ ৪১॥ 

যচ্চাবহাসাখমসতকূতোইসি, 

বিহ্বারশয্য!(সনভোজনেযু। 

একো থবাপাচু'ত ত্বংসমক্ষং, 

তৎক্ষাময়ে তামহমপ্রমেয়ম, 1৪২ ॥ 

তোমার মহিমা অবগত না হইয় প্রমাদ 
ব। প্রণয়পুর্ধক আমি তোমাকে মিত্র বিবেচন। 
করিয়া হে কৃষ্ণ! হে বাদব ! হে পথে! ববিয় 
যে সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি এশাকীই 
থাক বা! বন্ধুজন-সমক্ষেই অবস্থ।ন কর, বিহার, 
শয়ন,উপবেশন ও ভোজন-বিষয়ে তোমাঙ্ষে যে 
উপহাস করিবার নিমিত্ব তিরস্কার করিয়াছি, 
এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষতা কর: ৪১-৪২। 

পিতাস লোকস্য চরাচনস্য, 

ত্মস্য পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীরান্‌। 

ন ত্বংসমোইন্তযত্যধিকঃ কুতোহন্টো, 

লোকত্রয়েছপাপ্রতিমপ্র লগা? ॥ ৪৩ ॥ 

হে অপ্রতিম প্রভাব! তুমি স্থাবরজঙ্গম।- 
সবক জগতের পিতা, পূজা ও গুরু, জিলোক- 
মধ্য তোমা অপেক্ষা সমধিক বা তোমার 
তুল্য প্রভাবসম্পন্ন আর কেহই নাই। ৪৩! 

তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং, 

প্রসাদয়ে ত্বামহমীশশীভাম্‌। 

পিতেব পুত্রস্য মখেব সখু'ঃ, 

প্রিরঃ প্রি্ায়াহ্সি দেব সোড়,ম্‌ 1881 

হে দেব! অতএব আমি দণ্বৎ পতিত 
হইয়া! তোমায় প্রণাম করিয়া প্রলয় করতেছি, 


আমহগবদগীতা। 


যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের, ত্বামী প্রিয- 
তমার অপরাধ সহা করিয়! থাকেন, সেইরূপ 
তুমিও আমার অপরাধ মার্জনা করিবে, 
তাহার সন্দেহ নাই । 9৪1 
অদৃষ্টপূর্বং হষতোহস্মি দৃ্?, 
ভয়েন চ প্রবাথিতং মনো মে। 
, ভদেব মে দর্শয় দেব রূপং, 
গপ্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস। ৪8৫ ॥ 
হে দেব! আমি তোমার অনৃষ্টপৃর্ঘ দূপ 
 নিব্রীক্ষণ করিয়া নিতাস্ত সঙুষ্ট ভইয়াছি। 
কিন্ত আমার সস্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে। 
হেরুষ্ণ ! তুমি প্রসন্ন হইয়] পুনর্বার পূর্বরূপ 
ধারণ ও আমাকে প্রদর্শন বর । ৪৫। 
ঠিরীটিনং গদ্দিনং চক্রহত্- 
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্ট মভং তখৈব। 
তেনৈব রূপেণ চতুভূ্জেন, 
সহশ্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ ॥ 
কি“টসমলক্ক ত গদা চক্রপাছিত সেই পূর্বব- 


বৎ বূপ-দর্শনের অভিলাষী হইরাছি; হে. 


সহত্রবাহে| ! হে বিশ্বযূর্তে ! এক্ষণে সেই চতু- 
তুজিমৃর্তি ধারণ কর। ৪৬। 
শ্রীভগবান্থুবাচ। 

ময়া প্রসন্নেন তবাজ্ভুনেদং 

রূপং পরং ঈর্শিতমাত্ম:যাগাৎ। 

তোজোময়ং বিশ্বমনস্তম দ্যং, 

ষন্মে ত্বরন্ে ন হি দৃঈপূর্বম 18৭ ॥ 

শ্রীতগবান্‌ কহিলেন,__ে অঞ্জু ! আমি 
প্রপশ্মনে যোগমায়ার গুভাবে তোমাকে 
তেঞ্জোময় অনন্ত 'বশ্ববপ পরমরূপ প্রদর্শন 
করিয়াছি, তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই 
ইহা! পূর্বে নিরীক্ষণ করেন নাই । ৪৭। 

ন বেোদযজ্ঞাধা়টৈন” দানৈ- 

ন”চ ক্রিয্নাভিনতপোতিকগ্ৈঃ | 

এবংরূপঃ শক্যো২হং নূলোকে, 

ইং স্বদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮1 


১৪৭ 


হে কুকপ্রবীর ! তোম] ব্যতিরেকে মন্ুষ্য- 
লেকে আর কেহই বেছাধায়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, 
দান,. ক্রিাকলাপ-ও মতি কঠোর তপস্যা 
দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে 
সমর্থ হন না। | 

না তে বথা ম। চ বিমূঢ়ভাবো। 

দুষ্ট) রূপং ঘোরমীদৃত্মেদম,। 

ব্যপেততীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্বং। 

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্ঠয || £৯ || 

তূমি ইহা! নয়নগোচর করিয়া ব্যথিত ও 
বিমোধজ হইও না, এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ 
পূর্বক গ্রীতমনে পুনরায় আমার পূর্বরূপ , 
প্রত্যক্ষ কর। ৪৯। | 


৪৮। 


সপ্রয় উবাচ। 


ইত্যক্জুনং বাস্থদেবন্তথোক্তণ॥ 
স্বকং বূপং দর্শরামাস ভূয়ঃ। 
' আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং, 
ভূত্ব। পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্সা ॥ ৫* | 
সঙীয় কহিলেন, বাসুদেব অর্জুনকে এই 
বলিয়া পুনঃ স্বীয় মূর্তি দেখইলেন এবং 
সৌম্যমূর্তি ধারণপূর্ববক বিশ্বরূপর্দশনভীত 
অজ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন'। ৫০1. 
অজ্ঞুন উবাচ। 
ৃষ্টে দং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। 
ইদ্দানীমন্মি সংবৃতঃ সচেতাঃ প্ররূতিং গতঃ।৫ 
অঙ্জন কহিলেন্;_-হে জনার্দিন ! আমি 
এক্ষণে তোমার প্রপাস্ত মানুষমূর্তি নিরীক্ষণ 
করিয়া সচেতন ও প্রক্কৃতিস্থ হইলাম । ৫১। 
শ্রীভগব'নুবাচ। 
সুুর্দিশমিদং রূপং দুষ্টবানসি যন্মম। 
দেবা অপ্যশ্য রূপস্ট নি ১ং দর্শন" | 
| কাঁজ্কিণঃ 1৫২ ॥ 
শ্রীতগবান্‌ কহিলেন,-তুমি আমার যে 


নি গাস্ত ছুনিপীক্ষ্য মুর্তি অবলোক* করিলে, 


১৪৮ 


দেবগণ উহা! নেক্রগোচর করিবার নিমিত্ত 
নিয়ত 'অভিলাধ করি] থাকেন। ৫২। 
নাহং বেদৈনতপসা ন দানেন ন চেঞ্জায়া। 
শক্য এবংবিধো দ্র ং দৃষ্টবানসি মাং 
যথা ॥৬৩॥ 


কিন্ত কেহই বেদাধ্যন্ন, দান) তপ ৭. 


ষজ্ঞনুঠান দ্বারা আমার এ মৃত্তি প্রত্যক্ষ 
*রিতে সমর্থ হয় না। ৫৩। 
ভক্তা ত্বনন্থায়া শকাঃ আঅহমেবংবিধোইর্জুন | 
জ্ঞাতুং দ্রষ্টংচ শুর্তেন প্রবেষ্ট চ পর- 
স্তপ॥ ৫৪॥ 
হে পরুস্তপ অর্ধদ্ুন। অনন্যসাধারণ ভন্তি 


বঙ্কিমচন্ত্রের গ্রন্থাবলী । 


প্রদর্শন করিলেই আমকে এইরূপে জ্ঞত 
হইতে পারে এবং আমাকে দর্শন ও আমাতে 
প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় | ৫৪ | 
মংকশ্রুন্মৎপরমে। ম্ভঃ সঙ্গবঙ্জিতঃ | 
নির্নৈরঃ সর্ববভূতেধু ঘঃ স মামেতি 
পাগুব 71৫৫ ॥ 

হে অক্জুন! যেব্যক্তি আমার কর্মাস্ষ্ঠান 
করে, যে নামার ত্ুক্ত ও একান্ত অন্ুরক্তঃ যে 
পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারের প্রতি আসক্তি- 
রহিত, যাহার কাহার9 সহিত বিরোধ নাই 
এশং আমিই যহার পরমপুরুমার্থ, সেই 
ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৫৫। 


ইত বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোচধ্যায়ঃ। 


দাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


স্পট) 


অক্ডুন উবাচ। 
এবং সততযুক্ত যে ভক্তাত্বাং পর্য টপাসভে। 
ষে চাপ্ক্ষরমব্যক্তং তেষাঁং কে যোগ- 
বিত্বমাঃ ॥১॥ 
অঙ্জুন কহিলেন; (হেরুষ্জ 1) যে সকল 
ভক্ক তদগশুচিত্তে জোমার উপাসন1 করে এবং 
যাহার! কেবল অক্ষয় অব্ক্ত ব্রহ্মের আরাধন! 
করিয়। থাকে, এই উভগ্নবিধ লোকের মধ্যে 
কাহার শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়! নির্দিষ্ট হয় ?। ১। 
শ্রীভগবানুবাচ। 
মধ্যাবেহ মনে! যে মাং নিত্যযুক্তা উপাঁসতে । 
শ্রন্ধয়! পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততম। 
: . মতাঃ॥ ২॥ 
ঞতগবান্‌ কহিলেন,--( হে অজ্জুন!) 
যাহারা আমর প্রতি নিতান্ত অন্গরক্ত ও 
নিবিষ্টমন! হইয়া পরমভক্তি সহকারে আমাকে 


উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই প্রধান 
যোগী। ২। 
যে ত্ক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পযুপাসতে। 
সর্ধত্রগমচিন্ত্যং চ কৃটস্থমচলং ধ্রবম্‌ ॥ ৩। 
ংনিয়ম্যেন্দিয় গ্র।মং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। 
তে প্রাপ্র বস্তি মামেব সর্বভৃতহিতে 
রতাঃ ॥৪। 
যাহারা সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বভূতের 
'হিতাহুষ্ঠাননিরত ও জিতেক্দ্িয় হইয়া! অক্ষয় 
অনির্দেশ্য অব্যক্ত অচিস্তনীগ্ত সর্বব্যাপী হাস- 
বুদ্ধিবিহীন কৃটস্থ এবং নিত্য পরব্রদ্দের উপাসন! 
করে, তাহারা! আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ৩-৪। 
ক্লেশো২ধিকতরন্তেষামব্যক্তাস ্চেতসাম্‌। 
অব্যক্তা হি গতিছু?খং দেহব্তিরবাপ্যতে ॥৫1 
দেহাভিমানীর! অতি কষ্টে অব্যক্ত গণি 
লাভ করিতে সমর্থ হুয়,আতএব যাহারা অব্যত. 


শীষততগবদগীতা।। 


ব্রহ্ম আসক্তমনা হয়, তাহারা অধিকতর হুঃখ 
ভোগ ক'রয়া থাকে । ৫। 
_ ঘেতৃসর্বাণি কর্্মাণি মি সংস্থস্ত মৎপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যাযস্ত উপাসতে ॥৬।॥ 
তেষামহং সধৃদ্ধপ্তা মৃত্যুনংসারসাগরা২। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মধ্যাবেশি তচেভসামৃ।৭॥ 
যাহার] মৎপরায়ণ হইয়। আমাতে সমস্ত 
খাধ্য সমর্পণ পূর্বক একাস্ত ভক্তি সহকারে 
মামাকেই ধ্যান ও উপাপন! করে,হে পার্থ! 
মামি তাহাদিগকে অচিরকাপমধ্যে এই 
মৃত্যুর আকর সংসারসাগর হইতে উদ্ধার 
করিয়। থাকি । ৬-৭। 
ময্যেব মন আধত্ন্ব মমি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষাসি ময্যেব অত উর্দাং ন সংশয়ঃ 19॥ 
তুমি আমাতে স্থিরতবুন্দপে চিত্ত আহিত 
(স্থাপিত) ও বুদ্ধি সন্্িবেশিত কর, তাহা 
হইলে পরকালে আমাতেই বাল করিতে 
সমর্থ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই । ৮। 
অথ চিত্তং সমাপাতৃং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্‌। 
অন্যাসযে।গেন ততে। মামিচ্ছাপ্তং ধনঞ্জয় ॥৯ 
হে ধনগ্ীয়! যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির 
রাখিতে না পার তাহা হইলে আমার অন্থ- 
ম্মরণরূপ অভ্াসযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ 
হইতে অভিঙ্গাফ কর। ৯। 
মভ্যাদেইপ্যসমর্থোইপি মংকর্ম্মপরমো ভব। 
মদর্থঘপি কর্ত্মাণি কুর্ববন্‌ সিন্ধিমবপ্নযসি ॥১৭। 
যদ্দি তাদ্ববয়েও অসমর্থ হও) তাহা হইলে 


তুমি আমার প্রীতিসম্পাদনার্ঘ মঙ্চলকার্ধ্য-. 


সকল অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষলাঁতে সঘর্থ 

হইবে। ১০ | 

অখৈতদপ্যশক্তোইসি কর্তং মদুোগমাশ্রিতঃ। 

সর্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥১১॥ 
যর্দি হাতেও অশক্ত হও, তাহ! হইলে 

একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযত- 

চিত্তে সকল কর্মফল পরিত্যাগ কর। ১১। 


৯৪৪৯১ 


শ্রেয়ে! হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশি- 
. ষ্যতে। 
ধ্যানাৎ কর্্মফপত্যা গন্ত্যা গাচ্ছা স্তিরনস্তরম্॥১২ 
বিবেকশূণ্গ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, 
জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ,ধ্য/ন অপেক্ষ। কনষ্ম, 
ফলপরিত্যাণ শ্রেষ্ঠ, কর্মফল পরিত্য।গ করি- 
লেই শাস্তিলাত হয়। ১২। 
অছ্েষ্ট] সর্ববভূতানাং টমত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্শমে৷ নিরহস্কারঃ সযছুঃবন্থথঃ ক্ষমী ॥ ১৩। 
সম্ভষ্টঃ সততং যোগী যতাত্বা দুঢনিশ্চয়ঃ | 


মধ্যপ্পিতমনোবুদ্ধির্ষো মে ভক্তঃ সমে 
প্রিঃঃ॥ ১৪ ॥ 


থে ক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দ্বেষশূন্ত, কপালু, 
মমতাবিহীন,নিরহস্কার, সমহৃঃথমুখ,ক্ষমাবান, 
সতত প্রলন্নচিত্ত, অপ্রমন্ত, জিতেন্তিয় ও দৃঢ়- 
নিশ্চয়, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ 
করিয়াছেন এবং সুখ ও ছুঃখ সমান জ্ঞান 
করেন, তিনি আমার প্রিয় । ১৩-১৪। 
যম্মায়োদ্বিজঙ্গে লোকো৷ লোকাপ্লো দ্বিজতেচ যঃ। 
হর্ষ মর্যতয়োছেগৈন্মুক্তো যঃ সচ মে প্রিঃঃ॥১৫ 
লোক-সকল ধাহছা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, 
যিনি লোকদ্িগ্কে উদ্ধিগ্নর করেশ না এবং 
যিনি অনুচিত হর্ষ, অমর্ষ। (বিষাদ ), ভয় ও 
উদ্বেগশুন্য, তিনিই আমার প্রির | ১৫। 
অনপেক্ষঃ শুচিদ ক্ষ উর্দাসীনে৷ গতব্যথঃ। 
সর্বারস্তপরিত্য।গী যে! মন্তক্তঃ স মে 
প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥ 
যিনি নিষ্পৃত, শুচি, দক্ষ? পক্ষপাতরহিত 
ও আধি-( মনঃপীড়া) শৃন্য এবং সর্ববারস্তপরি- 
ত্যাগী-_ধিনি সকাম কম্ম-সকল পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয় | ১৬। 
ষোল হৃব্যতি নষ্ট ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাগুভপরিভ্যাগী তক্তিমান্ যঃ স মে 
প্রিয়ঃ ॥ ১৭॥ 
ধিদি শোক, হয, দ্বেব, আকাঙ্ষ! ও পুণ্য- 


রি 


পাপ পরিত্যাগ করিয়। ভক্তিমান্‌ হন, তিনিই 
আমার প্রিয়। ১৭। 


. সমঃ শত্রো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোঞ্চসুধছূঃখেযু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৬| 


_তুল্যনিন্দাস্ততিশ্মৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ে। 
২: নরঃ॥ ১৯। 

যিনি সর্ব আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক শত্রু 
রর মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, শুথ ও 
ছুঃখ, নিন্দ। ও প্রশংসা তুল্যূপ বিবেচনা 


বঙ্কিমচন্রের গ্রস্থাবলী 


করিয়া থাকেন ও বনি মৌনী, ধিনি ষৎ 
কিঞিৎ লাভে সন্তষ্ট হন, কোন স্থলেই প্রতি 
নিকনত বাস করেন না এবং স্থিরমতি ও স্থির- 
ভক্তিসম্পন্ন হইয়াছন, তিনিই আমার : 
প্রিয় । ১৮-১৯। ূ 
যে তু ধর্মামুতমিদং খোক্তং পষ্বুপাসতে। 
শ্রদ্দধান। মৎপরম! ভক্তান্তেইতীব মে 
প্রিয়াঃ ॥ ২৯ ॥ 

যিনি মৎপরায়ণ হইয়! পরুম শ্রদ্ধা পহ- 
কারে উক্তঞ্জক'র ধর্মরূপ অমৃত পান করেন, 
তিনিই আমার অতীব প্রিয় । ২*। 


ইতি তক্তিযে।গে। নাম দ্বাদশোইধ্যায়ঃ | 


 ত্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ। 


মি ক () ০. 


অঙ্ুন উবাচ। 
্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। 
এতদ্বেদিতৃমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞে়ং চ কেশব|১। 
অঞ্জুন কহিলেন,_হে কেশব । প্ররুতি, 
পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ)জ্ঞান ও জ্ঞের এই সকল 
. জানিতে ইচ্ছা করি। ১। 


শ্রীভগবা শুবাচ। 


ইন্দং শরীরং কৌন্তে় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে । 
এতদ্ষো বেত তং গ্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি 
তদ্বিদঃ॥ ২ ॥ 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন; হে অঞ্জুন! এই 


ভোগায়তন শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া থাকে । যিনি 


ইহ1 বিদিত হইয়াছেন, তিনি ক্ষেত্রুজ্ঞ | ২। 

ক্ষেত্রজ্ঞং চাঁপি মাং বিদ্ধি সর্বাক্ষেত্রেযু ভারত । 

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজজ্ঞানং মতং মম॥৩ 
আমি সকল ক্ষেঞ্জেরই ক্ষেত্রজ ; ক্ষেত্র ও 


ক্ষেত্রজ্জের যে বৈলক্ষণ্য জ্ঞান) তাহাই আমার 
অভিপ্রেজ যথার্থ জ্ঞান । ৩। 
তথ ক্ষেব্রং যচ্চ ষাদৃক্‌ চ যদ্িকারি বতশ্চ যৎ। 
সপচ যো ষত্প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু।৪॥ 
এক্ষণে ক্ষেত্র যে প্রকার ধরন্মবিশিষ্ট) ষে 
সমস্ত ইন্দ্রিম়বিকারধুক্ত, যেরূপে প্রকৃতি-পুরু- 
ষের সংযোগে উদ্ভূত হয়, যেরূপে স্থাবরজঙ্গ- 
মাদি-ভেদে বিভিন্ন হয়, স্বরূপতঃ যেরূপ এবং 
যে প্রকার প্রভাবসম্পন্ন, তাহা সংক্ষেপে 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪81 . 
খধিভির্বুধা গীতং ছন্দে|তিরবিখিধৈঃ পৃথক্‌। 
্রহ্স্থত্রপরৈশ্চৈর হেতুমদ্িবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৯ ॥ 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি খধিগণ হেতুবিশিষ্ট নির্ণা- 
তার্থ বন্থবিধ বেদ, তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ 
স্বার1 উহা নিরূপিত করিয়াছেন । €। 
মহাভৃতান্তহস্কারে। বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্িয়গোচরাঃ ॥৬।। 
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হচ্ছ] ছেষঃ সুখং হুঃখং সজ্ঘাতশ্ছেতন। ধৃতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্র সমাসেন সবিকারমুদাহ তম্‌ ॥৭1 
পঞ্চ মচাভৃত, অহঙ্কার, বৃদ্ধি, মূলপ্রকৃতি, 
একাদশ ইন্দ্রির, পাঁচ ইন্জ্রির-বিষয়, ইচ্ছা, 
দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীরজানাত্বিক মনোবৃতি 
ও ধৈর্য্য এই কয়েকটি ক্ষেত্রধর্্ম। উক্ত ধুর্মন 
বিশিষ্ট ইন্দ্িয়াদির্বিকারশালী ক্ষেত্র সংক্ষেপে 
কীর্তন করিলাম। ৬-৭ | 
অমানিত্বমদস্তিত্বমধিংস1 ক্ষাত্তিরাঅ্ধম্‌। 
আচাধ্যে পাসনং শৌচং ঠহর্যামাত্ববিনি গহঃ151 
ইন্দরিন্ার্থেষু বৈরাগ্যমনধস্কার এব চ। 
জন্মস্ৃত্যুজরাব্যাধিছুঃখপোাঙ্দর্শনম্‌ ॥ ৯ ॥ 
অনক্তিরনভিম্ব্: পুত্রগারগৃঙাদিষু | 
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্ভিষু ॥ ১০ ॥ 
ময়ি চানন্ঞাযাগেন ভক্তিরবাভিচারিণী। 
বিবিক্তদেশসেৰিত্বমরতিক্জীনগংসদদি ॥ ১১ ॥ 
অধ্যাত্মজ্ঞাননিতাত্বং তত্তবজ্ঞানার্থদর্শনিম্‌। 
এতজজ্ঞানযিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতো- 
৯ন্তথা॥ ২২ ॥ 
আ.ত্মশ্লাঘারাহিতা, অন্দান্তিকতা, জি ংসা। 
ক্ষমা, সরলতা, আচার্যাপাসনা (গুরুসেবা), 
শো, স্্ৈর্যা)মাত্মসংষ দবিষয়-বৈরাগ্য, নিরহ- 
স্কারিতা, এবং জন্ম, মুত, জরা; বাণ, ছুঃখ 
ও দোষের বাঝংবাব সমাদলাচন, গ্রীতিতা!গ 
এবং পুক্রকলত্র ও গৃহাদির প্রতি অনাস্ক্তি 
' এবং ইষ্ট ও অনিষ্টাপাত্ে সমচিত্ততা, আমার 
প্রতি অব্যভিচাঠ্ণী তক্তি। নিষ্ানে অবস্থান, 
, জনসমাঙ্গে বিরাগ, ম্বাত্মজ্ঞানপরায়ণতা এবং 
তত্বজ্ঞান দ্বারা পদার্থের ম্বর্ূপ-দর্শন ইহাই 
জ্ঞান; ইহারই বিপরীত অজ্ঞান । ৮-১২। 


জ্ঞয়ং যত্তহ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বাংমৃতমশ্ল তে 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সতন্নাসদূচ্যতে ॥ ১৩॥ 


এক্ষণে জ্ঞের় বিষয় কীর্তন করি, শ্রবণ 
কর? উহা বিদিত হইলে লোকে মোক্ষ প্রার্ত 


হয়। অনাদি ও নিবিশেষ্বরূপ ব্রদ্ধই জে, 
তিনি সংও নন, অসহও. নন।-১৩। 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রুতিমঙ্লোকে সব্বমাবৃঠ্য ভিষ্ঠ:ত ॥১৪। 
সব্বন্রই তাহ,র কর, চরণ, চক্ষু, যত্তক ও 
মুখ বিরাঞ্জিত মাছে; তিনি সকর্পকে আবুত 
করিয়া অবস্থান করিতেছেন । ১৪। 
সব্বেন্দ্িয়গুণতাদং সব্েন্দ্রিয়বিবঙ্ি তমৃ। 
অসক্ঞং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভেো ক ৮8১৫ 
তিনি হরীন্ত্র়বিভীন, কিন্ত সমন্ত ইঞ্জি় ও 
রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণ-সক্ণ প্রকাশ 
করেন; তিনি আসক্তিশৃন্য ও সকল বস্ত্র 
আধার; তান নিগুণ, কিজ্ঞ সর্বগুণ- 
পালক । ১৫। 
বহিরশুশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
সুক্ত্াত্দবিজেয়ং দুরস্থং চাস্তক্টে ৮ তহ।1১৬ 
তিনি চরাচর এবং সকল ভূতের অন্তরা এ 
বহির্তাগে অবস্থান করিতেছেন । তিনি হক 
প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়; তিনি জ্ঞানিদিগের অতি 
সন্গিকৃষ্ট ও অজ্ঞানদিগের দূরবর্তী । ১৬। 


অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিত, | 
ভূতভর্তুচ তজজ্ঞেয়ং গ্রশিক্ু প্রভা বু চ11১৭ 
তিন ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের 
সায় অবস্থান করিতেছেন? তি|ন ভূতগণের 
পোষক) তিনি প্রলয়কালে সমুদায় গ্রাস 
করেন এ স্ঙ্টিকালে নানারূপ পরিগ্রহ করিয়! 
উৎপন্ন হইয়া থাকেন । ১৭। 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যো তস্তমসঃ পরমুচ্যতে । 
জ্ঞানং জেয়ং জানগম্যং হাদি সর্বাশ্য 
বিষ্িতম্‌ || ১৮।। 
তিন জ্যেভিক্ষমণ্ডলীর জ্যোতিঃ ও অন্ধ- 
কাঁরের অতীত; তিনিজ্ঞান, তিনি জ্রেয়। 
তিনি জ্ঞানগম্য।? তিনি সকলের জদগ্লে 
অবস্থান কারতেছেন। ১৮। 


১৫. 


ইতি ক্ষেত্র তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ক্চোক্তং সমাসতঃ। 
মত্ত এতদ্িজায় মদ্যাবায্নোপগঞ্ভ্ে ॥ ১৯॥ 
আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র,জ্ঞান ও জ্ঞেয 
এই তিনটি সংক্ষেপে বীর্ভন করিলাম, মামার 
ভক্তগণ ইহা অবগত হইয়। মামার ভাব হৃদয়ে 
বদ্ধমূল করিতে সমর্থ হয় । ১৯। 
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধযনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি- 
সম্ভবান্‌ || ২*। 
গ্রকৃতি ও পুকষ উভয়ই অনাদি ) দেহ ৪ 
ইন্দিপ্লাদ্িবিকার এবং স্ুখছুঃখাদি গুপ-সমুদয় 
প্রকৃতি হইতে সমুডূচ হইয়াছে। ২০ । 
কার্যকারণ তত্ব হেতঃ প্ররৃতিরুূচাতে | 
পুরুষঃ স্থত্রঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুঢ্যতে॥২ ১ 
পুরুষঃ প্রক্ৃতিস্থবো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্‌ 
গুণান্‌। 
 কারণং গুণসঙোঠন্ত সদদদ্‌/যানিজন্মনথ ॥২২।। 


শরীর ও ইন্দ্রিঘগণের কর্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি 
এবং স্বথ-ছঃখ”ভাগবিষয়ে পুটষই কারণ বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে; পুকষ দেহে অধিষ্ঠান 
করিয়। তজ্জনিন সুখ-দুঃখ ভোগ করেন 
ইন্দরিয়গণের সহিত তাহার সম্পর্কই সৎ ও অসৎ 
যোনিতে জন্মগ্রঠণের একঠাত্র কারণ 1২১-২২। 
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ তর্ণা তোক্তা মঠেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপুাক্তো দেহে২স্মিন্‌ পুকষঃ 
ূ পরঃ ২৩ ॥ 
তিনি এই দেহে বর্তমান থাকিয়াও দে 
হইতে ভিন্ন; কারণ, তিনি সাক্ষিম্বরূপ, অন্থ- 
গ্রাহক) বিধানকর্তী প্রতিপালক মহেশ্বর ও 
অন্তর্যামী।২৩। 
য এবং বেত্তি পুঞ্ষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ । 
সর্বথ। বর্তমানোইপি ন স ভুয়োইভি- 
| জায়তে ॥২৪।। 
যে ব্যক্তি এইরূপে পুঞ্কষ ও সমগ্র গুণের 
সহিত প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি শাস্বসন্মত 





পথ অতিক্রঘ করিলেও মুক্তিলাভ করিয়! 
থাকেন ।২৪। 
ধ্যানেনাত্মনি পশ্ঠন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। 
অন্টে সা্খন যোগেন কর্মযে গেন চাপরে।॥২৫ 
কেহ কেহধ্যান ও মনন দ্বার! দেহমধ্ধ্য 
আত্মাকে সন্দর্শন করে ; কেহ কেহ প্রক্লতি- 
পুরুষের বৈলক্ষণ্যপ্ূপ যোগ দ্বারা, কেহ ব 
কশ্মযোগ দ্বারা তাহাকে শিবাক্ষণ করিতে 
সমর্থ হয় | ২৫। 
অন্টে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রত্বাগ্ঠেহ্য উপাসতে। 
তেপি চাতিতরস্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতি- 
পরায়ণাঃ |1২৬। 
কেহ কেহ বাআত্মাকে বিদিত না হয়া 
অন্টের নিকট উপদেশবাক্য শ্রবণপূর্ববক তাহার 
উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত শ্রতিপরায়ণ 
ব্যজির1 মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে ।২৬। 
যাবৎ সংল্লায়তে কিঞিং সঙ্ং স্থাবরজঙগমমূ। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জংযোগাত্তদ্িদ্ধি ভরতর্ষ ও |২৭|। 
হে ভরঙর্ষভ! ক্েএপেত্রংজ্র সংযোগে 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হই- 
তেছে ।২৭। 
সমংসর্বেষু ভূতেযু চিঠন্তং প্রমেশ্বাম্‌। 
বিনশ্যৎ [বন্শ্যন্তং যঃ পশুতি স পশ্বাত ২৮ 
স্থাবরজঙমাত্মক পদার্থ-সমুদয় বিনাশ 
প্রাপ্ত হইনেও ঈশ্বর কদাচ বিনষ্ট হন না, 
তিনি সকল ভূতে শিণ্বিশেষরূপে অবস্থান 
করিতেছেন। যিনি সেই পরমেশ্বরকে দেঁখি- 
তেছেন,াতনিই যথাথ দেখিতেছেন। ২৮। 
সম ংপশ্যন্‌ হি সন্দত্র সমবস্থৃঙমীশ্বরমূ। 
ন হিনজ্তযাতআনাত্বানং ততো! যাতি পরাং 
গতিম্ | ২৯॥ 
লোক-সকল সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত 
ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে অধিদ্যার দ্বারা 
আাত্মাকে বিনষ্ট করে না, এই শিমিত্ত মোক্ষ- 
পদ প্রাপ্ত হয়। ২৯। 


প্রকত্যৈব চ কর্ম্াণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ। 
যঃ পশ্ঠতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্ঠতি ॥৩০॥ 

প্রকৃতি সর্বপ্রকার কর্ম-সমুদয় সম্পাদন 
করেন, কিন্তু আত্ম! স্বয়ং কোন কর্ম করেন 
না) ধিন ইহা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি 
সম্যগ দশ । ৩০ । 


ঘা ভূতপৃথগ ভাবমেকস্থমস্ুপশ্াতি | 
তিত এব চবিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদ1 ॥৩১ 


যখন লোক একযান্্ প্রকৃতিতে অবস্থিত 
ভূৃত-সকলের ভিন্নভাব 'প্রতাক্ষ করে. তখন 
সেই প্রক্কতি হইতেই পূর্বরদ্গ প্রাপ্ত হইনা 
থাকে । ৩১। 


মনাদিত্বানিগু ণত্বাৎ পরমাত্বায়মবায়ঃ। 
শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন 
পিপ্যতে ॥ ৩২ ॥ 


হে কৌন্তেয় ! এই অব্যয় পরমাত্মা! দেহে 
অবস্থান কারলেও অন্দিত্ব ওনিগুণত্ব প্রযুক্ত 
কোন কশ্মাহুষ্ঠটান করেন না এবং কোঁন 
প্রকার কন্মকফণ দ্ব।রাও কদাচ লিপ্ত হন 
লা 1৩২। 


৮০০ রি 
ন ১৫৩ 
যথা সর্ববগতঃ সৌন্ষ্াদাকাশং নোপাঁলপ্যতে। 
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাস্বা নোপ- 
লিপ্যতে ॥ ৩৩॥ 
যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান 
করিলেও কোন পদার্থ দ্বারা উপপিপ্ত হয় না, 
তদ্রপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও 
টঠিক গুণ-দোষ দ্বারা কখনও লিপ্ত হন 
না। ৩৩। 
যথা প্রকাশয়তোকঃ কৎস্ং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃত্শ্নং প্রকাশয়তি, 
ভারত ॥ ৩৪ ॥ 
হে ভারত! যেমন স্থর্য্য একমাত্র হইলেও 
সমস্ত বিশ্বকে স্ুপ্রকাশিগ করেন,তদ্রপ এক- 
মাত্র আত্ম! সমস্ত দেহ প্রকাশিত করিয়। 
থাকেন ।৩৪। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্য়োরেবমস্তরং জ্ঞানচক্ষুষ | 
ভূত প্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিছুর্যান্তি তে 
»&. পরম. ॥ ৩৫ ॥ 
ধাহারা জ্ঞানচক্ষু বার; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের 
অস্তর এবং ভৌতিক প্রকৃতি.ভহতে মোক্ষো- 
পায় বিদিত হন, তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়। 
থাকেন। ৩৫। 


ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ববিভাগযে।গে! নাম ভ্রয়াদশোহধ্যায়ত। 





চতুর্দশোহ্ধ্যারঃ। 


শীভগবান্থবাচ। 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্ত মূ 
যল্পজ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ধ্বে পরাং সিদ্ধিমিতো! 
গতাঃ ॥ ১॥ 

শ্ীভগবান্‌ কহিলেন,_-আমি পুনরায় 
উৎকৃষ্ট জ্ঞান কীর্ভন করিতেছি, শ্রবণ কর। 
মহর্ষিগণ ইহ] অবগত হয়া দেহাস্তে মোক্ষ- 
লাভ করিয়া্টীকেন। ১। 


ইং জ্ঞানমৃপাখিত্য মম সাধন্দ্যমাগতাঃ | 
সর্গেখপি শোপক্জায়ন্তে প্রলয়ে ন বাথস্তি চ ॥ই॥ 
ইছা আশ্রয় করিলে আমার সারপ্য 


প্রাপ্ত হইয়া সৃ্টিকালেও জন্মগহণ করেন না 


এবং প্রলয়কাপেও ব্যথিত হন ন|। ২। 

মষ যোনিম হদ্ব্রক্ধ তম্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যবম্‌। 

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো! তবতি ভারত ॥৩॥ 
হে ভারত ! মহৎ প্রকৃতি গরাধানস্থান ; 


১৫৪ 


আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ 


করিয়া থাকি, তাহাতেই ভূত-সকল উৎপন্ন 
হয়। ৩। 
সর্ধযোনিহ কোস্তের মূর্তয়: সম্ভবস্তি যাঁঃ। 
ভাসাং ব্রঙ্গ মহদ্যোনিরহং বীজ প্রদঃ পিতা॥৪॥ 
হে কোন্তেয়] সমস্ত যোনিতে যে মকল 
স্থাবরজঙগমাত্মক মুর্তি সম্ভৃত হয়, মহৎ প্রকৃতি 
সেই মূর্ভি-সযুদায়ের যোনি (মাতৃস্ানীয়) এবং 
'আমি বীজপ্রদ পিতা | .৪। 
সত্বং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্ররুতিসন্তবাঃ | 
নিবরস্তি মহাবাহো দেখে দেহিনমব্যয়স্॥ ৫। 
হে. মহাবাহে!! প্রকৃতিসম্তব সত্ব, রঙ ও 
তম এই তিনটি গুণ দেহের অভ্যন্তরে অব্যয় 
দেহীকে আশ্র্প করিয়া আছে। ৫। 
তত্র সত্বং নিশ্মলত্বাৎ প্রক্কাশকমনাময়ম্‌ | 
সুখসঙ্ষন বাতি জানসঙ্গেন চানঘ ॥৬। 
হেনিষ্পাপ। তন্মদো সত্বপ্তণ নিশ্মলত্ব 
প্রযুক্ত নিতান্ত [তান্বর ও নিকপদ্রব; এই 
নিমিত্ত উহ] দেহীকে সুখী ও জানসম্পন্ন 
করে।৬। 
রজে] রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গমমুদ্যবমূ। 
তন্নিবগ্নাতি কৌন্তেয় কর্সঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥৭| 
রজোগুণ অুস্রাগাত্বক এবং অভিলাষ ও 
আসক্তি হইতে সমুদ্ভূত ; উহ। দেহীকে বরে 
নিবন্ধ করিয়] রাখে ।৭। $ 
তমস্ত্জ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্দেহিনাম্‌। 
প্রমাদালস্তনিদ্রাতিস্তক্নিবধাতি ভারত ॥ ৮ ॥ 
ছে ভারত তমোগুণ অজ্ঞান-সমুৎপন্ন ও 
সকল দেহীর মোহজনক ; উহ] প্রাণিগণকে 


প্রমাদ, আপস্য ও নিদ্রা দ্বারা অভিভূত করিয়া! ' 


বাথে। ৮। 

সত্বং হুথে সঞ্জয়তি রজঃ কঞ্খণি ভারত। 

জানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সপ্রয়ত্যুত ॥ ৯॥ 
হে ভারত! সত্বগুণ প্রাণিগণকে সুখে 

দ্রঃ রজোগুণ কশ্দে সংসক্ত এবং তমোগু৭ 


বঙ্গিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


জ্ঞানকে তিরোছিত করিয়! প্রমানের বশীতৃত 
করে। ৯। | 


রজভ্তমশ্গৃতিতূয় সত্বং ভবতি ভারত। 
রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথ! ॥১০ ॥ 
হে ভারত! সত্গুণ রঙ্গ ও তমকে১ রজো- 
গুণ সত্ব ও তমকে, তমোগুণ রূজ ও সত্বকে 
অভিভূত করিয়া উদ্ভুত হয় |১*। 
সর্বদ্ধারেযু দেহেইন্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদ তদ! বিদ্যা দ্বিবৃদ্ধং সত্বত্যিত ॥ ১১ ॥ 
খন সন্তবঞ্জণ পরিবদ্ধিত হয়, তখন এই 
দেহে সযুদয় ইন্দ্রিয্ধারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ 
জন্মে। ১১। 
লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ বর্মপামশমঃ স্পহা। 
রূজশেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষ ও ॥ ১২। 
হে ভরতর্ধভ | রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে 
লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ধ্ারন্ত, স্পৃহা ও অশাস্তি 
নঞ্জাত হইরা থাকে । ১২। 
অগ্রকাশোপ্রবৃতিশ্চ প্রমাদে! মোহ এব চ।. 
তমস্তেতানি জায়ক্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৬| 
হে কুরুনন্দন! তমোগুণ পরিবদ্ধিত হইলে 
বিবেকত্রংশ, অপ্রবৃত্তি, প্রযাদ ও মোহ সঞ্জাত 
হয় | ১৩। 
বদ! সত্বে গ্রবৃচদ্ধ তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ। 
তদোত্বমবিদাং লোকানমলান্‌ গ্রতিপদ্যতে॥১৪ 
রজসি প্রলয়ং গত্ব৷ কম্মসঙগিযু জারতে। 
তথা প্রলীনস্তমসি মুঢুযোনিযু জায়তে ॥ ১৫॥ 
সত্বগুণ পরিবদ্ধিত হইলে যদ্দি কেহ কলে- 
বর পরিত্যাগ করে, সে হিরণ্যগরোপাঁসক- 
দিগের প্রকাশময় লোক-সকল প্রাপ্ত হয় 
রজোগুণ পরিবর্ধিত হইলে যদি কাহার মৃত্যু 
হয়, তাহা হইলে কর্মমাসক্ত মন্তুষ্যষোনিতে 
তাহার জন্ম হইয়া থাকে, আর যাঁদ কেহ 
তমোগুণ পরিবর্দীত হইলে দেহত্যাগ করে, 
তাহা হইলে তাহার পশ্বাদিযোনিতে জন্ম 
হৃয়। ১৪-১৫। 


শীমত্তগবদরীতা | 


কর্মণঃ সুকতশ্যাহঃ সাত্বিকং নির্মলং ফলম্‌ | 
রজসম্ত কলং দুঃখমজ্ঞানং তমগঃ ফলম্॥ ১৬ 
সাত্বিক কর্মের ফল নুনিন্ম্প-সাত্বিচ সুখ, 
রাস কন্মের ফল ছুঃখ এবং তামস কর্মের ফল 
অজ্ঞান । ১৬। , 
সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রঙ্জসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহৌ তমসো! ভবতোইজ্ঞানমেব 
ট॥১৭। 
সত্ব হইতেজ্ঞান, রক্গ হইতে লোভ ও 
তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমূখিত 
হইয়া থাকে । ১৭। 
উর্ধাং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠস্তি রাঁজসাঃ। 
জঘন্গুণবৃত্তিস্থা গধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥ 
সান্বিকলোক উদ্দ্ধী ও রাঞ্ধপিক €লাক 
মধ্যে অবস্থান করেন এবং জঘন্তগুণসপ্জাত 
প্রমাদমোহাদির বশীভূত তামপিক লোকের! 
অধে(গতি লাভ করিয়া! থাকে । ১৮। 
শান্ং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদ] দ্রষ্টা্ুপশ্ততি। 
গুণেভাশ্চ পরং বেতি মন্তাবং পো ধি- 
গচ্ছতি॥ ১৯ 
মানব বিবেকী হইয়া গুণ-সকলকে সমস্ত 
কাধ্যের কর্তা বলিয়া শিরীক্ষণ করিলে এবং 
গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত 
হইলে ব্রন্গত্ব প্রা্ধ ইয়া থাকে | ১৯। 
গুণানেতানতীত্য আন্‌ দেহী দ্েহসমুত্তবান্‌। 
জন্মম হ্যজরাহ্খৈর্বিবুক্ষোষ্মৃতমন্্ তে । ২০ | 
দেহী দেহসম্ত ত এই'তিনটি গু অতিক্রম 
করিয়া জন্মমৃত্যুঞ্জরাজনিত দুঃধপরম্পরা হইতে 
পরিত্রাণ লাভ“করত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ২০ । 
অক্জুন উবাচ। 


কৈপিগ্গৈম্বীন্‌ গুণানেতানতীতো! ভতি 


প্রভো। 

কিমাচারঃ কথং ঠৈতাংস্বীন্‌ গুণানতি- 
বর্ততে ॥ ২১॥ 

অকষুন কহিলেন-_হে বাস্তদেব ! মনুষ্য 


৯৫৫ 


কোন্‌ চিহ্ন ও কিন্দপ আচারসম্পন্ন হইপে 
এই তিনাট গুণ অতিক্রম করিতে সমর্থ 
হয়?1২১। 
শ্ীভগবান্থবাচ। 

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চমোহমেব চ 

পাগুব। 

ন দ্বে্ি সংপ্রবৃত্ত।নি ন নিবৃতানি 
কাজ্ষতি ॥২২। 

প্লীতগবান্‌ কহিলেন__হে অন্জ,ন ! ঘিনি 
প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ শ্বঙঃপ্রবৃত্ত হইলে 
দ্বেষ কেন না এবং এ সকপসনরৃত্ত হইলেও 
অভিলাষ করেন না, (তিনিই গুণাতাত্ 
পুরুষ )। ২২। 
উদ্দাসীনবদাপীনো। গুণৈর্যো ন বিচাপ্যতে। 
গুণ। বর্ধস্ত ইত্যেবং যো২বতিষ্ঠাশ 

নেকতে 11২৩।॥ 

যিনি উদাপীনেরন্ঞা'য় মাসান হইয়। সুখ 
ছুঃখাদি গুণকার্ধয দ্বারা বিচালিত ভন না, 
প্রত্যুত গুণনকল স্বকার্ধেই ব্যাপূত আছে, 
তংসমুদয়ের সহিত আমার কোন সংঅব 
নাই--“ইরূপ বিবেচনা করিয়া ধর্যয অব- 
লম্বন করিয়া থাকেন, ( তিনিই গ্ুরণাতীহ . 


পুরুষ )। ২৩। 


পু 


সমঃঞ্রআথঃ ম্বস্থঃ সমলোষ্ট/শ্মকাঞন2। 
তুল্যপ্রিক়্াপ্রিয়ো। ধারস্তপ্য শিন্ন। ম্বনংস্ততি21২৪ 


ঘিনি সনদুঃখ নুধ, মত্মনিষ্ঠ ও ধীমান? 
যিনি লোষ্টর, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমদৃষ্টিতে দর্শন 
করেনঃধাহার প্রিয় ও আপ্রর ৬ঠয়ই একরাপ, 
ধিনি আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংস! তৃল্রূপই 
বিবেচন। করিক়া থাকেন, (তিনিই গুণাতীত 
পুরুষ )1২৪। | 
যানাপমানগ্গোস্তলাস্থল্যো মিত্রাপিপক্ষয়ে।8 | 
সর্ধ্বারভতপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫। : 

ধিনি মান ও অপমান এবং শক্ত ও মিত্র :; 


৯১৫৬ 


তুপ্যর্ূপই বিবেচন! করিয়া থাকেন এবং ধিনি 
সর্ব কর্ম ত্যাগী,তিনিই গুণাতীত পুরুষ ।।২৫|। 


মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্গভূয়ায় কল্পতে।২৬। 


' যে বাক্তি অসাধারণ ভক্তিষোগ সহকারে 
আমাকে সেবা করেন) তিনি উক্ত সমস্ত 


বঙ্গিমচন্তরের গ্রস্থাবলী | 


গুণ অতিক্রম বরিয়া মোক্ষলাভে স৭ 

হন। ২৬। 

ব্রহ্ষণে! হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতশ্যাবায়ন্ত চ। 

শাশতন্য ঢ ধর্ধস্ত সুথশ্যৈকাস্তিকশ্য চ 1২৭ 
আমি নিতা ও অক্ষর বর্ষের প্রতিষ্ঠা, 

এবং আমিই এঁকাস্তিক নখের একমাত্র 

আসম্পদ। ২৭। 


ইতি গুণব্রয্নবিভাগযোগেো নাম চতুর্দশোহধ্যায়:। 





পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ। 


-স্ট € (8) ৪৩০ 


প্রীভগবান্ুবাচ। 


উদ্ধমুলমপঃশাথমশ্বখং গ্রাহুরব্যম্‌ । 
ছন্দাংস যন পর্ণাংন যত্তং বেদ স বেদাব"॥১। 


শ্রীভগতান্‌ কহিপেন-_ সংসাররূপ এক 
অব্যয় অশ্ব বৃক্ষ আছে। উহার মূল উদ্ধেঃ 
উহার শাখা অপোতে,বেদ-সমুদয় উহার পত্র; 
ঘিনি এই 'অশ্বখ বুক্ষ বিদ্রিত হইক্সাছেন, তিনি 
বেদবেস্তা। ১( 


অপশ্চোর্ং প্রস্থতা স্তস্য শাৎ 

্‌ গুণপ্রবৃদ্ধী বিষয় প্রবালাঃ। 
অধশ্চ যুলান্তহ্ুসন্পতানি, 
কর্মাসুবন্ধীনি মন্ষ্যলোকে |২। 


এ বৃক্ষের শাখা অধ ও উদ্ধদেশে বিস্তীর্ণ 
হইয়াছে ; উহ সত্বা্দি গুণ বারা পরিবর্ধিত 


ইইতেছে এবং রূপ রস প্রস্থৃতি বিষয়-সকল 


উহার পত্র বলিয়ানিদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বৃক্ষের 
ধর্মাধর্মরূপ-কর্ম-প্রস্থতি মুল-সকল অধঃ- 
প্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ২। 


ন রূপমন্টোহ তথোপলভ্যতে, 

নাস্তে৷ ন চাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা। 

অশ্বখমেনং স্থুবিরূটমূল- 

মসঙ্গশস্ত্রেণ টেন ছিত্বা || ৩ ॥| 

ততঃ পদং তৎ্পরিমার্গিতব্যং, 

যন্মিন্‌ গত ন নিবস্তীত্তি ভূয়ঃ। 

তমেব চাছ্ং পুকষং প্রপছ্যে, 

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্যতা পুরাণী ॥ ৪ | 

এই বৃক্ষের রূপ নিরীক্ষিত হয় না, ইহার 
আদি নাই, অস্ত নাই এবং ইহা কিরূপে অব- 
স্থান করিতেছি, তাহাও অবগত হওয়া যায় 
ন1। এই বদ্ধমূল অশ্বখ-বৃক্ষ গুদ নিশ্মমত্বরূপ 
শন্ত্র দ্বারা ছেদ করিয়া উহার মুলভূৃত বসত 
অন্ুসন্ধ'ন করিবে, উহ! প্রাণ হইলে পুনরায় 
প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। ৩৪ । 

নিশ্শাণমোহা জিতসঙ্গদোষা, 

অধ্য।আ্বনিত্য। বিনিবৃত্তকামাঃ। 

বন্বৈবিমুক্তাঃ সুখছঃখসংজ্ৈ- 

গঁচছস্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ || ৫॥| 

ধাহা হইতে এই চিরস্তনী সংসঙ্সিগ্রবৃতি 


জীমস্তগবদগীত। | 


বিশৃত হইয়াছে , আমি সেই আদিপুরুষের 
শরণাপন্ন হই, এই বণিয়! তাহার অনুসন্ধান 
করিতে হইবে। ধাহারা1 অভিযান, মোহ, 
ও পুভ্র-কলত্র।দির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ 
করিয়াছেন এবং সুখ ও ছুঃখ হইজে বিযুক 
হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞানপরীয়ণ 
নিফাম গবিদ্যাশূন্ত যহাত্মার] অব্যয় পদ প্রাপ্ত 
হইয়া! থাকেন। ৫। 
ন তদ্দ।সয়তে ক্র্যো। ন শশাঙ্কে! ন পাবক2। 
যাগখ। ন নিবর্তঞ্জে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ 
যাহ! প্রাপ্ত হইলে পুনর্ধার প্রতিনিবৃত্ত 
হইতে হয় না; চন্দ্র, স্র্য্য ৪ হুহাশন যাহাকে 
প্রকাশিত 'করিতে সমর্থ হন না, তাহাই 
অমর পরম পদ 16 
মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভৃতঃ সনাতনঃ। 
মনঃষষ্ঠা নীন্দ্রিয়াণি প্ররুতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥ 
এই জীবলোকে ননাতন জীব আমারই 
ংশ। ইনি প্রকৃতিবিলীন পঞ্চ ইন্ড্রিন্ন ও 
মনকে আকর্ষণ করেন ।৭। 
শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্চ(পৃুযুৎক্রামতীশ্বরঃ | 
গৃহীত্বৈভানি সংয।তি বায়ুর্শন্ধানিবাপয়াহ ॥৮) 
যেমন, বায়ু কুন্থমমার্দি হইতে গন্ধ গ্রহণ 
পূর্বক গমন করিয়া থাকে,সেইরূপ যখন জীব 
শরীর লাভ ও শরীর পরিত্যাগ করে, তখন 
পূর্বদেহ হইতে ইন্ডরিয়-সমূদয় গ্রহণ পূর্ব্বক 
গমন করিয়া থাকে | ৮। 
শোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং দ্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্রপসেবতে ॥ ৯॥ 
এই জীব শোত্র, চক্ষু, ত্বকৃ, রসনা,দ্রাণ ও 
মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া! শব্খাদি বিষখ্ব- 
সমুদয় উপভোগ করে। ৯। 
উৎক্রামস্তং স্থিতং বাপি তূঞ্জানং বা গুণান্বিতমূ। 
বিষুঢ়া নানুপশ্থান্তি পশ্ন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥ 
বিমুঢ ব্যক্তিরা দেহান্তরগামী দেহাবস্থিত 
বা.বিষয়োপভোগলিপ্ত ইন্ত্রিয়যুক্ত জীবকে 


১৫৭ 


কদাচ নিরীক্ষণ কারতে সমর্থ হয় না, জ্ঞান- 
চক্ষুঃসম্পন্র মহাত্বারাই উহা! অবলোকন 
করিয়া থাকেন | ১৬। 
যতাস্ঞা যোগিনশ্চৈনং পশল্তযা ম্মগবস্থিতম্‌। 
যতস্তোৎপ্যকতাত্মানো টননং পশ্যন্্য- 
চেতসঃ ॥১১ ॥ 
যোগী ব্যক্তির! যত্ববান্‌ হইয়া দেহে অব- 
স্থিত জীবকে" দর্শন করেন ঠ কিন্তু অবিশুদ্ধ- 
চিত বিমুঢ ব্যক্তিরা যন্ত করিলেও তাহাকে 
সন্দপন করিতে পারে না। ১১। 


যদ1ক্ত্যিগতং তেজো অগন্ভাসয়নেহইখিলম,। 
যচ্ন্দ্রনপি যচ্চগ্লৌ তত্তেছে] বিদ্ধি মাঁমক মৃ1১২।। 


চন্দ্র, এনল ও নিখিল তৃবনবিকাশী সুর্য 


আমারই তেজে তেজন্বী। ১২। 
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। 


পুষ্ণ।মি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা 
বসাক? ॥ ১৩॥ 
আমি ওজঃপ্রভাবে প্রথিবাঁতে প্রবেশ 
করিয়া ভূতসকলকে ধারণ এবং রসাত্মক 
চন্দ্র হইয়া ওষধি-সমুদয়ের পুট্টিসাধন করি- 
তেছি। ১৩। 
অহং টশ্বানরে। ভূত্ব। প্রাণিন)ং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপান্সমাধুক্তঃ পচ'মানং চতুর্ববিধম ॥১৪॥ 
আমি জঠরাগ্রি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ু 
সমভিব্যাফ্ারে দেহমধ্যে প্রবেশ করত চতু- 
বিবিধ ভক্ষ্য পাক করিতেছি | ১৪। 


সর্বব-্ত চাহং হাদি সন্গিবিষ্টে, 

মত্তঃ স্বতিজ্ঞানমপোহনং চ 
বেদৈশ্চ সর্টেরহমেব বেছ্যো, 
বেদানস্তরুছেদবিদ্ধেব চাহম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছি, 
আম! হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও উভয়ের অভাব 
জন্মিয়াথাকে, আমি চারি বেদ ত্বারা বিদ্বিত 
হই এবং আমি বেদাস্তকর্ত! ও শেদবেভ1 1১৫) 


১৫৮ 


স্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূঙানি কুটস্থোৎক্ষর উচ্যতে। ১৬ 
ক্ষর 9 অক্ষর এই ছুইটী পুরুষ লোকে 

প্রসিদ্ধ আছে) ওনুধ্যে সমুদয় ১ ক্ষর ও 

কুটস্থ পুরুষ অক্ষর। ১৬। 

উত্তমঃ পুরুষত্বন্তঃ পরমা ্যেত্যুদাহাতঃ। 

যে লোকব্রক্মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ 

_. ইহা ভিন্ন অন্ত একটি উত্তম পুরুষ আছেন, 
উীহার নাম পরমাত্মা। সেই অব্যয় পরমাত্মা 
এই ব্রিলোকমধোঞ্রবেশ করিয়া! সমস্ত গ্রতি- 

 পাল্লন কট্তেছেন। ১৭। 

সম্মাথ ক্ষরমতীতোহ্হমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 

রঃ প্কতোহন্বি চলাঁকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষো- 

. তম: 0১৮ ॥ 

আমি ক্র ও প্মক্ষর এই ছুই প্রকার 


ইতি পুরযোত্ষমোগে। 


বঙ্কিমচন্দ্র গ্রস্থাধলী |. 


পুরুষ অপেক্ষা) উত্তম, এই নিমিত্ত বেদ ও 
লোকমধ্যে পুরুষোত্বম বলিয়! কীরত্তিত হইয় ) 
থাকি। ১৮। 


যে মামেবমসংমূদ্য! জানাতি পুরুষোত্তমম | 
স সর্ধবিদ্তজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥১৯॥ 


হে ভারত! যেব্যক্তি মোহশৃন্য হইয়! 
আমাঁকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়, সেই 
সর্ধবেত্তা সর্ধপ্রকারে আমাকে আরাধন। 
করে। ১৯। 
ইতি গুহাতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়ান্ঘ। 
এভদ্ব,দ্ধা বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃতরুত্যশ্চ ভারক্ষ।২০ 

হে অনঘ ভারত ! আমি এই পরম গুতা, 
শান কীর্জন করিলাম) ইহা বিদ্দিত হইলে 
লোক বুদ্ধমান্‌ ও কৃতকার্য্য হয়। ২*। 


নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ | 


শে পপ ররর ওাররারটি 


যোড়শোহ ধ্যায়ঃ 


পপি 


শ্রীভগবানুবাচ । 
'অভয়ং সত্তসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ| 
দানং দমশ্চ যজশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আজ্জুবম্॥১॥ 
অহিংস সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ তা উন 
দয়া ভূতেঘলোলুং মার্দবং হ্রীরচাপলম্‌ ॥২। 


তেজঃ ক্ষম। ধুতিঃ শোৌচমদ্রোহো' নাতিমানিত! | 


ভবস্তি সম্পদং তৈবীমতিজাঁতস্ত ভারত ॥৩॥ 
(অভয়, চিত্বশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান উপায়ে পরি- 
নিষ্ঠা, দান, দম, যজ, স্বাধ্যায়, তপ খজুতা, 
অহিংসা, সতা, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পর+ 
নিন্দা-বর্জন, প্রাণীর প্রতি দয়া, অলোলুপতা? 


মবৃতা)হ্রী (কৃকণ্ধ করিংত লোকলজ্জা), অচপ. 


লতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ 


ও অনভিযানিতা। হে অঙ্জন! যাহার! 
দৈব সম্পদ্‌ লক্ষ্য কর্দরয়! জন্মগ্রহণ করে, 
তাহার! উক্ত বড় বিংশতি গু? প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। ১৩। 
দষ্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পাকষ্যমের চা 
অজ্ঞানং চাভিজাতন্য পার্থ সম্পদমাসুরীম, ॥8। 
হেপার্থ! যাহার! আনুর সম্পদ লক্ষ্য 
ক্রিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দত্ত) দর্প, 
অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানে অভি- 
ভূত হয় । $। 
দৈবী সম্পছিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্থুরী মতা। 
মাশুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডবঃ৫॥ 
দৈব সম্পদ্‌ মোক্ষের ও আনুর সম্পদ 


 জ্রীমস্গবদগীতা | *১৫৯ 


বন্ধের হেতু; তে পাশুব! তৃমি দৈব সম্পদ 
লক্ষা কিয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছ,মতএব শোক 
করিও না 1৫। 
দো ভূ হসগোরঁলোকেইন্জিন্দৈব আম্মুর এব চ। 
তবে বিস্তরশঃ প্রোক্ত আন্মরং পার্থ মে 
শুণ | ৬।॥ 
হে পার্থ! ইহলোকে টব ও শান্বর এই 
ছুই প্রকার ভূত ক্ঈ তইয়াছে; দৈব লোকের 
বিষয় টিস্তাবিতন্দপে কহিয়াছি,এক্ষণে মন্বর- 
দিগের বিষয় কর্ভন করিতেছি, শ্রবণ কর ৬ 
প্রবৃত্তিং চ নিবতিং চ জনা ন বিছুরাম্রাঃ | 
ন শৌচং নাপি চাচ।রো ন সত্যং তেষু 
বিদ্যতে ॥ ৭ ॥ 
আন্ররত্বভাব লোক সকল ধর্ে প্রবৃত্তি ও 
অধর্দ্দ হইতে নিবুত্তির বিষ অবগত নয়; 
( একারণ ) তাহাদিগের ণোঁচ নাই, আচার 
নাই ও সত্য নাই । ৭। 
অসত্যয প্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্ব রম. ৷ 
অপরম্পরসম্ততং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌ 1৬ 
তাহার! জগংকে অসত্য, স্বাভাবিক, ঈশ্বর- 
শৃপ্ত, স্ত্রীপুরুষস্ভৃত ও কামজনিত কছে। ৮। 


এতাং দৃষ্টিম"ষ্টভা নষ্টাত্মানো ই্সবুদ্ধয়ঃ। 
প্রভবস্ত্য গ্রকর্্মাণঃ ক্ষয়ারর জগতোহহিতাঃ 1৯ 


সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জান 
আশ্রয় করত মলিন-ঠিত্ব, উপ্রীকশ্মা ও অহিত- 
কারী হইয়! জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত সধুতূত 
হয়। ৯। 
কামমাশ্রিত্য ছুপ্পুরং দক্তমানমদাস্থিতাঃ। 
মোহাদ্গৃহীত্বাহদদ্‌গ্রাহান্‌ প্রবর্তস্তেংশুচি- 
ব্রতাঃ 7 ১৪॥ 
দস্ত,্সনিমান, মদ, মগুচি ব্রত ও ছুম্পূর- 
ণীয় কামন! অবলম্বন এবং মোহ বশতঃ অসৎ 
প্রতিগ্রহ (এই মন্ত্রের ঘার৷ এই দেবতাকে 
আরাধন! করিয়! প্রচুর ধনাদি প্রাপ্ত হইব 


এবডভুত ছুর গ্রহ ) করিয়া ক্ষুদ্দেবতার আরা- 
ধনায় প্রবৃত্ত হয় । ১৭। 
চিন্তামপরিমেং1ং চ গিনি | 
কামোপভোগপরম1 এতাবদিতি 
নিদটিতাঃ ॥ ১১ | 
আশাপাশশ্তৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধগ্জরায়ণাঃ |' 
ঈহস্তে কামভোগার্থমন্তায়েনার্থপঞ্চযানী ১২ 
আমরণ অপরিমের চিন্তাকে আশ 
করিয়া থাকে,কামোপভোগই পরম পুকবার্থ 
বলিয়। নিশ্চয় করে । শত শত আশাপাশে 
বন্ধ ও কাম-ক্রোধের বশীতৃত হইয়া কাম- 
ভোগার্থ দ্ন্থায় পুর্ঘক অর্থ-সঞ্চদ্ধের চেষ্ট! 
করে. ১১-১২। 
ইদমগ্য ময়! লন্ধমিদং প্রাপ তে যনোরথম্‌। 
ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনরধনম্‌ 1১৩ 
সৌ ময়া হতঃ শক্রহ নিত্য চাঁপরানপি। 
ঈশ্বরোহ্হমহং ডোগী পিদ্ধোংহং বলবান্‌ 
,. স্ুখী॥ ১৪॥ 
আটঢোাইছিজনবানস্মি কোহস্তোহতি সদৃশো 
ময়া। 
বক্ষো দান্তামি মোদদিধ্য ইতাজ্ঞান- 
বিমোহিতাঃ 1 ১৫। 
অনেকচিত্তবিত্রীস্ত যোহজালসমাবৃতাঃ। 
প্রসক্তাঃ কামতোগেষু পতস্তি নরকে- 
হশুচো ॥ ১৩। 
আজি আমার এই মনোরথ পরিপূর্ণ 
হইল ও এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, 


আমার এই ধন আছে, পুনরায় এই অর্থ 


হুইবে। আমি এই শক্রকে বিনাশ করি- 
মাছি, অন্ত শক্রকেও বিনাশ করিব ; আমি 
ঈশ্বর, আমি ভোগী, আম সিদ্ধ, ক্আামি বল- 
বান্‌, আমি স্বধী। আমি ধনবান, আম 
কুপীন,মাম!র সমান আর কে আছে? আমি 
যার্গ করিব,দান করিব,ও আমোদ করিব,এই 
প্রকার জ্ঞানে ফিমোহছিত অনেকাবধ চিত- 


১৬৩ 


বঙ্গিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী | 


বিভ্রম ও মোহঙ্জালে আচ্ছন্ন এবং কামভোগে ত্রিবিধং নরকস্তেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ | 
আসক্ত হইয়। অতি কুৎসিত নরকে নিপতিত ,কামঃ ক্রোধস্তথা লোভভ্তশ্মাদেতও ব্রয়ং 


হয় । ১৩-১৬। 
আত্মসভ।বিতাঃ স্তন ধনমাঁনমদ্ধান্থিভাঃ। 
যজজে নামযজ্ৈজে দক্তেনা বিধিপুরর্বকম্‌ ॥১৭। 
আপনা স্নাপনি সন্মানিত, মহঙ্কত ও ধন- 
মানমদে প্রমত্ত হইয়া দন্তনহকারে 'অবিধি- 
পূর্বক নামমাত্র যজ্জের অনুষ্ঠন করে। ১৭। 
অহঙ্কারং বলং দর্দং কামং ক্রোধং চ 
সংশ্রিতাঃ ৷ 
মামাআ্মপরদেহেষু গ্রদ্িষস্তোহভ্যস্থয়কাঃ ॥১০।॥ 
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাঁম, ক্রোধ ও অস্থয়া 
আশ্রপ্ধ করিয়া আপনাত্র ও পরের দেহে 
আমার দ্বে করে ।১৮। 
তানহং দ্বিষ্ঃ ক্রুতান্‌ সংসারেষু নর'ধমান্‌। 
ক্ষিপান্যজভ্রমশুভেনান্থরীঘেব যোনিষু ॥১৯ 
আমি দেই সমন্ত ছেষপরবশ, ক্রবস্থভাঁব, 
অশুভকারী নরাধমকে নিরস্তর সংসারে 
আস্মুরযোনিমধ্যে নিক্ষেপ করি । ১৯। 
আন্ুরীং যোনিমাপন্ন। সূঢ। জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো য্যাস্তাধমাং 
গতিম্‌ ॥২*॥ 
হে কৌস্তেয়! তাহার! আন্গুর যোনি 
প্রাণ্ড হইয়। আমাকে লাঁভ করিতে পারে না, 
্বতরা: অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে |২০। 


ইতি দৈবান্নএসম্পদ্ধিভাগযোগো নাম যোড়শোহধ্যায়ঃ । 


ত্যন্দেৎ ৪ ২১ ॥ 
কাম, ক্রোধ ও লোভ নরকের এই 
ভ্বিবিধ দ্বার, অতএব এই তিনটি পরিত্যাগ 
করিবে | ২১। | 
এতৈবিমুক্তঃ কৌস্ছের তমোদ্বারৈস্থ্িভিন'রঃ | 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেনস্ততে। ধাতি পরাং 
গতিম ॥ ২২ ॥ 
হে কৌন্তেয্ ! যে ব্যক্তি নরকের এই 
ক্রিবিধ দ্বার হইতে যুক্ত হইয়াছেন, তিনি 
আপনার কল্যাণ আচরণ করেন এবং তৎ- 
পরে মোক্ষ প্রাপ্ত হন | ২২। 
বঃ শাব্্বিধিযুৎস্থজ্য বর্তৃতে কামচারতঃ | 
নস মিদ্ধিমবাপোতি ন স্গুখংন পরাং 
গতিম ॥ ২৩। 
যে.ব্যক্তি শান্ববিধি পরিত্যাগ করিয়া 
স্বেচ্ছাচারে (কার্ধ্) প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি 
প্রাণ্থ হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না, পরমগতিও 
প্রাপ্ত হয় না। ২৩। 
তম্মাচ্ছাস্ত্ং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্য বস্থিতৌ। 
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানে।ক্তং কণ্ ক্ত,মিহার্থসি ॥২৪ 
অতএব কার্য্যাকার্ধ্য ব্যবস্থা-বিষয়ে শান্ত্রই 
তোমার প্রমাণ; তুমি শাস্ত্রোক্ত কম্ম অবগত 
হইয়! তাহার অনুষ্ঠান কর। ২৪। 


ঙ্‌ 


সপগ্তদশোহধ্যায়ঃ 


সখি টি (8) ৪৩০০ 


অঙ্জুন উবাচ। 
যে শান্ত্রবিধিমুৎস্থঙ্্য যজত্তে শ্রনধয়া স্বিতাঃ। 
তেষাং নিষ্ঠ| তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো 


রজগমঃ ॥ ১ | 


অজ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহার! 
শাস্ববিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ 
অনুষ্ঠান করে,তাহাদের নি! কীদৃশী? সত্ব? 
কি রজঃ? অথবা তম: ? ১। | 


ীমস্তগবদগীতা । 


শ্ীভগবাক্বাচ। 
ভ্বিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা' শ্বভাবজ্জ।। 
সাস্বিকী ক্লাজসী &ব তামসী চেতি তাং 
৭ শৃণু॥২ | 
প্রীভগবান্‌ কহিলেন,--হে অঞ্জুন ! দেহি- 


গণের শ্বাভাৰিক শ্রদ্ব।তিন প্রকার; _সান্িক) 


রাজসিক ও তাঁষসিক, তাহা শ্রবণ কর। ২। 
সত্বান্ুরূপা সর্বস্ত শ্রদ্ধ! তবন্ধি ভারত। 
শ্রদ্ধা ময়োহয়ং পুরুষো যে! ষচ্ছহঃ স এব 
্‌ সঃ॥ ৩॥ 
হেভারঞ্! সকলের শ্রন্ধাই সন্বগুণের 
অনুধায়িনী, পুকষও শ্রদ্ধানয়, তন্মধ্যে পূর্ব 
ঘিনি যেরূপ শরন্ধাবান্‌ ছিলেন, পরেও সেইরূপ 
শ্রথথাবান্‌ হইবেন । ৩। 
যজস্তে সাস্বিক! দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসা:। 
প্রেতান্‌ ভূতগখাংশ্চান্তে বজন্তে তামস। 
জনাঃ ॥ 9 ॥ 
সান্বিক লোক দেবগণের, রাজসিকেরা 
বক্ষ ও রাক্ষসগণের, এবং তামসিকগণ ভূত ও 
প্রেতসমূহের'যাগ করিয়া থাকে । ৪&। 
অশান্্বিহিত্তং ঘোরং তপ্যস্তকে যে তপে। জনা: । 
দজাহঙ্কারসংযুক্ঞাঃ কামরাগবলান্থিতাঃ। 
কর্শরস্তঃ শরীৰস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাং ঠচবাস্তঃশরীরস্থং তাদ্বিদ্ধান্ রনিশ্চয়ান্‌ ॥৬। 
যে সকল হীনচে হা! ব্যক্তি দম্তঃ অহঙ্কার, 
কাম, রাগ ও বঙ্গসম্পন্ন কইয়া! শরীরস্থ তভৃত- 


গণকে ক্েশিত'করিয়। অশান্ববিহ্িত ঘোরতর 


তপন্যা! করে, তাহার! আমার্কেই 'ক্লেশিত 
করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অতি ক্রুরস্বভাব 
বলিয়া জানিবে। ৫-৬। 
আহারম্তরপি সব্বশ্য .ত্রিবিধো বতি প্রিয়; | 
যন্তস্তপন্ভথ! দাঁনং তেষাং ভেদ্রমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥ 
সকলেবু গ্রীত়্িকর আহার তিন গ্রকার, 
সেইরূপ যজ্ঞ, তপ এবং দানও তিন প্রকার; 
উহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর। 9। 


নি ২২ ই ও 


১৬১ 


আযু:সত্ববলারোগ্যন্থুখগ্রীতিবিবর্ধনাঃ | 
রন্তাঃ জিদ্ধা স্থির হৃদ্য। আহার! সাত্বিক- 


্ প্রিক্নাঃ ৪৮ ॥ 


বন, বর বল, আরোগ্য, চ্ুখ ও 
রুটি-বর্ধন নস ও স্নেহুযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী 
মনোহর আহার সাত্িকদিগের গ্রীতিকর ।৮। 
কট শ্ললবণাত্যুক্ততীক্ষরক্ষবিদাছিনঃ। 
আহারা রাজসম্তে্। দুঃখশোকা ময়প্রদাঃ 841 

অতি কটু, অতি অগ্ন, অতি লবণ, অতি 


| তীস্ষ, অতি রূক্ষ, অতি বিদাহী এবং দুঃখ, 


শোক-ও রোগঞ্জদ আহার রাজসগণের অতি- 
লধিত। ৯। 
বাতযামং গতরসং পৃতিপধু্ণষিতং চ যখ। | 
উচ্ছিষ্টনপি চামেধ্যং জোজনং ভামুসপ্রিয়ম্।১॥ 
বনুক্ষণের পক, গতরস, দুর্গন্ধ, পর্ধ্যষিত 
(বাসি), উচ্ছিষ্ট, অপৰিত্র ভোজ্য তামসিক- 
দ্িগের প্রীত্ভিকর । ১*। 
অফলাকাক্কিতির্ঘজ্তো বিধিদিষ্টে। য ইজ্যতে। 
ষষ্টব্যমেবেতি মস: সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১১৫ 
ফলাকাঙ্কাশৃন্ত ব্যক্তির। একাগ্রমনে কেবল 
কর্তব্য জ্ঞানে ৰে অবশ্ঠ কর্তব্য যজের অনুষ্ঠান 
করেন, ভাহাই সাত্বিক। ১১। : 
অভিসন্ধার তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ। 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।১২। 
ফললাঁভ বা মহত্ব-প্রকাশের নিমিত্ত যে 
যজ্ঞ অনুষ্ঠিত ভয়, তাহাই বাজসিফ'। ১২। 
বিধিহীনমন্থ্টাকসং মন্ত্রহীনমদক্ষিণমূ।. 


শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্জং তাযসং পরিচক্ষতে ॥ ১ 


(শাস্ত্রোক) বিধি, অন্রদাঁন, মত, দক্ষিণা ও 
শ্রদ্ধাশূন্ত যজ্ঞ তামসিক বণিস। কাত্তত হয়।১৩। 
দেবদিজ-গুকুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমাজ-বম্। 
্রন্ধচর্য্য হিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥ 

দেব, ধিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পুজা, 
শুচিতা, খজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংস! হার 


_ তপ বলিয়। উক্ত হয়। ১৪। 


৯৬২ 


অনুদ্থেগকরং বাকাং সত্যং প্রিয়ছিতং চ বহ। 

স্বাধ্যায়াভ্যসনং টব বাজ্ময়ং তপ ডচ্যতে 1১৫॥ 
অভয়) সত্য, প্রিয় ও হিতকয় বাক্য এবং 

বেদাভ্যাস বাদ্বয় তপ। ১৫। 

মনঃগ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। 

ভাবসংশ্ুব্ধিরিত্যেতত্তপো! মানদমুচ্যতে॥ ১৬ 
চিত্শুদ্ধি, অক্রুরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও 

“ ভাবশুদ্ধি মানসিক তপ | ১৬। 

শ্রন্ধয়। পরয়া৷ তণুং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ। 

'অফলাকাজ্কিভির্যুক্িঃ সান্বিকং পরিচক্ষতে॥১৭1 
ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া পরম শ্রদ্ধা 

সহকারে যে তপ অনুষিত হয়, তাহাই 

সাত্বিক। ১৭। 

সৎকারমানপৃজার্থং তপে৷ দক্ভেন তেব যৎ। 


ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্চবম্‌ ॥১৮॥ 


সৎকার, মান, পৃূজালাভ ও দস্ত প্রকাশের 
নিমিত্ত অনুষ্ঠিত তপ রাজসিক্‌,. এই তপস্ত! 
অনিয়ত ও ক্ষণিক। ১৮ । 
মূঢগ্রাহেপাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। 
পরস্তোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহতম্‌ ॥১৯॥ 
যে তপস্য। ছুরাশ্রহ ও আত্মগীড়া ত্বার! 
অথবা অন্ঠের উৎসাদনার্থ (বিনাশার্থ) অঙ্গ- 
ঠিত হয়ঃ তাহা তামসিক। ১৯।, 
 ছ্বাতব্যমিতি ষদ্দানং দীক্নতেইন্ুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাছ্ছে চ'তদ্দানং সাত্বিকং 
শ্বৃতম্‌ ॥ ২০ ॥ 
কেবল দাতব্যজ্ঞানে দেশ-কাঙ-পান্ত্র বিবে- 
চন! করিয়া যে গান, তাহাই সান্বিক। ২০। 
যত্ত প্রত্যুপকা রার্থং ফলমৃদ্দিশ্ত বা পুনঃ। 
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তন্দানং রাজসং স্মতম্।২১। 
গ্রত্যুপকার ৰ। শ্বর্গাদির উদ্দেশে রেশ 
সহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজ- 
লিক। ২১। 
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেত্যশ্চ দীর়তে । 
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তভামসমুাবতম্‌ ॥ ২২ ॥ 


বঙ্কিমচন্ত্রের গ্রন্থাবলী ৷ 


* অনুপযুক্ত কালে ও'অন্পযুক্ত পাত্রে সৎ 
কাণ্িবঙ্জিত, তিরস্কারসহকৃত যে দান, তাহাই 
তামপিক। ২২। 

ও তংসদিতি নির্দেশে! দন স্বৃতঃ। 
ব্রাহ্মণান্তেন বেদ্দাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা1॥২৩। 

বর্গের নাম তিন প্রকার ;--৩)তৎ ও সঞ্, 
পৃর্ব্বে এই ক্রিবিধ নাম দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেব ও 
যজ্ঞ স্বষ্ট হইয়াছিল। ২৩। 
তন্মাদোমিতু।দাস্বত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। 
শ্রবর্তুস্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্ষবাদিনাম্।২৪ 
এগ নিমিত্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বিধানোক্ত 
ষজ্স, দান ও তপ ওঁকার উচ্চারণ পূর্বক অন্ধু- 
ঠিত হুইয় থারে। ২৪। 
তদ্দিতানভিসন্ধায় ফগং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ । 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধ1ঃ ক্রিয়ত্তে মোক্ষ- 
কাজ্িভিঃ 1 ২৫ ।। 
মুুক্ষু ব্যক্তির ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ 
করির। কেবল “৬ৎ” এই শব্দ 'উচ্চারণ পূর্বক 


নানাবিধ বজ, তপ ও দানক্রির়] অহষ্ঠান 


করিয়া থাকেন। ২৫। 

সঙ্তাবে সাধুভাখে চ স্দিত্যেন্তৎ প্রযুজ্যতে ॥ 

প্রশত্তে কর্্মণি তথ সচ্ছবঃ পার্থ যুজ্যতে ।২৬। 
হে পার্থ! আস্তত্ব, সাধুস্ ও মঙ্গলকর্শে 

সৎশব প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ২৬। 


'ষজ্জে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সঙ্গিতি চোচ্যতে। 


কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সাঁদত্যেবাঁভিধীয়তে ॥ ২৭॥ 
বজ্ঞ) ভপ ও দানে এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অস্থু- 
ষ্িত কর্মে সংশব্‌ প্রযুক্ত হইয়! থাকে | ২৭। 
অশ্রস্ধর়া হতং দত্তং তপন্তগং কতং চ হৎ। 
অসদিতুঃচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো 
| ইহ ॥২৮॥ 
হে পার্থ! অশ্রদ্ধা-সহকুত হোম; দান, 
তপন্ত। ও অন্ান্ত কর্ম "অসৎ বলিয়! নির্দিষ্ট 
হয়, কেন ন), তৎসযুদয় কি ইহপণোকে বা কি 
পরলোকে কুত্রাপি সফল হয় ন1। ২৮। 


অফ্টারশোইধ্যায়ঃ। 
. স১৪৫১৪৩৮- 


অজ্ভুন উবাচ। 
সর্যাসস্য মহাবাহে। তব্বামচ্ছামি বেোদিতৃম্‌। 
ত্যাগস্য চ হ্ৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিহদন ॥ ১॥ 


অজ্জন কহিলেন,__ হে হ্বষীকেশ! হে 


মহাবাহে।!. হে কেশিপিন্দন! আমি সন্যাস 
ও ত্যাগের কুততত্ব পৃথক্রূপে শ্রবণ করিতে 
অভিলাষ করি, তুম তাহ কীর্তন কর। ১। 
শ্লীভগবানুবাচ। 
কাম্যানাং কর্ণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিছু:। 
সর্বকর্ম্মফলত্যাগ' প্রানুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২॥ 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, _হছে অঞ্জঞুন | পত্ডি- 
তেরা কাম্যকর্ম্ের ত্যাগকেই মন্ন্যাস এবং 
সকল প্রকার কর্মফলত্যাঁগকেই ত্যাগ কহিয়! 
থাকেন। ২। 
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম -প্রাহুন্মা নীষিণঃ। 
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥৩| 
কেহ কেহ ( সাংখ্য-মনাধীরা কহেন, 
ক্রিয়াকল'প দোষের ন্যায় পরিন্যাগ কর! 
বিধেয়। অন্তেরা কহিয়া থাকেন, যজ্জ, দান ও 
তপস্ত! এই কয়েকটি কার্য্য কোনরূপেই 
পরিত্যাগ কর! কর্তবা নহে। ৩। 
নিশ্চয়ং'শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম। 
ত্যাগে হি পুরুষব্যান্ত ভ্রিবিধঃ সম্প্র কীর্তিত:॥81 
হে ভরতস্রেষ্ট পুরুষ প্রধান! এক্ষণে তুমি 
প্রকৃত ত্যাগ কিনপ্নঃ ভাহা শ্রবণ কর; তাম- 
সাদেভেদে ত্যাগ তিন প্রকার । &। 
মজদানতপঃ কর্ম ন ও]াজ্যং কার্য্যমের ৩৭ | 
ষঙ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীবিধাম্।৫। 
যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কদাচ ত্যাগ কর! 
কর্তব্য নে, ইহার অনুষ্ঠান করাই ্রেযস্কর | 
এই করেকটি কার্ধ্য [ববেকীদিগের চিত্তশুদ্ধির 
কারণ । ৫। 


এতান্তপি তৃ.কর্ম্মাণি সঙ্গং ত)ক্ত। ফলানি 
কণ্তব্যানীতি যে পার্থ নিশ্চিতং মতযুত্তমম্া।৬। 
ঠে পার্থ! আমার নিশ্চয় মত এহ যেঃ 
আসক্তি ও কন্মফল পরিত্যাগ করিয়া, এই 
সমস্ত কার্য; অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়; | ৬ 
নিয়তস্য তু সঙ্্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে | 


মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীতিতঃ ॥৭॥ 


নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে, 
কিন্ত মোভবশতঃ যে [নিত্যকর্মত্য/গ, তাহ? 
তামস বলিয়া পরিকীর্ত হয়। ৭। 
ছুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়রেশভয়াত্ত্যজেৎ। 
স.কৃত্বা, রাজসং ত্যাগং নব ত্যাগফদং 
জভেৎ॥ ৮ ॥ 
নিতান্ত দুঃখজনক বাঁলয়। কায়ক্রেশ ও ভয় 
প্রযুক্ত যে কর্ম পরিতঠাগ করা, তাহা রাজস 


ত্যাগ বাঁলয়া আঁভাঁহত হইয়া থাকে, রাজস- 


ত্য।গী পুরুষ ভ্যাগফললাভে সমর্থ হয় না। ৮। 


কার্য্যমিত্যেধ য কর্ম নিয়তং ক্রিফ্তে জুন । 
ত্য সঙ্গং ফলং চৈ স ত্যাগঃ সার্ক 
'মতঃ 1৯1 


হে অর্জুন ! আসক্তি ও কম্মফল পরিত্যাগ 
করিয়! কর্তখ্য ঝোধে ষে কার্য্যাহষ্ঠ।ন, তাহা 
সাত্বিক ত্যাগ বলিয়। উক্ত হইয়া! থাকে । ৯। 
ন ঘেষ্ট্যকুশলং কম্ম কুশলে নানুযজ্জতে। 
ত্যাগী সত্বসমাবি্টো মেধাবী ছিননসংশসঃ 1১০॥ 

সত্তগুণসম্পন্ন, মেধাবী ও সংশয়বিরাহত 
ত্যাগী ব্যক্তি ছুঃখাবহ বিষয়ে দ্বেষ ও দু খাবহু 
বিষয়ে অঙ্কুরাগ প্রদর্শন করেন না | ১০। 
ন হি দেহভৃত1 শক্যং ত্যক্ত ং কর্ীণ্যশেষতঃ। 
হস্ত কর্খফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১৪ 

দেহী নিঃশেষে সমস্ত কাধ্য পরিত্যাগ 


১৬৪ 


করিতে সমর্থ হয় না; কিন্ত যিনি কর্্মফলত্য!গী, 
'ভীহাকেহ.ত্যাগী বল! যাইতে পারে। ১১। 
অনিষ্টমি্ং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্‌। 
ভবতাত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্্যাসিনাং 
ূ কচিং ॥১২॥ 
কর্মের ইষ্ট) অনি, ইষ্টানিষ্ট এই ব্রিবিধ 
ফল অভিহিত হুইয়! থাকে? ষাহার। ত্যাগী নন, 
তাহারা পরলোক প্রাঞ্ হইলে এ সমস্ত ফল 
লাভ করেন ; কিন্তু সন্র্যাসীরা উচ্চা লাভ 
করিতে কদাচ সমর্থ হন না.। ১২। 
পঞ্চেতানি মহাবাহে| কারণানি নিবোধ মে। 
সাত্য্যে কৃতান্তে প্রৌক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বব- 
কর্শণ.মৃ॥১৩।॥ 
ভে মভাবাহে]! সর্বকর্্মসিদ্ধির নিমিত্ত 
বেদাস্তের অনুসারে ষে পঞ্চবিধ কারণ নির- 
পিভ আছে,ভাহ1! আমার নিকট শ্রবণ'কর।১৩। 
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃগ্থিধম্‌। 
ধিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবং টচবান্ত 
পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাঁদি বিবিধ ইন্ট্িয়, 
নানাবিধ চেষ্টা ও.দৈব এই পণ 5 প্রকার কারণ 
নির্দি্ট আছে। ১৪। 


শরীরবাজ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে .নরঃ। 
স্টাষ্যং বা বিপরীত বা প৫$তে তদ্য 
হেতবঃ ॥ ১৫। 


রঃ খা 


ন্তাষ্য বা অন্তাযাই হউক, মন্তষ্য কায) 


মন ও বাক্য দ্বার] ষে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, 
সেই পচটিই তাার কারণ। ১৫। . 
তই্্ৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ। 
পশ্যতারুতবৃদ্িত্বান্ন স পশ্যতি ছুম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥ 

এইরূপ কারণ অবধারিত হইলে যে 
অসংস্কত বুদ্ধি বশতঃ নিরুপাধি আত্মার 
কর্তৃত্ব মিরীক্ষণ করে, সেই ছুম্মতি কখন 
সাধুদশী নয়। ১৬ 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী | 


যস্য সাহন্কৃতে ভাবে বুদ্ধিস্য ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি সইমাল্লোকার'হস্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭৯ 
যিনি আপনাকে,কর্ত! বলিয়। মনে করেন 


,না, ধাহার বুদ্ধি কার্যে আসক্ত হয় না, তিনি 


লৌক-সমুদয়কে ' বিনষ্ট করিগ্লাও বিনাশ 
করেন না ও তাহাকে বিনাশজনিত ফল- 
ভোগও করিতে হয় না। ১৭। 
জ্ঞানং জেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদন।। 
করণং কর্ম কর্তেতি ভ্রিবিধঃ কর্শসং গ্রহঃ।১৮॥ 
জ্ঞান, জয় ও পরিজ্ঞাত1 কর্মে প্রবৃত্তি- 
সম্পাদনের হেতু । আর করণ,গুকর্ম ও.কর্তা 
ক্রিয়ার আশ্রয় । ১৮) ্‌ 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ভ্রিখৈব গুণভেদতঃ। 
প্রোচ্যতে গুণসঙ্খানে যথাবচ্ছ এু তান্যিপি॥১৯। 
সাঙ্যশান্ত্রে জ্ঞ।ন, কর্ম ও কর্তা সত্বাদি- 
গুণভেদে ত্রিবিধ কথিত আছে, তাহ। কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ কর ।.১৯। 
'সর্বতৃতেষু ষেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে । 
অবিভক্তং বিতক্তেষু তজ.জ্ঞানং বিদ্ধি 
| সাত্বিকমূ 1২০॥ 
, লোকে যে জ্ঞান দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন তৃতগণের 
মধো অতিন্নরূপে অবস্থিত ও অবায় পর- 
মাত্মতত্ব প্রতাক্ষ করে, তাহাই সাত্বিক 
জ্ঞান। ২*। | | 
পৃথকৃত্বে ন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্‌ গৃথণ্থিধান্‌ 
বেততি সর্ববেষু ভূতেযু তজঙ্ঞানং বিদ্ধি 
রাজসমূ |1২১॥ 
' ষেজ্ঞান দ্বার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ পন্দার্থ পৃথক্‌- 
রূপে জ্ঞাত হওয়াঁ যায়, ডাহা রাজসিক 1২১। 
যত্ত রুংম্নবদেকস্মিন কার্ষ্ে সম্তমহৈতুকম। 
অতত্বার্থবদক্ং চ তত মসমূদাহন্ম্‌ |২২। 
কিন্তু যাহা একমাত্র প্রতিমাঙ্গিতে ঈশ্বর 
পূর্ণরূপে বিচ্চমান' আছেন, এইরূপ অবাস্ত- 
বিক অযৌক্তিক তুচ্ছ জ্ঞান, তাহা তামসিক 
বলিয়া! অতিহিত হইয়া থাকে । ২২। 


জ্রীমন্তগবদগীতা ৷ 


নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্ধেষতঃ কতম,। 
অফলপ্রেপসুন! কম্ম যত্তৎ সাত্তিকমুচ্যতে।২৩। 


কর্তৃত্বাভিমান-বিক্হিত নিষ্ষাম ব্যাক্ত 


কতৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক 
অনুষ্ঠিত নিত্যকর্্মই সাত্বিক | ২৩। 
যত্ব, কামেপ-স্ুনা কর্ম সাহস্কারেণ বা পুনঃ 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহতম্‌ ॥ ২৪ ॥ 

সকাম ও অহঙ্কারপরতন্ত্র ব্যক্তি কর্তৃক 
অস্থষ্ঠিত বহুল আয়াসকর কম্মই রাজসিক।২৪। 
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামমপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভাতে কণ্ধ যং তত্ভামসমুচ্যতে ॥২৫। 

ভাবী শুভাশুভ, বিত্তক্ষয়,হিংসা ও পৌরুষ 
পর্য্যালোচন! ন1 করিয়া! মোহবশতঃ যে কার্ধ্য 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক | ২৫। 
মুক্তসঙ্গোইনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্থি ৩: 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোনির্বিকারঃ কর্ত। সাত্বিক 

+ উচ্যতে ॥২৬॥ 

অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও .উৎসাঁহ- 
সম্পন্ন এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে বিকার- 
বিরহিত কর্তাই সান্বিক। ২৬। 


রাণী কশ্মফলপ্রেপ সুলুৰো হিংসাত্মকোহ শুচিঃ। 
হর্ষশোকান্িতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্ভিত২৭॥ 


অনুরাঁগপরীরণ, কর্মফল প্রা ঁ,লুব্ধপ্রককতি, 
হিংস্রক, অশুচি ও হর্ষশোক-সমন্িত কর্তাই 
রাজপিক | ২৭। 
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধ: শঠে! ৫নকৃতিকোইহলস:। 
বিষাদ দীর্ঘস্ত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥২৮া 
অনবহিও, বিবেক হন,উদ্ধত,শঠ, পরাপ- 
মানী অলস, বিষাদযুক্ত ও দার্ঘহ্আ কর্তাই 
তামাঁসক ৷ ২৮। 
বুদ্ধের্ভেদং ধূতেশ্চৈব গুণতন্ত্রিবিধং শৃণু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনপ্রয় ॥ ২৯ ॥ 
হে ধনঞ্জয় | গুণাগুসারে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের 
ভ্রিবিধ ভেদ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, আমি উহা 


১৬৫ 


সম্যক্রূপে পৃথক্‌ পৃথক্‌ কীর্তন করিতেছি, 
তুমি তাহা শ্রবণ কর। ২৯। 


প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্িং চ ক্কার্ধযাকার্ষ্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষং চ ষ! বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পুর্থ 
সাত্বিকী ॥৩শা-. 


হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা (ধর্রে) প্রবৃতি, 
(অধর্শে) নিবৃত্তি, কার্য, অকাধ্য, ভয়, অভয়, 
বন্ধ ওমোক্ষ অবগত হওয়া যায়, তাহা 
সাত্বিকী | ৩০। 
যয়! ধশ্মমধন্মরঞ্চ কাধ্যং চাকার্যমেব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ স] পার্থ রাজসী॥৩১॥ 
হে পার্থ! যে বুদ্ধি ঘবার] ধর্ম) অধর) কার্য 
ও আঅকার্ধ্য প্রকতরূপে অবগত হওয়! যায় না, 
তাহ! রাজসী | ৩১। | 
অধম্মং ধন্মমিতি য| মন্ততে তমসাবুত1 | 
সর্বার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স৷ পার্থ 
তামসী ॥৩২॥ 
হে পার্থ! যেবুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন 
হইয়! অধর্্নকে ধর্ম ও সমস্ত পর্দা বিপরীত- 
রূপে প্রতিপন্ন করে, তাহ তাম্সী। ৩২। 


ধৃত্যা য়! ধারয়তে মনঃপ্রা ণেক্দরিয়ক্রিয়াঃ। 


ূ যোগেনাব্যতিচারিপয ধুতিঃ স। পার্থ 


সাত্বিকী, ॥ ৩২॥ 


হে পার্থ! যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা নিব- 
ধন অন্ধ বিষয় ধারণ ন। করিয়৷ মন, প্রাণ ও 
ইন্দ্রিয়ের কাঁধ্য সমুয় ধারণ করে, তাহ! 
সাত্বিকী | ৩৩। 
য়! তু ধর্মমকামার্থান্‌ ধৃত্যা ধারয়তেহজ্জুন। 
প্রসঙ্গেন কলাকাজ্জী ধুতিঃ সা পার্থ 
রাজসী ॥৩৪। 
হে পার্থ! হে অর্জুন ! যে ধৃতি প্রসঙ্গতঃ 
ফললাভের অভিসন্ধি করিয়া ধর্ম, অর্থ ওকাম 
ধারণ করিয়া থাকে, তাহা রাজসী | ৩৪। 


১৬৬. 


যয়। স্বপ্রং ভয়ং শোৌকং বিষাদং মদমেব চ। 
ন বিষুঞ্চতি হুর্ষেধা ধৃতিঃ সা পার্থ 
তামসী ॥ ৩৫। 
হে পার্থ! অবিবেচক পুরুষ যাহার প্রভাবে 
স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিবাদ ও গর্ব পরিত্যাগ 
করিতে পারে না)তাচ্াই তামসিক ধৈর্য্য ।৩৫। 
সং ত্বিদানীং ব্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ। 
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র ছুঃখাস্তং চ নিগ্র- 
চ্ছতি ॥5৬া৷ 
হে ভরতশ্রে্ঠ ! এক্ষণে ক্রিবিধ সুখ আমার 
নিকট: শ্রবণ কর । ৩৬। 
ষত্তদগ্রে বিষমিব পর্িণামেইমবতোপম্‌ । 
ক্ষত নুখং সান্বিকং প্রাক্ষমাত্মবুদ্ধি প্রসাদ- 
জম্॥৩৭॥ 
যে সুখে অভ্যাস বশতঃ আসক্ত হইতে 
'হয় এবং যাহ! লাঁভ করিলে দুঃখের অবসান 
হইয়া থাকে ও যাহা! অ”গ্রবিষের ন্যায় ও 
পরিণামে অমৃদ্তের ম্সাঁষ প্রতীয়মান হয় এবং 
যদ্দীর! আত্মণ্বষরিণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, 
তাহা সাত্তবিক বণিয়! 'সভিভিত হর ।৩৭। 
বিষয়েন্্িয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেইমৃতোপমম্‌। 
পারণামে বিষমিব তৎ ম্খং রাজসং 


স্বতম্‌ ॥৩৮॥ 
বিষয়ে ও ইন্দ্রিয়।দির সংযোগ বশতঃ যাহা 
অগ্রে অযৃততুল্য, পরিশেষে বিষতুল্য প্রতীয়- 
মান হয়, তাহ] রাজস সুখ । ৩৮। % 
ষদগ্জে চ'ন্বন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ | 
নিদ্রালস) প্রমাদেখং তত্তামসমূদাহতম্‌ ॥৩৯। 
যে সুখ অগ্রে এবং পশ্চাতে আত্মার মোহ 
সম্পাদন করে, যাহ] নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ 
হইতে সমুখিত হয়, তাহা তামসিক সুখ ।৩৯। 
ন তদত্তি পৃথিব্যধি বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। 
সত্বং প্রকৃতিজৈর্,ক্তৎ যদেভিঃ স্যাত্রিভি- 
গুণৈঃ | ৪০। 
পৃথিবী বা স্বর্গে এই স্বাভাবিক গুণত্রয়- 


বন্গিমচজ্ের গ্রশ্থাবলী । 


বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর রহ 


না ।৪8০। | 


ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরস্তপ । 
কম্মাণি প্রবিভক্তানি হ্বভাব প্রভট বু ণৈঠ18৪১1 
হে পরস্তপ! এই স্বভাবপ্রভব গুণন্রয় 
দ্বারা বাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূদ্রদিগের কর্ণ 
বিভক্ত হইয়াছে । ৪১। 
শমে| দমত্তপঃ শেচং ক্ষীস্তিরাজবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্রহ্ম কম স্বভাব- 
| জম ॥ ৪২) 
শম, দম, তপ। শৌচ, ক্ষমা, আজ্জব) জ্ঞান, 
বিজ্ান ও ম্ান্তিত্য এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের 


. স্বাভাবিক কর্্ম। ৪২। 


শৌর্ধ্যং তেজ] ধৃতিব্ণক্ষাং যুদ্ধে চাপ্য- 
পলায়নয্‌। 
নানমাশ্বরভাবশ্চ ক্ষা্রং কর্ম স্বভা বঙ্জম,॥ ৪৩॥ 
শৌর্য) তে, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরা- 
আুখতা, দান ও ঈশ্বরভীব এই কয়েকটি 
ক্ষল্লিয়দিগের হ্বাভাবিক কর্ম । ৪৩। 


কষিগোরক্ষা বা পিক্ধ্যং টবশ্য কর্ম স্বভাবজম.। 
পরিচর্ধ্যাত্মকং কর্ম শূদ্রশ্তাপি স্বভাবজম,॥: & ॥ 


রুষি, গো-রক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়েকণই 
ঠৈশ্যের স্বাভাবিক কার্য এবং একমাত্র পরি" 
চর্য্যাই শৃদ্রজাতির ম্বাভাবিক কর্ম । 8৪1. 
সবে স্বে কর্মমণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকর্্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথ। বিন্দতি তচ্চ গু ॥৪৫॥ 

মন্ৃষা স্ব স্ব কম্মমনিরত হইয়! সিদ্ধিলাভ 
করিয়া থাকে১এক্ষণে ম্বকশ্মনিরত ব্যক্তিদিগের 
যেবুপে সিদ্ধিলাত হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৪৫। 
যতঃ প্রবুত্তিভূর্তানাং যেন সর্বমিদং তম. । 
ত্বকর্ম্মণা তমত্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি 

ৃ , মানবঃ | ৪৬ || 

বাঁহা হইতে ' সকলের প্রবৃত্তি গ্রাদুভূ্তি 

ধইতেছে, যিনি এই বিশ্ব-সংসারে ব্যাপ্ত হইয় 


 শ্বীমতগবদগীতা । 
ত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বে-বিরিত হইবে। 
. বাক্য,কার ও মনোবুত্তি সংযত করিয়া বৈরাগ্য 


-হিয়ানেন, মনুষা ত্বকর্ম দ্বারা তাহাকে 
অর্চনা করিয়া সিদ্ধি্লাভ করিয়। থাকে 1৪৬। 
শ্রেয়ান্‌ স্বধশ্ো বিগুণঃ পরধন্মাৎ স্বনুষ্ঠি তাৎ। 
স্বতাবনিয়তং কণ্্ম কর্ধন্নাপ্রোতি কি ন্বিষম্।৪ ৭। 
সম্যক অত্ঠিত পরধর্খম অপেক্ষা অঙ্গহীন 
ত্বধশ্ম ৭ শ্রেষ্ঠ; কেন না, স্বতাববিহিত কার্য্যা- 
নুষ্ঠান করিলে চুঃখভোগ কঠিতে ভয় না,৪৭। 
সতজং কর্ম কৌস্তেয় সদোষমপি ন ত্যজে। 
সর্ববারভ্ঞ| হি দোষেণ ধূমেনাগ্রিরিবাবতা:।8৮। 
হে কৌত্তেয় | ঘেমন ধৃমরাশি দাঃ হুতা- 
শন সমাচ্ছন্ন থাকে, তদ্রপ সমস্ত ক'ই দোষ 
দ্বারা সংস্পষ্ট মাছে, 'ম্তএব স্বাভাবিক 
কাধ্য দোষযুক্ত হইলেন কদাচ পরিত্যাগ 
করিবে না। ৪৮। 
অস'জবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্প ঃ। 
নৈষ্বন্ব্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ভাণসেন[ধি 
র : গচ্ছতি ॥৪৯। 
াসক্তিবিবর্জিত, জিতেন্দজির ও স্পহাশৃন্ত 


মনুষ্য সন্ন্যাস দ্বার] সর্ববকর্্শিবৃত্তি্ধপ সত্ব. 


শুদ্ধ কর্মনিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।৪৯। 
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথ। ব্রঙ্গতথাপ্োতি নিবোধ মে। 
সন্নাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানসশ্য যা 
| পর] ॥ ৫০ ॥ 
হে কৌন্তেয! পিদ্ধ পুরুষ যাহাতে ব্র্থ 


প্রা হন, এক্ষণে সেই জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় 


ক্ষেপে কীর্তন করিতোছ, শ্রণ করণ৫০। 
ৃদ্ধা। বিশুদ্ধয়। যুক্তে। ধৃত্যাযনাং ধনয়ম্য চ। 
শব্দাদী্বিষষ-স্ত্যক্ত1 রাগন্ধেযৌ বুদস্ত চ)৫১। 
বিবিক্তসেবা লঘ বশী যতবাকৃকায়মীনসঃ ) 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগাং. 
সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২। 
অস্কার বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম. | 
থিমূচ্য নির্মম: শানে] বরহ্বভৃয়ার কল্পতে 1৫৩ 
মন্থয্য বিশুঙ্কবুদ্ধিসংযুক্ত. হইয় ধৈর্য্য দ্বার! 
বুদ্ধি সঘত করিবে, শব্দা্দি বিষয়-ভোগ পরি- 


১৬৭ 


আশ্রয়,ধ্যান ওযোগ।নুষ্ঠান পূর্বক লঘু আহার 
ও নিজ্জ্রনে বাস করিবে, এবং 'অহঙ্কার, বল, 
দর্প, কাম,ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক 
মমতাশৃন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে, 
এইরূপ অগষ্ঠান করিলে তিনি ব্রন্গে.অবস্থান 
করিতে সমর্থ হই.বন। ৫১-৫৩। 
্রহ্মতৃতঃ প্রসন্তাত্থা ন শোচতি ন কাজ্ষাত। 
সমহ সর্ববেষু ভূতেষু মন্তাক্তং লক্ততে 
পর]ম্‌ 1৫9) 
হত? ব্রক্ষে অবস্থিত ও প্রদন্চিত্ত হইয়া 
শোক ও পোভের বশাভৃত হন না, সকল 
প্রাণিগণের প্রাতি সমবৃষ্টিসম্পন্প হন .এবং 
আমার প্রতিও তাহার দ্ঢভ'ক্ত জন্মে ।৫৪। 
তক্তা। মামভিজানাতি যাবান্‌ ষশ্চান্মি 
ৰ তত্বতঃ। 
ততো মাং তত্বতে। জ্ঞাত্বা বিশতে তদ- 
| নস্তরম্‌ ॥৫৫॥ 
তিনি ভক্তি প্রতাবে আমার স্বরূপ ও আমার 
সর্বব্যাপিত্ব সয়া অবগত হইয়া! পরিণামে 
আমাতেই প্রবেশ করেন ৫৫1 
সর্ধবকর্শাণ্যপি সদ! কুর্বাণে। মদ্ধ্যপাশ্রয়ঃ। 
মত্প্রসাদাদবাপ্লোতি শাশ্বতং * 
পদমব্যয়ম্‌ ॥৫৬।॥ 
লো্‌কে আমাকে আশ্রদ করিয়] কম্ম-সমু- 
দয় অনুষ্ঠান করত আমারই শন্তকম্পায় অব্যয় 
শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইয়া.থাকে 1৫৬। 
চেতস। সর্কণ্মাণি ময় সংন্শ্য মৎ্পরঃ। 
বুদ্ধিযোগমূপা শ্রিত্য মচ্চিত্ঃ সততং 
| ভব ॥ ৫৭॥ 
তুমি মনোবৃতি দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাতে 
সমর্পণ রুরিয়! মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিষোগ 
অবলঘ্বন করিয়া সতত আঁমাতে চিত্ত সমর্পণ 


কর ।£৭। 


১৬৮ 


মন্চিত;ঃ সর্ধগ্থগাণি মত্প্রসাপাভব্রিষ্যসি | 
| অথ চেত্বমহঞ্ধারান্ন শ্রে [,লি বিনজ্ষ্যসি 1৫৮1 
মচ্চিত্ত হইলে তুমি লামার অনুগ্রহে ছুত্তর 
ভঃখসকল উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে, কিন্ত 
যদ্দি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়৷ আমার বাক্য শ্রবণ 
না কর, তাহা হইলে নিঃলন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত 
হইবে ।৫৮। | 
যছ্যহসঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোতস্ত ইতি মন্তসে। 
মিথোব ব্যবসায়স্তে প্রক/তত্বাং নিয়ো- 
ক্ষাতি ॥৫৮।। 
যদ্দি তূমি অহঙ্কার প্রযুক্ত যুদ্ধ করিব না, 
এইরূপ অধ্যবসায় করিয়৷ থাক, তাহা হইলে 
উহ] নিতান্ত নিক্ষল হইতেছে)কারণ, প্রকৃতিই 
তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে ।৫৯। 
' স্বভাবাজেন কৌন্তেম্ব নিবদ্ধঃ স্বেন কর্্মণ]। 


কর্তং নেচ্ছসি ষন্মোহাৎ করিষ্যশ্তবশোহপি 


৩৭ 11৬০|। 


হেকৌন্তেয়! তৃমি মোহবশতঃ এক্ষণে 


যে কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, তোমাকে 
ক্ষত্রিয়ন্ুলভ শৃরতার বশীভূত হইয়া তাহা 
অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে 1৬০ 


ঈশ্বরঃ সর্বভৃতানাং হদ্দেশেইক্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যস্ত্রার্ঢাণি মায়য়া ॥৬১॥ 


হে অর্থসুন! যেমন স্থত্রধর দারুষন্ত্রে আরূঢ় 


কক্সিম ভূত-সকলকে ভ্রমণ করাইয়!.থাকে, 


তদ্রপ ঈশ্বর ভূতসকলের হৃদয়ে অবস্থান 
করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।।৬১। 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ' 
তৎ্প্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ স্যসি 
শাখতম্‌ |।৬২)। 
হে ভারত! এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে 
সাহারই শরণাপন্ন ভও, তাহার ' অন্থ- 
কম্পায় পরম শাস্তি ও শাশ্বতস্থাৰ প্রাপ্ত 
হইবে ।৬২। 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রশ্থার্বলী | 


ইতি তে জ্ঞানরাঁখ্যাতং গুহাদ্‌গুহাতরং ময় 
বিমৃশ্টেতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।1৬৩।। 
মামি এই পরম গুহ্জ্ঞনের বিষয় কাপ্তন 
করিপাম, এক্ষণে -ইহা সমাকু আলোচন। 
করিয়া, যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহার অনুষ্ঠান 
কর ৬৩ 
সর্ব গুহা তমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং ৰচঃ | 
ইষ্টোইসি মে দৃঢ়ষিতি ততো! বক্ষ্যামি তত 
ভিতম্‌ 1৬৪ 
তৃম,মামার একান্ত প্রিরতর,এই নিমিত্ত 
তোমাকে পুনরায় পরম গুহা হিতকর বাক্য. 
কঠিতেছি, শ্রবণ কর ।৩৪। 
মন্মনা! ভব মন্তক্ষো! মদ যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষাসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োথসি 
মে।৬৫॥ 
তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ এবং আমার 
প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়। মামার উদ্দেশে যজ্ঞ- 
নুষ্টান ও আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার 
অতিশয় প্রিয়পাত্র, এই নিথিস্ত অঙ্গীকার 
করিতেছি, তুমি আমাকে অবশ্ঠই প্রাঞ্ধ 
হইবে 1৬৫। 


সর্বধন্মান্‌ পরিতাজ্া মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা 
শুচঃ ॥1৬৬। 


তুমি সমস্ত ধশ্মাহষ্ঠান প রিতাণগ করিয়া 
একযাত্র, আমারই শরণাপন্ন হণ, আমি 
তোমাকে সকল পাপ হইতে বিষুক্ত করিব, 
এক্ষণে তু আর শোকাকুল হই ও না ।৬৬। 
ইদজ্বে নাতপস্কায় ন'ভক্তায় কদাটন। 
ন চাশুশ্রষবে বাঁচ্ং ন চ মাং 
যোইভা্থয়তি ।1৬৭|। 
আমি তোমাকে'যে সকল উপদেশ প্রদান 
করিলাম,তুণ্ম ইহা ধর্মানষ্টানশৃণ্ড,ভক্তিবিহীন 
ও শুশ্বাযাবিরহিত ব্যক্তিকে বিশেষতঃ যে 


জীমস্তগবদগীতা । 


লোক আমার প্রভি অহুয়াপরবশ হয় থাকে, 
তাহাকে কদাচ শ্রবণ করাইবে ন।। ৬৭। 
হ ইং পরমং গুহাং মন্তক্তেঘভিধাসাতি | 


ভক্তি মপ্রি পরাং কৃত্ব। মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্‌॥৬৮। 


যেব্যক্কি ভক্তিপরায়ণ হইয়া! আমার 
ভজগণের নিকট এই পরম গুহা বিষয় কীর্তন 
করিবেন, তিনি নিংসন্দেছে আমাকে প্রাপ্ত 
হইবেন 1৬৮। | 
ন চ তন্মান্মন্ুষোধু কশ্শিনে প্রিক্নরুত্তমঃ | 


ভবিতা। ন চ. মে তন্মাদন্তঃ প্রির়তরে! ভূবি॥৬৯॥ 


এই নরলোকে তীহ1 অপেক্ষা আমার 
প্রিয়কারী ও প্রিয়তম (আর কেহই ) হইবে 
না। ৬৯। ৃ 
অধ্যেব্যতে চষ ইমং ধন্ধ্যং সংবাদমা বয়ে।2। 


জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্তামিতি।মে মতিত1৭51 


বে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মান্ুগত 
সংবাদ অধ্যয়ন করিবে,তাহার জাঁনযজ্ঞ দ্বারা 
আমারই অর্চনা করা হইবে । ৭৪ । 
শ্রদ্ধাবাননন্থয়শ্চ শৃণ,য়াদপি যো নরঃ। 


সোহপি মুক্ত: শুভাল্লে কান্‌ প্রাপ্র,যাৎ পুণ্য-. 


কর্মমণামূ॥ ৭১। 

যে মনুষ্য অক্রাপরবশ না হুইয়| পরম 
শরন্ধাসহকাঁরে এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, সে 
সর্ধ-পাপবিমুক্ত হইয়া. পুণ্যকর্্মাদিগের শুভ 
লোকসকল প্রা্চ হইবে। ৭১। 
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্েণ চেতস]। 
কচ্চিদভ্ঞানসংমোহঃ প্রপষ্টন্তে ধনঞ্জয় ॥ ৬২ ॥ 

হে পার্থ ! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহ! শ্রবণ 
করিয়াছ ত? হে ধনঞ্জয়। তোমার অজান- 
জনিত মোহ প্রণষ্ট হইল ত?। ৭২। 

| অর্জুন উবাচ। 

নষ্ট মোহঃ স্থতিল বা ততপ্রসাদান্ময়াচ্য্ত। 


১৬৯ 


অঙ্ছুন কহিলেন,_ হে অচ্যুত'! ভোমার 
অনুগ্রহে মোহান্ধকার নিরারুভত হওয়াতে 
আমি স্বতিলাভ' করিয়াছি, আমার সকল 
সন্দেহই দূর হইয়াছে,এক্ষণে তুমি যাহা কহিলে, 
আমি অবশ্ঠই তাহার অনুষ্ঠান করিব ।৭৩। 
সঞ্রম্ন উবাচ। 
ইতাহং বাস্থদেবসা পার্থস্য চ;মছাত্মনঃ। 
সংবাদ[মমমশ্রৌষমন্ভূতং লোমহর্ষণম্‌ ॥ ৭৪ ॥ 
সপ্তয় কহিলেন,_- (মহারাজ! ) আমি 
বাসুদেব ও অজ্জুনের এইরূপ অদ্ভুত ও লোম- 
হর্ষণ কথোপকথন শ্রবণ করিলাম ।৭৪। 
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতরানিমং গুহামহং পরম্। 
যোগং যোগেশখবরাতৎ কষ্।ৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ 
« স্বয়ম্‌ 1৭৫ ॥ 
ব্যাসের অনুগ্রহে আমি ষোগেশ্বর শ্লীকষ্ণের 
মুখে এই পরম গুহা যোগ শ্রবণ করিক্পাছি।৭৫। 
রাজন্‌ সংস্বত্য সংস্বৃত্য সংবাদমিমমত্ভুতম্‌। 
কেশবাঙ্ুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহর্হঃ।৭৬ 
হে রাজন! কব্ঝাঙ্ুনের এই পবিত্র ও 
অত্ভুত সংবাদ স্মরণ করিয়া! বারংবার হট ও 
সন্ধ্ হইতেছি । 1৬। 
তচ্চ সংস্থৃত্য সংশ্বত্য বূগমত্যস্ভুতং হরেঃ। 
বিস্ময়ে! মে মহান রাজন্‌ হয্যামি চ পুনঃ 
পুনঃ ॥ ৭৭॥ 
হেরাজন্! আমি শ্রীহরির সেই অলৌ- 
কিক' রূপ স্মরণ পূর্বক বারংবার বিস্ময় ও 
হর্যসাগরে ভাসমান হইতেছি। ৭?। 
যন্ত্র যোগেশ্বরঃ কৃষেণ ত্র পার্থো ধন্ুর্ধঃ১। 
তত্র জীর্ববিজয়ো ভূতিঞ বা! নী ভির্্মতির্দম। ৭৮1 
এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে 
যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও অঙ্ঞুন অবস্থান করিতে- 
ছেন, তাহাদেরই রাজ্যপক্ী, অভ্যুদয় ও 


স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥৭৩॥ নীতিলাভ হইবে । ৭৮। 
| ইতি. মোক্ষযোগে। নাম অস্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ। 
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গ্রস্থ সমাপ্ত । 


গীতামাহাত/ম.। 


সমর ) 8০০ 


খষিরবাচ। 
গীতায়াশ্চৈব মাহাত্মযং যথাবৎ স্থত মে বদ। 
পুর নারায়ণক্ষেত্রে বাসেন মুননিনোদিতম্।১। 
স্থত উবাচ। 
ভদ্রং ভগবতা! পৃষ্টং যদ্ধি সপ্রতমং পরম্‌। 
শক্যতে কেন তত্বক্তংগীতামাহাত্মামুত্তমম্‌।২ 


কষণো! জানাতি বৈ সম্যক কিঞ্চিৎ কুত্তীন্তঃ 


ৰ ফলম্‌। 
ব্যাসো বা ব্যাসপুন্রো বা যাঁজ্ঞবন্ধ্যোইথ 
টৈথিলঃ ॥৩া 
অস্থে শ্রবণতঃ শ্রদ্বা লেশং সংকা্তয়স্তি চ। 
তন্মাৎ কিঞ্চি্দাম্যত্র ব্যাসশ্যান্যান্ময়া 
শ্রুতম, 08) 
সর্বোপনিষদে। গাঁবো দোঞ্ধা গোপালনন্দনঃ। 
পার্থ বৎসঃ সুধীর্ভে কত? স্ৃগ্ধং গীতাম্বতং 
. মহৎ 1৫॥ 
সারথ্যমজ্জনস্ঠাদে কুর্ধবন্‌ গীতামৃতং দদে)। 
লোকক্রয়ৌপকারার় তশ্মৈ রুন্।আ্বনে নমঃ ॥৬া 
ংসারসাঁগরং ঘোরং তর্ভ,মিচ্ছতি যে! নরঃ । 
গীতা-নাবং সম্বাসাগ্য পারং যাতি সুখেন 
ৃ সঃ॥৭ ॥ 
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নব সৈবাভ্যাসযোগতঃ। 
মোক্ষমিচ্ছতি ূঢাত্মা যাতি বাঁলক- 
হাস্ততাম, ॥৮। 
যে শৃথস্ভি পঠস্ত্যেব গীতাশাস্্ষহনি পিম, | 
ন তে বৈ মানুষ! জেয়। দেবরূপা ন 
রি সংশয়ং ॥ ৯॥ 
গীতাজ্ঞানেন দংবোধং কৃষ্ণ: প্রাচাঙ্ডুনায় বৈ। 
ভক্তিতত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নিগুণমৃ।১০। 
সোপানাষ্টাদইশরেবং ভক্তিমুক্তসমৃদ্ছিতৈঃ | 
ক্রমশশ্চিত্বশুদ্ধিঃ স্তাঁৎ প্রেম-তক্যা দি- 
কর্ম্মপি ॥১১৪ 


সাঁধোতাভসি সানং সংশারমলনাঁশনম,। 
্রদ্ধহীনস্য তৎ কার্য)ং হস্তিসানং বৃখৈব 
ক *তৎ 1১২ ॥ 
গীতাপ্নাশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম,। 
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরে। 
ৃ ভবে | ১৩। 
যন্মাদগীতাং ন জানাতি নাধমন্তংপরো জনঃ। 
ধিকৃ তসা মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুল- 
| শীলতাম,॥ ১৪ ॥ 
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরে। জনঃ | 
ধিক্‌ শরীরং শুতং শীলং বিভবস্তদ্গৃহা শ্রমম্।১৫॥ 
গীতাশাস্্ ন জানাতি নাধমস্তৎপন্রো জনঃ। 
ধিক্‌ প্রারবূং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পুজাং মানং মহত্ত- 
মম্‌ ॥ ১৬ 1 
গীতাঁশাস্ত্রে তির্নীস্তি সর্বং তনিক্ষলং জণ্ডঃ | 
ধিক্‌ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠা তপে। 
: যশঃ ॥ ১৭॥ 
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাঁধমস্তংপরো জনঃ। 
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞা ,ং তদ্ধিদ্ধাস্থরসম্মতম | 
তন্মেঘং ধশ্বরহিতং বেদবেদাস্তগহি তম্.॥ ১৮। 
তন্মাদ্বব্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞান প্রযো।জক]। 
সর্ধশাস্ত্পীরভূত। বিশুদ্ধ! সা বিশিষ্যতে ॥১৯। 
যোহধীতে বিষুগ্রপর্ধবাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে। 
স্বপন্‌ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্টন্‌ শক্রভির্ন স 
হীয়তে ॥ ২০॥ 
শীলগ্রামশিলায়াং বা! দেবাগাঁরে শিবালয়ে। 
তীর্থে নগ্য।ং পঠেদগাতাং সৌভাগ্যং লভতে 
ফ্লবম্‌ ॥২১॥ 
দের্বকীনন্দনঃ কষ্টে! গীতাপাঠেন তুষ্যতি। 
যথা ন বেদৈর্পানেন যন্ত্রতীর্ঘব্রতাদিভিঃ 1২২॥ 
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্কিভাবেন চেতস1। 
বেদশাস্ত্রপুরাণাঁনি তেনাধীতানি সর্বশঃ ॥২৩। 


জ্ীমন্তগবাগাতা | 


তধাগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভান্ু চ। 
যজ্ঞে চ বিষুতক্তাগ্রে পঠন্‌ সিদ্ধিং পরাং 
 লভেৎ ॥ ২৪॥ 
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং ঘঃ করোনি দিনে দিনে । 
ক্রতবে। বাজিমেধাগ্যাঃ কৃতান্মেন 
ৃ , জদদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ ॥ 
ষঃ শুণোতি চ গীনার্থং কীর্ডবত্যেব যঃ পরম্। 
শ্রাবয়েচ্চ পরার্৫থং বৈ স প্রায়তি পরং পদম্॥২৬1 
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোহপঁয়ত্যেব সাদরাৎ। 
বিধিন! ভক্তিভাবেন তশ্য ভার্য7। প্রিয়া 
| তবেহ॥ ২৭॥ 
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাআ সংশয়ঃ | 


দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং স্ুখমশ্র তো২৮॥ , 


অভিচারোভ্তভবং ছুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ। 
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চনং গৃহে 1২৯॥ 
তাপত্রয়োন্তব৷ পীড়া! নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ। 


ন শাপে। নব পাপঞ্চ ছুর্গতিন রকং ন চ॥৩০॥ 


বিস্ফোটকাদয়ে। দেহে'ন বাধস্তে কদাঁচন। 
লভেৎ কৃষ্ণপদে দান্যং ভক্তিঞ্চাব্যভি- 
| চারিণুম্‌ ॥ ৩১॥ 
জায়তে সততং সখাং সর্বজীবগণৈঃ: সহ। 
প্রারন্ং ভূপ্ততো বাপি গীঠাত্যানরতস্া 
% চ ॥৩২॥ 
সমুক্তঃ সস্থথী লোকে কর্মণ। নোপলিপ্যতে। 
মহাপাপাতিপাপানি গী হাধ্যায়া করোতি চেহ। 
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্তে ত্য নলিনীদলমস্তন1 ॥৩৩| 
অনাচাঁরোস্ভ বং পাঁপমবাচ্যা্দিকতঞ্চ যহ। 
ত্বভক্ষ্যতক্ষজং দোঁষমস্পর্শম্পর্শজং তথ! ॥ ৩৪ ॥ 
জ্ঞানীজ্ঞ।নকৃতং নিতামিক্দ্রিমৈর্জনিতঞ্চ য। 
তথ সর্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন 
' তৎক্ষণাৎ 1৩৫ 
সর্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ চ সর্ববশঠ। 
গীতাপাঠং প্রকুর্বাণো ন লিপ্যতে কদ্দাচন॥৩৬। 
র্পূর্ণাং মহীং সর্ধবাং প্রতিগৃহা বিধানতঃ | 
গীতাপাঠেন টচকেন শুদ্ধস্ফটি কবৎ সদ! ॥ ৩৭ 


১৭৪ 


যন্যাস্তঃকবরণং নিত্যং গীতায়াং বূমতে সদ] । 
স সাগিকঃ সদ! জাপী ক্রিয়াবান্‌ সচ 

পঞ্ডিতঃ ॥ ৩৮| 
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্‌ স ধোগী জঞানবানপি। 
স এব যাজ্িকে। যাজী সর্বববেদার্থদর্শ কঃ ॥৩৯। 
গীতায়াঃ পুস্তকং ঘত্ত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে। 
তত্র সর্বাণি তীর্থানি গ্রয়াগাদীনি ভূতলে।৪০। 
নিবসতি সদ। দেহে দেহশেষেহপি সর্ববদ] | 
সর্ব দেবাশ্চ খাষয়ো! যোগিনে। দেহ-. 

ৰ ্‌ রক্ষকাঃ 18১ ॥ 
গোপালে! বালকষ্ণোহপি নারদ গ্রবপার্খবদৈঃ | 
সহায়ে। জাতে শীঘ্বং ষত্র গীত! প্রবর্তৃতে।৪২। 
যন্ত্র গীতাবিচারশ্চ পঃঠনং পঠনং তথা। 
মোদতে তত্র শরীক জগবান্‌ রাধর়া সহ18৩। 


শ্রীভগবান্ছবাচ । 


গীত। মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্‌। ' 
গীতা মে জ্ঞানমতযাগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্1৪৪। 
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীত] মে গরমং পদম্‌। 
গীঠ1 মে পরমং গুহাং গীত মে পরমে। 

গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥ 
গীতা শ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীত। মে পরমং গৃহম,। 
গীঠাজ্ঞনং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়া- 

* ম্যহম, ॥৪৬। 
গীতা মে পরম বিস্ত! ব্রন্বরূপ! ন সংশয়ঃ | 
অদ্দমাত্র! হর! নিত্যমনির্ববাচ/পদাত্মি কা ॥8৭॥ 
গীতানাম্ননি বক্ষ্যামি গুহাঁনি শৃণু পাও্ব। 
কীর্তনাৎ সর্ধপাঁপানি বিলয়ং যাঁস্তি 

তৎক্ষণাৎ ॥৪৮৫ 
গঞ্গ। গীতা চ সাবিস্ত্রী সীতা সত্য পতিত্রতা। 
্রহ্ধ। বলিব্রক্ষবিদ্ভ। ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনা 1৪৯ 
অর্ধমাক্সা চিদানন্দ। ভবন্্ী ্ান্তিনাশিনী। 
বেদত্রয়ী পরানন্ন! তন্বার্থজ্ঞানমঞ্জ রী ॥৫০। 
ইত্যেতানি জপেন্সিত্যং নরে! নিশ্চলমানসঃ। 
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্॥৫১ 


১৭২ 


পাঠেহসমণ্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দং পাঠমাচরেৎ। 
তদ। গোর্দানজং পুণ্যং লভতে নান্ত্র সংশয়ঃ॥৫২। 
ত্রিভাগং পঠমানস্ত সোমযাগফলং লভে্। 
ষড়ংশং জপমানস্ত গঙ্গাঙ্গানফলং লভেৎ ॥৫৩। 


তথধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানে! নিরস্তরম.।. 
ইন্দ্রলোকমধাপ্রোতি'কল্পমেকং বসেহ ঞ্ুবম্‌।৫৪। 
এসমধারকং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংঘুতঃ। - 
রুদ্রলোকমব।প্রোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্।৫৫। 
অধ্যয়া্ধঞ্চ পাদং ব1 নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ। 
প্রাপ্রোতি রবিলোকং সমন্বস্তরসমাঃ শতম্।৫৬1 
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্‌। 
ত্রিঘ্বেকমেকমর্ধং বা গ্লোকানাং যঃ পঠেম্্রঃ | 
চন্দ্রধোকমবাপ্লোতি বর্ধাণামযুতস্তথ। ॥৫৭| 
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ। 
্বরংস্ত্যক্ত। জনে! গেহং প্রপ্নাতি পরমং : 
পদম. ॥৫৮॥ 
গীতার্থমপি পাঠং বা শুণুয়াদস্তকালতঃ | 
মহাপাতকযুক্তোশপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥৫৯॥ 
গীভাপুস্তকসংযুকঃ প্রাণ।স্তাক্ত। প্রয়াত যঃ। 
স বৈকুঠমবাপ্রোতি বিজ্ুনা স মোদতে |৬*। 
গীতাধ্যান্বসমাযুক্তে। মুতে। মান্নষতা।ং ব্রজেৎ। 
গীতাভ্যাসং পুনঃ রুত্বা লভতে মুক্তিমূত্তম।ম্‌ ॥৬১। 
গীতেত্যুচ্চারসংযৃক্ষেণ মিয়মাণো গতিং লভেৎ। 
যদ্যৎ কম্মচ বাব্র গীতাপাঠপ্রকীর্তিমৎ | 
তত্তৎ কর্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্ব- 
মাপ্ুয়াৎ ॥৬২ ॥ 
পিতৃ-ুদ্িস্ত যঃ শ্রান্ধে গীতাপাঠং কর্োতি হি। 
সন্তষ্টাঃ পিতরওস্ত নিরয়াদ্যাস্তি স্বর্গ তিম ॥৬৩॥ 
গীভাপাঠেন সন্তষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতপিতাঃ। 
পিতৃলোকং প্রয্াস্তোব পুরা শীর্বাদ তৎপরা 2৬৪। 
গীতাপুত্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছমমদ্থিতঃ। 
কৃত্ব। চ তদ্দিনে সম্যক্‌ কৃতার্থে জায়তে 
জনঃ |৬৫। 
পুত্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। 
দত্বা বিপ্রায় বিছুষে জায়তে ন পুনর্ভবম. ॥৬৬। 


 শতপুস্তকদানঞ্চ গী য়াঃ 


বন্কিমচত্দ্েৰ গ্রস্থাবলী । 


প্রকরোতি ঘঃ। 
সযাতি ব্রহ্ধদদনং পুনরাবৃত্তিহুলভম্‌ ।॥ ৬৭ ॥ 
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ । 
বিষ্ঞলোকমবাপ্যান্তে বিষুখন! সহ মোদতে॥৬৮। 
সমাক্‌ শ্রুত্থা চ গীতার্থং পুস্তকং ঘঃ.প্রদাপয়েৎ। 
তন গ্রীতঃ প্রীভগবান্‌ দদাতি 
মানসেপ্সিতমূ ॥ ৬৯ ॥ 
দ্রেহং মানুষমা শ্রিত্য চাতুর্বণ্যেযু ভারত। 
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতদ্ধপিণীম্‌। 
হস্তাত্যক্ঞামৃতং প্রাণ্তং স নরো 
বিষমন্রতে ৪৭*॥ 
জন্ঃ সংলারহ্ঃখার্তো গীতাজ্ঞ।নং সমালভেৎ । 
পীত্ব! গীতামৃতং লোঁকে লব্ধ ভক্তিং সুখী 
ভবেৎ 8৭১ ॥ 
গীতামাশ্রিত্য বহবে! ভূভূজে। জনকাদয়ঃ। 
নিধৃতকলযা লোকে গতাস্তে পরমং-পদম্॥৭২। 
গীতাস্থু নাবশেষোইস্তি জনেষ,চ্চারকেযু চ। 
জ্ঞানেষেব সমগ্রেষু সম' ব্রদ্মন্বরূপি ণী ॥ ৭৩॥ 
যোহতিমানেন গর্বেণ গীতানিন্দাং করোতি ঢ। 
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহৃত- 
সংপ্রবূ ॥ ৭৪ ॥ 
অহচ্কারেণ মুঢাত্ম! গীতার্থং নৈব মন্যতে | 
নিসার পচ্যেত যাবৎ কর্পক্ষয়ে 
ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥ 
রথ বাঁচ্যমানং যে! ন শৃণোতি সমীপতঃ। 
স শুকরভবাং যোনিমনে কামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥ 
চৌর্্যং কৃত্ব! চ গীতায়াঃ পুত্তকং যঃ সমানয়েৎ। 
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্ণ বুথ] ভবেৎ॥৭৭1 
ষঃ শ্রত্বা টনব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ। 
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য বখ” প্রম211৮1 
গীতাং শ্রত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথ! । 
নিবেদয়েত প্রদানার্থং ীত়ে পরমাত্মনঃ ৪৭৯৫ 
বাচকং পুজয়েস্তক্য দ্রবাবস্থাছ্যপন্ববৈঃ | 
অনেকৈর্ববহুধ! প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্‌ 
হবিঃ 8৮০ 


জ্রীমস্তগবদগীত ১৭৩ 


স্থত উবাঁচ। এতন্মাহাত্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি ষঃ 
মাহাস্ব্যমেতদগীতায়াঃ কৃষ্প্রোজং পুরাতনম্। শন্ধয়া যঃ শৃপ্যেত্যেব পরমাং গতি- 
গীতাত্তে পঠতে যস্ত যথোক্তফলভাগ- .  ' মাপ্র য়াৎ ॥৮৩। 


ভবেৎ ॥৮২॥ শ্রত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ব্যং ষঃ শুণোতি চ। 
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্ব। মাহাত্ত্যংঃনৈব বঃ পঠেৎ। তস্য পুণ্যফণং €লাকে ভবে সর্বন্থাব- 
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহতঃ ॥ ৮২ ॥ ূ | হম্‌॥ ৮৪ ॥ 


ইতি শ্রীমন্তগবদগীতা মাহাস্থ্ং সমাপ্রম্‌ ॥ 





মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত 


 বঙ্কিমচক্ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 





মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 


মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পৃহিন্ত্ | 
বাড়িতে লাগিলেন। 


করিবার জন্ত, কোন শকে জন্যগ্রতণ করিযা- 
ছিলেন, ইতিহাসে তাহা লেখে মা । ইতিহাস 
এবপ অনেক প্রকার বদ্মাইসি করিয়া 
থাকে । এ দেশে ইতিচ্ছাসের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায় না, নচেৎ উচিত বাবস্থা] করা য|ইত। 

যশোদ] দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের 
ওরসে তাহার জন্ম । ইহা ছঃথের বিষয় সন্দেহ 
নাই; কেন না, উচ্চবংশের কথা কিছুই 
বলিতে পারা গেল ন। 
যাইতে পারে যে,তিনি ব্রাঙ্মণকুলোপ্তব। গুড় 
শুনিয়া কেহ মনে লা করেন যে, তিনি মিষ্ট- 
বিশেষ হইতে জন্মিয্লাছিলেন। 

সাফলরাম গুড় কৈবর্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
তাহার নিবাস সাধুভাষায় মোঠনপল্লী, অপর 
ভাষায় মোনাপাড়া। যোহনপল্লী ওরফে 
মোনাপাড়ায় কেবল ঘরকতক কৈবর্ঠের বাস। 
গুড়মাশয় এক ব্রাঙ্ছন- যেমন একচন্দ্র রজনা 
আলোকয়ী করেন, ষেমন এক বিফু্ট পুক্বো- 
সম, যেমন এক বার্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশমের 
অন্ররাশির উপর শোভা করিতেন, তেখনি 
সাফগরাম এক] মোহনপল্লী উজ্জ্বল করিতেন। 
শ্রান্ধশাস্তিতে কাচা কদণা, আশঙপ তুণ এবং 
দক্ষিণা, ষঠী-মাকালের পূজায়--অন্রপ্রাশনা- 
দিতে নারিকেল নাড়্‌, ছোলা, কলা আদি 
তীষার লাভ হইত। সুতরাং যাজনক্রিয়ায় 
বিশেষ মনে(যোগ ছিল। তাহারই এশ্বর্য্যের 

২৩-২৪ 


তবে ইহা বলা, 


উত্তরাধিকারী হইয়া মুচিরাম গুভক্ষণে জন্ম- 
গ্রহণ করিলেন । 

জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে 
দেখিয়া যশোদা, সেট। 
বালকের অসাধাব্ণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচন! 
করিয়া, অতিশয় গর্ববান্থিতা হইলেন । যথা- 
কালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল। নাম 
করণ হইল মুচিরাম। এত নুগেন্দ্র, গজেন্দ্র 
চন্দ্রভূষণ, বিধুভৃষণ থাকিতে তাহার মুচিরাম 
নাম হইল কেন, তাহ! আমি সবিশ্যে জানি 
না, তবে ছুষ্টলোকে বলিত যে, যশোদ] দেবীর 
যৌবনকালে কোন কালো-কোলো কৌ কড়া- 
চু নধরশরীর মুচিরাম দাসনানা কৈবর্তপুত্র 
তাহার নয়নপথের পথিক হইয়াছল, সেই 
অবধি যুচিরাম নামটি যশোদার কাণে মিষ্ট 
লাগিত। 

যাহাই হউক)যশোদা নাম বাখিলেন মুচি- 
রাম। নাম পাইয়া মুচিরামশর্মা দিনে দিলে 
বাড়িতে লাগিলেন ক্রমে “মা” বাবা” শু? 
“দে” ইত্যাদি শব্ধ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। 
তার অসাধারণ ধীশক্তির বলে মিছাকান্্ার 
এক বৎসর পার হইতে না হইতেই স্থপপ্ডিত 
হইলেন। তিন বৎসর যাইতে না যাইতে 


গুরুতোজন-দোঁষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচ 


বংসর যাইতে ন1 যাইতেই মহাষতি মুচিরাম 
মাকে পিতৃ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে 


শালা বলিতো শখিনের। যশোদা কীদিয়া 
বলিতেন, এমন গুণেক্িছেলে বাচ্লে হয়। 


পঁচ বংসরে সাফপরাম গুড়মহাশর 


১৭৮ 


কিছু গোলে পড়িলেন। যশোদ! ঠাকুরাণীর 
সাধ, পাঁচ বহসপ্ে পুঃজ্রর হাতেখড়ি হয়। 
সর্ঘনাশ | সাফলরামের তিনপুরুষের মধ্যে 
সেকাজ হয় নাই। মাগী বপেকি?যেদিন 
কথ! পড়িগ, সেদিন সাফগরামের নিদ্র। 
হইল না। 
যমুনার জল উজান বহিতে পারে, তবু 
গৃহিণীর বাক্য নড়িতে পারে না। সুতরাং 
সাফলরাম হাতে-খড়ির উদেযাগ দেখিতে 
লাগিলেন ; কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ তিন ক্রোশের 
মধ্যে পাঠশাল। বা গুরুমহাশয় নাই । কে 
লেখাপড়। শিথাইবে ? সাফলরাম বিষপনবদনে 
বিনীতভাবে যশোদা দেবীর শ্রীপাদশদ্মে এই 
সংবাদ স্থুনিবেদিত করিলেন ' যশোদ। বপি- 
লেন, "ভাল, তুমি কেন আপনিই চাতে-খড়ি 
দিয় ক, খ, শিখাও ন11”৮ ১1ফলরাম এক্টু 
মান হইর। বলিলেন,, তা আমি পারিঃ তবে 
কি জান)শিষ্যসেবক যক্ষমানের জালাক্স--আঙি 
কিরাম! হইল 7” শুনিবামানত্র যশোদ! দেবীর 
মনে পড়িপ, আঙ্জি কৈবর্তেরা পাঁতিলেবু দিয়া 
গিয়াছে। বলিলেন, «মধঃপেতে মিন্সে*”" 
এই বলিয়া! পতি পুন্রপ্রাণা যশোদ] দেবী বিষ্র- 
মনে সজলনয়নে পাতিপেবু দিয়া পান্তা ভাত 
খাইতে বসিলেন। 
শগতা। মুচিবাম অন্থান্থ বিদ্যা অভ্যাসে 
সা্রাগ হইলেন । অন্যাক্গ বিদ্যার মধ্যে-_ 
"পর। অপরা ৮৮*-গাছে উঠা, জলে ডোবা, 
এবং সন্দেশ চুরি । ৫কবর্ যঙমানদিগের 
কলাণে গুড়ের ঘরে সন্দেশের অভাব নাই। 
নারিকেলসন্দেশ এবং অগ্সান্ত যে সকল 
জাতীয় সন্দেশের সঙ্গে ছানার সাক্ষাৎ ব৷ 
অসাক্ষাৎ কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, ধাছা 
সর্ববদ। যুচিরামের ঘরে থাকিত, সে সকল 
যুচিরামের বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল। 
টকবর্তের ছেলেদের সঙ্গে মৃচিরামের প্রত্যহ 


জানি না। 


বস্কিমচন্দ্রের গ্রগ্থাবলী | 


একটি নৃতন কোন্দল হইত-গুনা গি ছে, 
কৈব্দিগের ঘরেও থাবার চুরি বাইত। 
নবম বৎসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল। 


তার পর সাফলরাম এক বৎসর প্রিদুতম পুত্রকে 


সন্ধ্যা আহক শিথাইলেন। এক বৎসরে মুচি- 
রাম “আহিক শিথিয়াছিলেন কি না, আমরা 
কেন ন।, প্রমাণাভাব। তার 
পর মুচিরাম কথন সদ্য আহিক করেন নাই। 
ভার পর একদিন সাফপরাম গুড় অকস্মাৎ 
ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


যশোদার আর দিন যার না, যজমান- 
দিগের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্তের! 
আর এক ঘর বামন আনিল । যশোদ! 
অস্্রকষ্টে_ধান ভানিতে আরস্ত করিলেন। 

ষথন যুচিরামের বয়স দশ বৎসর, ঠকব- 
তেরা চাদা করিয়া! একটা বারোইয়!রি পৃজ। 
করিল। যাত্রা! দিবার জন্ত বারোইয়ারির 


| কৈতর্তেরা শগ্ডা দরে হারাণ ধিকারাকে তিন 


দিনের জন্য বারন। করিয়া আনিয়া কলা- 
গছের উপর সরা জালিয়া, তিন রাত্রি যাত্র। 
শুনিল। মুচিগাম এই প্রথম যাত্রা শুনিল। 
যাত্রা গান' যাত্রার গল্প নেক শুনয়াছিল 
_কন্ত একটা শান্তযাত্রা, এই প্রথম শুনিল, 
চূড়া ধড়! ঠেগা পাঠি সহত সাক্ষাৎ কষ্চ এই 
প্রথম দেখিল। আহংলাগ উছলিয়। উঠিল। 
নিশ্চিত সংবাদ রাখি যে, পরদিন যুচিরাম 
গালাগালি, শারামারি বা চুরি, মাতাকে 
প্রহার, এ সকলের পিছুই করে নাই। 
মুচিরামেয় একট) “গুণ ছিল, যুচিরাম 
স্তক৪। প্রথমদিন যাত্রা শুনি বহ্যত্বে একট! 
গানের মোহাড়াট। শিখিয়াছিল। পর দিন 
প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়! 


. মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। 


| & 
ফিরিতে (লাগি | দৈবাৎ হারাণ অধিকারী 
লোট। হাঁতে, পুষরিণীতে হস্তমুখ প্রক্ষালনাদির 
অন্করাধে যাহঙ্জেছিলেন, প্রভাত বাযু-পরি- 
চালিত কইয়া! মুণ্চরামের -স্থশ্বর অধিকারা 


১৭৯ 


বিধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন? 
আমি না দেখিতে পাই, তবু ৩ মুচিরাম ভাল 
খাইবে, ভাল পরিবে। বশোদা যা্াওয়ালার 
দুঃখ জানিত না, অগত্য! পচ টাকা ম।পিক 


মহাশয়ের কাণের  ভতর গেল। কাণে যাইতে বেতন ফা করিয়া ষশোদা মাচরামকে হারাণ 


যাইতে মনের [ভতর গেল-_-মনের ভিতর 
গিয়। কল্পনার সাহাযো, টাকার সিন্ধুকের 
ভিতরও প্রধেশ করিল! অধিকাগ্ী মহা- 
শয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আও- 
যাজে পরিণত হয়। সে দোষে অধিকারা 
মহাশয় এক! দোষী নহেন, জিজ্ঞাস! করিলে 
অনেক উকীল মহাশয়ের! ইহার কিছু নিগুঢ 
তত্ব বলিয়। দিতে পারিবেন। তাহাদের 
কাছেও গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে 


,আধকাণীর হস্তে সমপণ কারল। তার পর 
আছাড়িয়। পাড়য়া স্বামীর জন্ত কাঁদতে 
লাগিল। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


মুচিরাম অল্পদিনেই দেখল ফেঃযাজ্রাওয়া- 
লার জীবন স্থথের নয়। যাঞ্জোওয়াল৷ কেবল 
কোকিলের মত গান করিরা ডালে ডালে 


পরিণত হয়। উকীীল বাবদেরই বা দোষ কি? মুকুল ভোঞ্জন করিয়া বেড়ায় না! অল্পদিনে 


01011005 137101517 ০01501000101) 1 হায়! 
গলাবাজি পার ! 

অধিকারী মাহাশয়__মান্ুষের সঙ্গে প্রেম 
করেন না--ব্রিটিপ পাপিমেণ্টের মত, এব 
কুরগ্িণীপদৃশ. মন্তষ্কণঠেই মুগ্ধ-_শতএব 
তিনি হাত নাড়িক্জা মুচিরানকে ড!কিলেন। 
যুচিরাম আ!সল। তাহার পারচয় জিজ্ঞাসা 
করিয়! বলিলেন. * তুমি আমার যাত্রার দলে 
থাকিবে?” 

মুচিরাম আহলাদে আটখানা। .মাকে 
জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল না-তখনই সঙ্গে 
যায়। 1কন্ত মধিকারী মনে করিল যে, পরের 
ছেলে না বাঁলয। লইয়া যাওয়া কিছু নয়। 
অতএব মুছিরাঘকে সঙ্গে করিয়। তাভার মার 
শিকটে গেল । 

শুনিয়া! যশোদ| বড় ক'টা-কাটা আরভ 
করিল-__-সবে একটি ছেলে-__ন্নার ডে নাই 
-কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে? এদিকে আবার 
অন জুটে না-যদি একট] খাবার উপায় হুই- 
তেছে- কেমন করিয়়াই বা না বলেন. 


মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এ গাম ও গ্রাম 
ছুটাছুটী করিতে করিতে সকল ধিন আগার 
হয় না;বাত্রি জাগিয়! প্রাণ ওষ্ঠাগত ; চুলের 
ভারে মাথায় উকুনে ঘ। কাঁগল। গায়ে খড়ি 
উড়তে লাগল; অধিকারীর ক।ণমলায় দুই 
কাণে ঘা হহপ। শুধু তাই নয়» আঁধকাগী 
মহাশফের পা টিপিশে হয়, তাকে বাতাস 
করিতে হয়, ভামাক সাজিতে হয়, আরও 
অনেক ব্রকম দাসত্ব করিতে হয়। অল্পপিনেই 
মুচিরামের সেণার মেখ বাশপরাশিতে পরিণত 
হইল । 
মুচিরামের "মার ৭ ছুর্ভ/গ্য এই যে, বুদ্ধিটা 
বড় তীক্ষ নহে। গীতের তাল যে পুফ্ারণী- 
তখরস্থ দার্ঘবৃক্ষে ফলে না,ইহ! বুষিতে তাহার 
বকাল গেল | ফলে) শাগিমের সময়ে 
তালের কথা পড়িলে, মুচিগাম অন্কননক্ক 
₹ইত--মনে পড়ত, মন কেখন তালের বড়! 
ক্রয় দিস !'ও চক্ষু দিয়া এবং রসনা 
আপনার দিয় জলাত। 
বাম হ? আবাখর করা আর? দায়-_ 


১৮০ বন্কিমচঙজ্জ্বের গ্রশ্থাবলা 


কিছুতেই মুখস্থ হইত না-_কাণমলায় কাণপ- 
মলায় কাণ রাঙ্গা হইয়া গেল। সুতরাং আসরে 
গাগিবার সময়ে পিছন হইতে তাঁহাকে বলিয়া 
দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল 
বাধিত-_-সকল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে" 
পারিত না। একদিন ধিছন হইতে বপিয় 
দতেছে__ 
“নীরদকুস্তণা-_-লোচনচঞ্চলা দধতি স্ুন্দররূপং” 
মুচিরাম গাঁয়িল__"নীনদ-কুস্তলা”থামিল। 
»-অবার পিছন হইতে বপিল,"লোচনচঞ্চল।” 
মুচিরাম ভাবিয়। চিন্তা গাফিল, "লুচি চিনি 
ছোল1।” পিছন হইতে বগিয় দিল-_“দর্দতি 
সুন্দররূপং”" মুচিরাম না বুঝিয্া গায়িল, 
খ্টধিতে সনেশরূপং।” সে দিন আর গায়িতে 
পাইল না। 
মুচিপামকে রুষ্ণ সাক্ষিতে হইশ-_কিন্ত 
কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে 
বলিয়! দিতে হইত-কেবল “আা--বা-_আ। 
__বা ধবলী” টি মুখস্থ ছিল। একদিন মান- 
ভঞ্জন যাত্র' হইতেছে-_পিছন হইতে মুি- 
রামকে বক্তৃতা শিথাইয়! দিতেছে । কুমঃকে 
ডাকিতে হইবে,মানময়ি রাধে! একবার বদন 
তুলে কথা কও।” মুর্চিরাম সবট! শুনিতে 
ন1 পাইয়া! কতকদব খলিল, "মানময়ি রাধে, 
একবার বদন তৃলে--"নেই সময়ে বেহালা- 
ওয়াল! মুদঙ্গীর হাতে তামাকের কনে 
দিয়। বলিতোছিল, "গুড়ক থা৭”-শুনিয়া 
মুচিরাম বশিণ, "রাধে, একবার বদন তুলে 
গুড় ক খাও ।” হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া 
গেল। 
মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না_ 
হাসি কিসের, যা ভোঙ্গিয়র গল কেন? 
কিন্ত যখন দেখিগারী সাজঘাঁুকত, লে - 


হঠাৎ বুঝিল যে, এই বাক তাহারদুপু্ঠদেশে 
অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সন্কাবন1-- 
অতএব কথিত প্রশ্ঠদেশ এ লইয়। 
যাওয়। আশু প্রয়োজন। এই ছা বা মুচি- 
রাম অকস্মাৎ নিক্ষান্ত হইয়া টনশ অন্ধকারে 
অস্তহিত ভইল। 

অধিকারী মহাশয় বাকহস্তে তৎপশ্চাৎ 
নিক্রান্ত হইয়া, মুচিরামকে না দেখিতে পাইয়া 
তাহার ও তাহার পিতামহ, মাতা ও ভগিনার 
নানাবিধ অযশ কার্তন করিতে লাগিলেন । 
মুচিরামও এক বুক্ষান্তরালে থাকিয়া নানাবিধ 
অক্ষ টন্বরে ধিকাঁরী মহাশয়ের পিতৃমতৃ- 
সন্ধে তদ্রুপ অপরাধ করিতে লাগিল। 
অধিকারা মুচিরামের সন্ধান না পাহয়া সাজ- 
ঘরে গিয়া,বেশ ত্যাগ করিয়া,ঘার রুদ্ধ কারয় 
শয়ন করিয়া রহিলেন। দেখিয়া মুচিরাম 
বৃক্ষচ্ছা য়া ত্যাগ করিয়া, রুদ্দ্বারসমীপে দাঁড়! 
ইয়া অপিকারীকে নানাবিন অবক্তব্য কদর্য্য 
ভাষায় মনে মনে সম্বোধন করিতে লাগিল 
এবং উভয় হস্তের অঙুষ্ঠ উিত করিয়া 
তাহাকে কদলী-ভোজনের অগ্মতি কারল। 
তৎ্পরে রুদ্ধকবাটকে বা কবাটের অস্করাল- 
প্লিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটি লাখি 
দেখাহয় মুচিরাম ঠাক রবাড়ীর রোয়াকে গিয়া 
শয়ন করিয়া রহিল। 

গ্রভীতে উঠিয়া অধিকারীমহাণয় গ্রাম- 
স্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
শুনিলেন, মুচির/ম আইসে নাই-_-কেহ কেই 
বলিল,*তাহাকে খুজিয়া আনিব?”অধিকারী 
মহাশয় গালি দিয়া বলিলেন, প্জুটুবে হয়, 
আপনি জুটবে, এখন আমি খঙ্ষে বেড়াতে 
পারি না? দয়ানুচিত্ত বেহালাওয়াল৷ বলিল, 
“ছেলেমামুষ যদ নাই জ্টুতে পারে- কমি 


আসিয়া এক গাছ'পটির়! ধরিয়া, রণ হইন্খু'জে আনিব |” অধিকারী ধযকাইলেন-_ 
তাহার দিকে ধাবমা তখন মুচিরাম মমর গ্রত্যহ"ন মনে ইচ্ছা মৃচিরামের হাত হইতে উদ্ধার 


মুচিরাম গুড়ের জীবন্চরিত। 


পান, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওন| টাকা- 
গুলি ফাকি দেন। বেহালা ওয়াল! ভাবিল-_ 
মৃচরাম কোনক্পে জটিবে। আর কিছু 
বণ্লল না। 

ম'ত্রাব দ"' চলিস্্া গেল-__ম্চিরাম জটিল 
ন]। রাগ্রি-ক্াগতণ-_-দবালযবারাগ্ায় সে 
মকাতরে নিদ। দিডেছিল। উদিয়া দল চলিয়! 
গিয়াছে শুনিয়া কাদিত আহন্গ করিল। 
“মন বুজি নাই যে, অবিক্ারা কোন্‌ পথে 
পরে সায়; 


শ্েবল পাদিতশ লাশিল। পৃক্মার বাষন গন. 


গিখাতে, সন্ধার কাপয়া দে: 


পা করা পেলা হিন প্রহবে দুংটি গাববের 
প্রনাদ গাইতে দিল । খালয়া, যুচাম কামার 
ভ্বিতার অধ্যায় আমন করিল। মূ বাতি 
নিজট হইতে লাগিল হত তাবিতে লাগিল 
দামি কেন পলাউলাম! মামি কেন 
দ/ডাইয়। মার খাইলাম ন|। 

দ্বিঙ্গ দর্পনারায়ণ বলে এবার যণন বাক 
উঠিবে দেখিবে, পিঠ দিও । তোমার গোঠার 
বাপ-চেদপুক্ষ, বুড়া সেনরাজার াখল হইতে 
কেবল পিঠ পাতিয়া গিয়াই মাসিতেছে। তুমি 
পলাইবে কোথার ? এ স্ুুসভ্যঙ্জাতির 'ধি- 
কারীরাখুচিরাম দেখিলে বাক প্টোই করিয়া 
থাকে--যুচিরাসের! পিঠ পারতিয়াই দেয়। 
কেহ পলায় না_রাখাল ছাড়! কি গরু 
থাকিতে পারে বাপু? ঘাস-জলের প্রয়োজন 
হইলেই তোমার যখন রাখাল ভিন্ন উপায় 
নাই, তখন পাঁদনবাড়িকে প্রাতঃগ্রণাম 
কারয়া গোজন্ম সার্থক করু। 


তুর্থ পরিচ্ছেদ । 
ঈশানবাবু একজন সৎকুলে [ভুত কায়স্থ। 
অতি ক্ষুদ্র পোক-_কেন না, বেতন এক শত 
টীকামাত্র--কোন জেলার ফৌজদারী আপি- 
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সের হেড কেরাণী ! বাঙ্গালা দেশে মন্ুবযত 
বেতনের ওজনে নিণীত হয়--কে কত বড় 
বাদর, তার ল্যাজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। 
এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের হয় 
নাই। বন্দী চরণশুঙ্খপের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া 
বড়াই করে। 

ঈশানবাবু ক্ষুদ ব্যাক ল্াযাজ খাটো, 
বানবত্ে খাটে কিন্ত ম্যান নঠে। ষে 
গ্রামে হাপাণ মাকাগ এহ সপূন্নী মানভত্রন 
যাঞ্রা করিয়াহলেন) উশানব!বুব সেহ গ্রামে, 
বাস। যার্াটা যে সয়য় হহয়াছিল। সে সময়ে 
তিনি ছুটী পহয়| বাড়াতে ছিনেন। যাত্ার 
ধ্যাপাপা15ঠনি কিছু জানিতেশ কি না,বাপতে 
পাপ না,যাঞার পরাধন সন্জাকালণে তিনি 
পথে বেডাঠতেছেন, দোখলেন, একটি ছেণে 
আদ শগীর, দাগকেশ- পন্ততবে যাআর 
দলের ছেলে -পথে দাড়াহ॥1 ক1দঠেছে। 

ঈশানবাবু হেদ্দির ৮৩ ধাগস্া জিজ্ঞাস| 
কৰঝিলেন, “কাদচিস্‌ কেন বাবা ?” 

হেলে কথা কয় না। ঈশানবাবু জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি কে?” 

ছেলে বলিল, “খামি মুচিরাম।” 


ঈশা। তুমিক্াদের ছেগে? 

গুচি! বামনদের । 

ঈশা । কোন্‌ বামনদের? 

মুচি। আমি গুছেদের ছেলে। 

ঈশা । তোঁমার বাড়া কোথায়? 
মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া। 
ঈশা। সে কোণ? 


তা ত মুচিরামের বি্যার মধ্যে নকে | যাই 
হোক্‌, ঈশানবাবু অন্পসময়ে মুচিরামের 
দুর্ঘটন] বুৰিয়া ললেন; তোমাকে বাড়ী 
পাঠাইয়া দিব” এই বলিয়া মুচিরামকে 
আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন; মুচি- 
রাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। ঈশানবাবু 
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তাহার আহারাদি ও 'মবস্থিতির উত্তম ব্যবস্থা 
করিয়। দিলেন । 

কিন্ত মোনাপাড়ার ত কোন ঠিকান! 
হইল ন1। সুতরাং মুচিরাম ঈশানবাবুর গৃহে 
বাস করিতে লাগিপ। সেথানে আহার-পরি- 
চ্ছদের ব্যবস্থা উত্তম।এবং কাণমলার অত্যস্তা- 
ভাব, দেখির! মুচিরামও বাড়ীর জন্গ বিশেষ 
ব্যস্ত হইল না। 

এদ্দিকে ঈশানবাবুর ছুটী ফুরাইল-_সপরি- 

বারে কর্ন্তানে আসিবেন। অগত্যা মুচি- 
রাঁম৭ সঙ্গে চলিল। কশ্বস্থানে গিয়াও ঈশান 
মোনাপাড়ার অন্থসন্ধীন করিলেন,কিস্ত কোন 
সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা! মুচিরাম তাহার 
গলায় পড়িল। যুষ্গিামও যেখানে আহারের 
বাবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়িতে নারাজ 
নঙে--তবে ঈশানবাবুব একটি ব্যবস্থা যুচি- 
রামের বড় ভাল লাগিল না। ঈশানবাবু 
বলিলেন, "বাপু, যদি গলায় পড়িবে, একট 
লেখাপড়া শিখিতে হইবে ।” ঈশানবাবু 
তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইহ! দিলেন । 

এদিকে মুচিরামের মা অনেক দিন 
হইতে ছেলের কোন সংবাদ ন। পাইয়। পাড়ায় 
পাড়ায় বিস্তর কীদাকাটি করি! বেড়াইয়! 


শেষে আহার-শিদ্। তাগ করিল। আহার- 
নিদ্। ভাগ করিয়া কগ্র হইল। রুগ্র ভইয়। 
মরিয়া! গেল। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ' 


এপ্দিকে যশোদানন্দন প্রীত্ীনুচিরাম শশ্মা__ 
ঈশানমন্দিরে সুবিরাজমান- সম্পূর্ণরূপে মাতৃ- 
বস্থত। যদি কখন মাকে মনে পড়িত, তবে 
সে আচারের সময়_ ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্প- 
মল্লিকাসন্পিত সিদ্ধান্্, দানাদার গব;ঃ ঘ্বৃত, 
ঝোলে নিময় রোহিতমংশ্ব, পৃথিবীর জার 


 বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


নিটোল গোলাকার সম্ভভর্জিত ফুচির বাশি 
এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম। মনে করি- 
চেন, মা বেটী কিছাই-ই আমাকে খাও- 
যাইত 1” সে সময়ে মাকে মনো পড়িত-_ 
অন্ক সময়ে নহে। | 

মুচিরামের পাঠশালার লেখা পড়! সমাণ্ড 
হইল-_মর্থাৎ গুরুমহাশয় বলিল, সমাপ হই- 
য়াছে। মুচিরামের কোন খুণ চিল না, এমত 
বলি না) তাহ! হইলে এ ইতিসাস লিখিতে 
প্রন্বত্ত হইতাম না। মুচিরার্মের কস্বর ভাল 
ছিল বলিয়াছি--গুণ নম্বর এক। গুণ নম্বর 
তুই, তাহার হস্তাক্ষর অতি ম্ুন্দর 
আর কিছুই হইল ন1। ঈশানবাবু মুচিরামকে 
ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন। 

যুচিরাম ধেড়ে ছেলে,স্কুপনে ঢুকিয়ণ বড় নিপদৃ- 

গ্রস্ত হইল। মাষ্টারের। তামাসা করে, ছোট 
ছোট ছেলের! খিল্খিল্‌ করিয়! হাঁসে। মুচিরাম 
রাগ করে,ক্স্ত পড়ে না । সুতরাং মাস্টারের! 
হারাণ অধিকারীর পথে গেপেন। আবার 
কাণমলায় কাণমলায় মুচিরামের কাণ রাঙ্গা 
হইয়া উঠিল । প্রথমে কাণমলা, তার পর 
বেত্রাঘা ৬, মুষ্ট্য/ঘাত, চপেটাধ।ত,কাণাঘাত, 
এবং খুস্ঠাঘাত। ঈশানবাবুর ঘররের তঙ্লু চর 
জেরে যুচিরাম নির্ব্বিধাদে সব হজম করিল । 

এইরূপে মুচিরাম তথুলুটি ওবেতখাহয়! 
স্কুলে পঁঁচ সাত বৎসর কাটাইপ | কিছু হইল 
না। ঈশানবাবু তাহাকে স্কুপ হইতে ছাড়াইয়। 
লইলেন। ঈশানবাবুর দয়ার শেষ নাই।, 
ম্যাজিষ্রেট সাহেবের কাছে তাহার বিশেষ 
প্রতিপত্তি-মৃচিবামের হাতের লেখা ৭ ভাল-_ 
ঈশানবাবু মুচির'মের একটি দশ টাকার 
মুুরিগিরি করিষ! দিলেন। বলিয়া দিলেন'"ঘুস- 
ঘাস লইও না বাপু.তা হলে তাঙাইফা দিব। 
সুচিরাম শর্মা! প্রথম দিনেই একট। হুকুমের 
চোরাও নকল দিয়! আট গঞ্জ! পর়স। হাত 


হহীল। 


'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। 


| করিলেন, এবং সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই তাহা! 
প্রতিবাসিনী কুলটাবিশেষের পাদপদ্মে উৎ- 
সর্গ করিলেন। 

এদিকে ঈশানবাবুও প্রাচান ইয়া 
আসিয়াছিলেন। তিনি ইঠার পরেই পেন্সন 
লইয়] ত্বকশ্ম হইতে অবসর লইপেন.এখং 
মুচিরামকে পৃথক্‌ বাস] করিয়। দিয়, সপর্রি- 
বারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন মু'চরাম 
ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত__এঙণে 
তাহার পোয়া-বারে) পাড়য়। গেল। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। 


পোয়'-বারো-ষুচিরাম জেল! লুঠিতে 
লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে টাহিয়া 
চিন্তয়। দুই চারি আন লই ৩ । তার পর দাও 
শিখিল। ফেলু সেথের ধানগুলি জমাদার 
জোর করিয়! কাটিয়। লইতে উদ্যত, সাহেব 
দয় করিয়া পুলিসকে হুকুম দিলেন, ফেলুর 
সম্পন্তি রক্ষা! করিবে । সাহেব হুকুম দিলেপ, 
কিন্তু পরওয়ানাধানি লেপা আর হয় ন। 
পরওয়ান। লেখা মুচিরামের হাত। পরওয়ান। 
যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেলু মুচি- 
ঝামকে এক টাকা, দুই টাকা, চিন টাকা, 
ক্রমে পাচ টাক] স্বীকার করিল-তংক্ষণা 
পরণয়ান! বাছির হইল। হথন ম্যান্জি্রেটের। 
গ্বহন্তে জাবান্বনশ লঙ্গতেন না এক এক 


কোণে বসিয়া এক এক জন মুর 
ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা কহিত, 
আর যাহ! ইচ্ছা] তাহা পিখিত। সাক্ষীর! 


একরকম বলিত, মুচিরাম আর একরকম 
জোবানবন্দী লিখিতেন, মোক্দামা বুৰিড়। 
ফি সাক্ষী প্রতি চারি আনা, আট আনা, এক 
টাকা পাইতেন। মোকদ্দম! বুঝিয়া মুচি দা9 
মারিতেন; অধিক টাক1 পাইলে সব উপ্ট। 


১৮৩ 


লিখিতেন | এইরূপে নানা প্রকার ফিকির 
ফন্দিতে মুচিবাম অনেক টাকা উপার্জন 
করিতে লাশিলেন--তিনি একা নঠে, সক- 
লেই করিত তবে মুচি কিছু অধিক নিলজ্ৰ 
_কখন কথন লোকের টেক হইতে টাক 
কাড়িয়া লইভ। 

যাই হৌক, মুচি শীপ্রই বড়মানুষ হইয়া 
উঠিল__-কোন মুচি না হয়? অচিরা সেই 
অরুতনান্লী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা 
হইল! মদ, গঁজা, গুলী, চরস, আফিঙ্গ --- 
যাহার নাম করিতে আছে এবং যাহার নাম 
করিতে নাই--সক লই মুচিবাবুর গৃহকে অন্ব- 
শিশি মালোক ও ধৃমময় করিতে লাগিপ। 
মুচিরাঁমের« চেঙ্ার1 ফিপিতে লাগিল গা 
মাস লাগিল-__হাড় ঢাঁকিয়া আআদিঙ্গ--. 
বর্ণ জাপান লেদার ছাঁড়িয়! দিল্লীর নাগবার 
পৌছিল । পরিচ্ছদের বৈচিত্র জন্মিত' লাগিল 
-_ শাদা) কালো, নীল, জরদা, রাজ, গোপাপী 
প্রনতি নানা বর্ণের বন্মে মুচিরাম সর্বদ। 


বঞজিত। রাঝ্রদন মাথায় তেড়িকাটা, অধরে 


তান্ুলের রাগ -এবং কণ্ঠে নিধুর টগা। 
স্রতরাং যুরচরাষের পোর়া-বারে।। 

দোষের মধ্যে সাহেব ঝড় থিটথিট করে। 
যুচিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কণ্ম 
ভাল করিয়া করিতে পারিত না, তাহাতে 
আবার ছুক্গয় পোত- সকলতাতে মু'চরাম 
গালি থাইত। সাফেবটাও বড় বদরাগী-- 
নেক সময়ে যুচিরামকে কাগক্জপত্র ছু!ড়য়া 
মারাত। কখন থাইতে খাইতে সাহেব 
রিপোর্ট ্ুমিতেছে_সে সমস্ধে মুংচরামকে 
রুটী-বিসকূট *ছুড়িয়া মাঙগিত | সাচ্েবের 
ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া ছিল।--নচেৎ 
মুচিরামের চাকরী অধিককাল টিকিত না। 

সৌভাগাক্রমে সে সাছ্ছেব বগলী তইয়] 
গেল, আর একজন আসিল। ইংলপ্ হইতে 


১৮৪ 


আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জঙ্গ যে সকল রাজ- 
পুরুষ প্রেরিত হন,মনেকেই সুবুদ্ধি ও আুপণ্ডিত 
বটে, কিন্তু মধ্যে এক একক্সন 
তি নির্শোধ বাকি উচ্চবেতন পইবার জন্য 
প্রেরিত তইন্লা খাঁকেন। এই সাঠেবটি ভাহ- 


মপ্ে 


রই একজন | 
এই নতন সাঞ্জেবটির নাম 00177571017) 

- 'লিথিবাবু সময় লোকে গঙ্গারহাম_-বলি- 

বার সময়ে বলিত গঙ্গারাম সাঠেব। গঙ্গাপাম 
'মাঙেব মোকদ্দমা করিতে গিদ্া কেবগ ভিস- 

মিশ করিতেন । উঠাতে ছুঈটি হুবিপা ছিল-- 
এক. .এক ছত্র গাশ্র পিশিশেই ভইত, দ্বিনীয়, 
মাপীল নাই । শন্যান্স সকল কন্মের ভার 
সেবেস্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপবু ছল । 

য্ধ দ্রিন সাচেবএ জেলায় ছিলেন, এক- 
দিনের জন্ত একথানি চিঠি শ্বহস্তে মুশাবিদা 
করেন নাই হেড কেরাণী সব করিত। 
প্রথম আসিয়া, মুচিরামের 
কাঁলোকোলো নধব স্থচিকণ শরীরটি দেখিয়। 
এপং তাহার আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম 
দেখিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, 

'াপিসের মধ্যে এই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত 

লোক। সেবিশ্বাস তাহার কিছুতেই গেল না, 

যাইবারও কোন কারণ ছিল না--কেন ন1) 

কাজ-কম্মের তিনি খবর রাখতেন না। এক- 
দিন আপিসের মীর যুন্শী, মিরজা গোলাম, 
সফর খা! সাহেব, ছুনিয়াদারি নামাফিক 
মনে করিয়া ফৌত করিলেন। সাহেব পর- 

দিনেই মুচিরামকে ডাকিয়। তৎপদে অভিষিক্ত 

করিলেন । মার মুন্শীর বেতন কুড়ি টাকা -_ 

কিন্ত বেতনে কি কবে? পদটি ফধিরে পরি- 

প্লিত। অঞ্জরামরবৎ প্রাজ্ঞ মুচিরাম শশ্মা রধির 
সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। 

দোষ কি? অক্জরামরবৎ প্রাজ্ বিদ্যামর্থ্চ 

চিন্তয়েৎ। ছুইটা একজনে পারে না-_দিও- 


সাচেখ 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী | 


জিনিস হইতে দর্পনা য়ণ পৃতিতৃণ্ড পর্বান্ত 
কেহ পাবিল না। যুচরাম 1বগ্ঠা চিন্তা করিতে 
সক্ষম নহেন, কোঠীতে লেখে নাই-_-অতএব 
বিষ্ুশন্বার উপদেশান্থসারে মৃত্যুতয়রহিত 
হইয়া অর্থচিস্তায় প্রবৃত্ত । যদি সেই হিতোপ- 
দেশ্বগুলি অ্দাত হহবার যোগ্য হয়__যদি 
সে গ্রন্থ এই উদবিংশ শতার্বাতিও পুজ্ঞার 
যোগ হয়--তবে মুচগামও্ গ্র।ড। আর এ 
দেশের সকল মুচিই প্রাজ্ঞ। 

বিষুপম্্ট ভাপতবর্ষের মাকয়াবেল্লি-- 
চাঁণক্য ভারতের রোশ-ফুকেল। যাভার। এ২- 
রূপ গ্রস্থ বিদ্যালয়ে বাঁলক্দিশকে পডাইবাবর 
নিয়ম কারয়াছে, দর্পনারাজণ তাহাদিগকে 
পাইলে বেঞ্রঘাত করিতে ইচ্ছক আছেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
মুচিরাম ছুই [৩ন বৎসর মীর মুন্শীগিরি 
করিল--তার পর কাণ্ক্টেরীর পেস্কারী থালি 
হইল। পেক্কারীতে বেতন পঞ্চাশ টকা -- 
আর উপাজ্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম 
ভাবিল, কপাল কিয়া একখানা দরখাস্ত 
করিব । 
তখন কালেক্টর ও ম্যাঙ্জিষ্রেট পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নামা 
এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন । হোম সাহে- 
বের মেজাজ-মরঞ্জি কিছু বেতর। মুচিরামের 
আর কোন বুদ্ধি ছিল না-_কিন্ত সাহেবের 
মেজাজ বুঝ) বুদ্ধিট। ছিল; প্রায় বানরগোঠীর 
সে বুদ্ধি থাকে। 
দর্পনারায়ণ ভণে, কে বানর ? যে মেজাজ 
বুঝে, না যাহার মেজাজ বুঝিতে হয়? যে 
কল। থায়, না যে কদলী প্রলোভন €দখায় ? 
মুচিরাম একখানি ইংরেজি দরখাস্ত 
লিখাইয়! লইল-__মুচিরাষের নিজ বিচ্যা দরখাত্ত 


মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত | 


পর্যাস্ত কুলায় ন1' যে দরখাস্ত লিথিল, মুচি- 
বাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, দেখ ৪,ফেন ভাল 
ইংরেঞ্তি না হক্ব । আর যাহ হী+9 দবুখান্তেই 
তির যেন “থাটা বুড়ি মাই গাড়? আর 
“এব লার্াপা খকে ৮ লিপিকাত সেই 
রকম দরুখান্ত লিখিয়া দিন' তখন শ্রীমূচিাম 
বে্ভূষায় €"তু তইলেন । আপনার চার- 
থানির টিল' 
থানের ধুতি শীম্মা্ে পবিপান করিলেন, চুডি- 


পায়জামা পছিঙ্াাগ করিয়া 


দার আন্তীন মাল্পকার চাপকান পরিত্য'গ 
পূর্বাক বুকফ' প বন্দকণ্াাশা ঢিলে আতস্তীন 
লাংকথের চাপকান গ্রতণ করিলেন । লাটুদার 
পাগড়ি কেদিত গিয়া স্বর্জে মাথায় বিড! 
এবং চাদনির শামদানী নৃহন 
চকচকে ছুতা যাগ করিজা চটতে চাকচরণঘ্বয় 


জড়াহলেন ; 


মণ্ডন কারুলেন। উততিপৃর্ষো গঙ্গ(বাম সাহেবকে 
হিয়েক ব্রক্ম সেলাম করিয়া, কাছে সাদে! 
মুখ করিয়া, একখানি স্পারিস চিগি বাহির 
করিয়া লয় ;ছিলেন | এইকপ চিঠি, দরখাস্ত 
ও বিহিত সন্দামঠিত (সই শ্রীমুচিরাম চন্দ্র, 
যথায় হোম্সাহের এজলাসে বসিয়া ছুনিয়! 
এলুদ করিতেচিলেন, তথায় গিয়া দর্শন 
দিলেন। 
উচ্চ ট:ক্, রেল দেওয়া পিক্ষরেরু ভিতর 
ভোমসান্েব এজলাস করিতেছেন। চারিদিকে 
আনেক মাথায় পাগড়ি উ বসিয়!ছে- লোকে 
কথ! কঠিলেই ঢাপরাশা ধাবাজিউরা দাড়ি 
ঘুরাইয়] গালি দিতেছেন--সাভেব নথ কাম- 
ডাইত্ছেন এবং মধ্যে মধ্যে পাস কুকুরটিকে 
কোলে টানিয়া লইতেছেন। এক ফোটা 
গুড় পড়িলে যেমন সহশ্র সহম্র পিপীলিকা 
তাহা বেষ্টন করে, খাপি চাকরীটির মালিক 
হোমসাছেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া 
পাড়াইয্লাছে। সাহেব উমেদওয়ারদিগের দর- 
খান্ত শুনিতেছেন। অনেক ঝড় বড় ইংরেজি- 


১৮৫ 


নবীশ আসিকাছেন সেকেলে কেঁদে! কেদে! 
স্বলাশিপ হোল্চর। লাহেব তাহাদিগকে এক 
এক কথায় বিগায় করিলেন । "1 0510 58১ 
৮00. 21৩ 01) 11) 911400519816 8100 
১1110018100 13801)1) 8110 5০ 10111 0007 
(01001071619 ৪ 00010 আনা) 04০00" 
(1014 হিযোহ। নীন০৭] 2 8000 তি 
(01) 8710 13800) 11 117৩ 0170৩, ১০ 
১০8) 02150, 1581)00,৮ আিনেকে শামলা 
শাখায় দয়া চেন ঝুলাইয়। পারপাটী বেশ 
কয়া আাসিয়াছিলেন ; সাহেব দৃষ্টিমাঞ তাহ 
দখকে বিদায় দিলেন। "৬০0 2৩ ৬৩1) 
110] 5০2 1 ৮01৮ 1000110)21) 
ড1)6) ৬01] 001 1115 1)76205 ১007 0৮1) 
(০.৮ শামলা-চেনের দল) আশদনুসন্যুখে 
কূরুসৈক্ষের ক্কায় বিমুখ হইতে লাগল । বাকি 
রহিল যুচিরাম, এবং তাহার সমকক্ষ জনকয় 
_ বানর । সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পাড়ি 
লেন-_হাসিয়া বলিলেন, *৬৬])) 00) 9০08 
09811 1710, 100) 1,010 171 217) 1000 8 
[.010.৮ 
যুচিরাম যোড়হাজে হিন্দীতে বপিপ+ণবান্দা 
কে। মালুম থা কি হজুর লাট ঘগান! হেয়” 
এখন হোমসাতেবের সঙ্গে একটা লাঙ 
হোমের দুরসন্বধ ছিল; সেই জন্য হার 
মনে বংশমধ্যাদ] সর্বদা জাগরূক 1ছপ। মুচি- 
ব্রামের উত্তর শুনিয়া সাবার হা।সয়া বলিলেন, 
“ভে! শাকতা।; লার্ড ঘরান] ভো শাক্তা; 
লা ঘরানা হোনে সে হি লাড ছোতা 
নেহি 1” 
সকলেই বুঝল যে, মুচিরাম কার্য সিদ্ধ 
করিয়াছে। যৃচিরাম যোন্ডহাত্ে প্রতৃাত্তর 
করিল, প্বান্দ। লোক কে ওয়ান্তে হুর লর্ড 
হেয়? 
সাহেব মুচিরামকে আর ছুই চারটা কথা 


১৮৬ 
জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই॥পেস্কারিতে 
বাহ।ল করিলেন। 

১০৪০৪৪1৩001 65501505007 501৮181 


০৫৩ 10501 মুচির দলই এ পৃথিবীতে 
চিরজয়ী। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ | 


যুচিরাম বাবু--এখন তিনি একট! ভারি 
রকম বাবু এখন তাহাকে শুধু মুচিরাম বল] 
যাইতে পারে ন।-_খুচিরাম বাবু পেস্কারী লইয়া 
বড় ধ।ফরে পড়িলেন। বিছ্যাবুদ্ধিতে পেস্কাযী 
পর্যন্ত কুলার না-কাজ চলে ক প্রকারে? 
“ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়”__যুচিরাম 
বাবুর বোঝা। বাহিত হুইল। ভজগোবিন্দ 


চক্রবস্ত্ণ নামে একজন তাঁইদন্বীশ সেই কালে- 


কপ আফিসে থাকে । ভঙ্গোবিন্দ বারবতৎসর 
তাইদনবীশ আছে। সে বুদ্ধিমাম্‌, কর্মঠ, 
কালেরীরীর সকল কর্শ-কাজ বার বৎসর ধরিয়া 


শিখিয়াছে। কিন্তু মুরুবিব নাত__ভাগ্য নাই 


_-এ পরাস্ত কিছু হয় নাই। তাহার বাসা- 
খরচ চলে না। মুচিরাম তাহাকে অবলম্বন 
করিলেন। ভজগোবিদ্দ মুচিরামের বাসায় 
থা?ক, থ.য় পরে, &কর্মের সহায়তা করে, 
রাজ্িকালে বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাচ্বো 
করে, এবং মা'ষফসের সমস্ত রাজকর্ম করিয়া 
দেয়। মুণ্চবাম তাহাকে টাকাট! পিকে্টা 
দেওয়াইয়। দেনা ভজগোবিন্দের সাহায্যে 
মুচিরামের কর্্দকাজ মাহেশের রথের মত 
গড়গড় করিয়। চশিল। ছেম সাহেব অনেক 
প্রণংসা করিতেন । বিশেষ মুচিধাম বিশুদ্ধ 
প্রণালীতে দ্লোন করিত, এবং “মাই লর্ড" 
ও “ইওর অনার” কিছুতেই ছাড়িত ন]1। 
মুচিরাষ বাবুর উপার্ধনের আর সীমা 


খাঙ্কমচত্জ্রের গ্রস্থাবলা । 


রহিল না । হাতে অনেক টাক! জমিয়া গেল । 
ভজগোবিন্দ বলিল, “টাকা ফেলিয়! রাখিবার' 
প্রয়োজন নাই, তালুক মুলু গ করুন|” মুচি- 
রাম সন্ত হইলেন, কিন্ত যেধে জেলায় কম্ম 
করে, সে জেলায় বিষয় থরিদ নিষেধ । ভজ- 
গোবিদ্ধ বলিল যে,বেনামীতে কিরুন। কাহার 
বেনামাঁতে 1? ভজগো।বন্দের ইচ্ছা, ভজ- 
গোবিন্দের নামেই বিষয় খরিদ হয়, কিন্তু 
সাহস করিয়! বলিতে পারিল না। এদিকে 
মুচিরাম কাহারগ বাসায় গল্প শুনির! আসি- 
লেন যে, স্বীর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই! 
কথাটায় তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল কি না, 
জানি না__কিন্তব মনে মনে ভাবিলেন যে,স্ীর 
নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ । এট 
এখনকার দেবোত্তর । আগে লোকে বিবয় 
করিত ঠাকুরের নামে- এখন বিষয় করিতে 
হয় ঠাকরুণের নামে । উভয় স্থলেই বিষয়- 
কর্তা “সেবাইৎ” মাআ্র-_পরম ভক্ত --পাদ- 
পল্মে বিক্রীত। এইরূপ রাধাকাত্ত জিউর স্থানে 


' বাধামণি। শ্যামন্ুন্দরের স্থানে শ্যামান্ন্দরী 


দেৰী মালিক হওয়ায় ভাল হইয়াছে কি মন্দ 
হইয়াছে, জানি না--ভবে একটা কথ বুঝা 
যায়। আগে মন্দিন্নে গেলেই সেবাইংকে 
খাইতে হইত চরণতুলসী-_এখন খাইতে হয় 
চরণ-__-পাপযুখে কি বলিব? 
আর বেনামীতে বিষয় কর! শ্রেরঃ, ইহ1 
মুচিরাম বুঝলেন; কিন্ত এই সঙ্গল্পে একট। 
সামান্ত রকম বিদ্ব উপস্থিতহইল--যুচিরামের 
স্সী নাই। এ পর্যন্ত তাহার বিবাহ করা হ্য় 
নাই। অনুকল্পের অভাব ছিল ন!। কত্ত এ 
স্থলে অনুকল্ন চলিবে কি না,তদ্বিবর়ে পেস্কার 
মহাশয় কিছু সন্দিহানহইলেন। ভজগোবিন্দের 
সঙ্গে কিছু বিচার হইল-_কিন্ত ভজগোবিন্দ 
এক প্রকার ঝুলাইর1 দিল যে, এস্থলে সকল 
চলিবে না। অতএব মুচিরাষ দারগ্রহণে ক্কত- 


মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ।' 


সন্থয্স হইলেন। কোন্‌ কূল পবিত্র করিবেন, 
তাহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে 
ভজগোবিদ্দ, জানাইল ষেতীাহার একটি ক্মবি- 
বাহিতা ভগিনী আছে--ভজগোবিন্দের পিতৃ- 
কুল উজ্জ্বল করায় ক্ষতি নাই । আআতএব মুচি- 
রাম একদিন সন্ধ্যার পর শুভলগ্নে রাখার 
টৌপর দির! ছাত্তে স্্] বাঁধিয়া) এবং পটু 

বস্ত্র পবিধান করিয়। ভদ্রকালী নারী) ভঙ্গ 
গোবিন্দের সহোদরাকে সৌভাগাশালিনী 
করিলেন। তাহার পর হইতে ভদ্রকালণীর 
নামে অনেক্চ জমীদারী পত্তনী খারদ হইতে 
লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে এক- 
জন প্রধান ভূমাধিকারিণী হইয়। দাড়াইলেন। 





নবম পরিচ্ছেদ । 
ভদ্রকা*শর দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাচ হয় 
__মুচিরামের এমনই অনৃষ্ট__বিবাছের পর 
ছু বংসরের মধ্োই ভদ্রকালী চৌদ্দবৎসরের 


হইল। চৌদ্দ বৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী: 


তজগোবিন্দের একটি চাঁকরীর জন্য মৃচিরামের 
উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল । সু হরাং মুঁচি- 
রাম চেষ্টা-চবিজ্র করিয়া ভজগোবিন্দের 
একটি মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন। 

ইহাতে মৃচিরাম, কিছু বিপশ্ল হইলেন) 
এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাক্ত হইল-_ 
সে মনোযোগ দিয়! নিজের কাজ করে, যুচি- 
রামের কাজ করিয়া দিবার তাহা« তত অব- 
কাশ থাকে ন1। ভজগোবিন্দ সুপাত্র-শস্রই 
চোষ সাহেবের প্রিক্পপাত্র হইল। মুচিরামের 
কাজের যে সকল ক্রটি হইতে লাগিল. হোম 
সাঞঙ্ছেব তাহ দেখিয়াও দ্েখিতেন ন। 
আভৃমিপ্রণত সেলাম এবং মাই লার্ড বুলির 
গুণে সে সকলের প্রতি অন্ধ হইয়। রহিলেন। 
যুচিরামের প্রাত তাহার দয়া অচলা রহিল। 
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ছুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে হোম সাহেব বলি 
হইয়! গেলেন, তীহায় স্থানে গড সাছেহ 
আসিলেন। খড অতি বিচক্ষণ বাক্তি। জতি 
অল্প দিনেই বুঝিলেন--মুচিরাম একটি বুক্ষ- 
ভর বানর-_অকণ্মা অথচ ভারি রকমের ঘুষ- 
খোর। মুচিরামকে আপিস হইতে বচিন্কৃত 
কর! মনে স্থির করিলেন । কিন্ত খড সাছেঘ 
যেমন বিচক্ষণ তেমনি দয়াশীল ও চ্যায়বান্‌। . 
মিচে ছুাছলে কাঁহ।কেও অব্ীন করিস 
নিতাস্ত অনিচ্চুক 7. ফাহাকেও একেবানে " 
অন্লঙ্ঠীন করিতে অনিচ্ছুক । মুচিরাম যে বিপুল 
সম্পত্তি করিয়াছে -_খড সাছেব তাহা! জানিতে 
পারেন নাই। খড সাতেৰ ফুচিয়ামকে দুই 
একবার ইস্তফা দিতে বলিয়াছিলের বটে.কিন্ত 


, ষুচিরাম চোখে জল আনিয়া! ছুই চারিবার 


"গরিব খান) বেগর মার] যায়েগা” বলাতে 
নিরত্ত ছইয়াছিলেনী। তার পর, তাচ্গকে 
পেস্কারীর তুলা বেতনে আবকারির দারোগাই 
দিতে চাঞিয়াছিলেন--শঙ্গান্য মফস্বল 
চাবরি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেম,--কিন্ত 


' আবার মুচিরাম,চোথে ক্ষল "্ঘানিয়] বলে যেঃ 


আমার শতীর ভাল নহে, মফহছলে গেলে 
মরিয়া যাইব-_ হুজুরের চরণের নিকট 
থাকিতে চা । সুতরাং দয়ালুচিত খড সাহেব 
নিরঘ্ত হইলেন । কিন্তু তাহাকে লইয়। ভার 
কাজও চলে না। অগত্য। খা সাঠেব চি, 
রামকে ডেপুটী কালেক্টর করিবার জঙ্গ গবর্ণ- 
মেণ্টে ব্িপোর্ট করিলেন । সেই সময়ে হোম 
সাগ্ছেব বাঙ্গালী আপসে পেক্রেটরি ভিলেন-- 
রিপোট“পৌছিবামাত্র মুচিরাম ডে2টী বাহা- 
ছুরিতৈ নিযুক্ত হইলেন । 


গতির পওত১ 


দশম পরিচ্ছেদ । 


মুচিরামের মাথায় ব্জ।ঘাত হইল? তিনি 
পেক্কারীতে ঘুষ লইয়! অসংখ্য টাকা রোনগার 
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কৰবেন__গাড়াইশত টাকার ডেপুটাগিবিতে 
কাহার কিভইবে? মুচিরাম সিদ্ধান্ত করি- 
লেন_-ভেপুীগরি অ্ীকার করিলে খড 
সাক্কেব নিশ্চগ্ বুগবে যে, মুচিরাম ঘুষের 
পোভে পেষ্কারী ছাড়িতেছে শ - তাহ। ১ইপে 
শীট তাড়াইয়! দিবে । তখন দুঠপিকৃ যাইবে। 
ক্মগত্য। মুচামডেপুটীগিপ্সি শীকার করিলেন। 
মু্চিরাষ ডেপুটী ভইয়। প্রথম রুবকারী 
দণ্তখতকালীন পাঁড়গা দেখিলেন)লেখা আছ, 
'শীযুক্ত বাবু দুচিরাম গুহ রায় বাহাছুর ডেপুটী 
কালেইউর। প্রথম্ট। বড়ই অ!হলাদ হইপণ-- 
কিন্ত শ্ষে কিছু ল্জাবোধ হইতে লাগিত 
যেযুহরি বূবকারী লিখিয়াছিপ, তাহাকে 
ডাকিয়া বলিলেন, «ওহে গুড়টা নাই 
লিখিলে ! শুধু মুচিবাম রায় বাহাদ্বর লেখ।য় 
ক্ষতি কি? কি জাঁন,মামরা গুড় বটে, আমা- 
দের খেতাবরায়। তবেযখন খঅবস্য। তেমন 
' ছিল না, তখন ঝাঁয় খেতাব ম্মামরা পিখিতাম 
না। তা, এখন গুডে9 কাজ নাই- রায়েও 
কাক্জ নাই, শুধু মুচিরাঁম বায় বাহাদুর লিখি- 
লেই হইবে ।” মুহুরি ইঙ্গিত বুঝিপ, ভাকি- 
মের মন সবাই রাখিতে চায় । সেমুহুরি 
স্বিতীয় রূবকারাতে লিখিল, *্ণাবু মুচিরাম 
রায়, রায় বাচাদুর |” মুচিরাম দেখিয়া কিছু 
বলিলেন ৭" দক্গখত করিয়া দিলেন । সেই 
অবধি মুচিরাম খায়” বলিতে লাগিল; কেহ 
লিখিত "মুচিরাম বায় বাহাছর,”কেহ লিখিত, 
“রায় যুচিরাম রায় বাহ।ছুর |” যুচিরামের 
একটা যন্বণা ঘুচিল _ গুড় পদবীতে তিনি বড় 
নারাজ চিলেন, এখন সে জ্বালা.-গেল। তবে 
লোকে অসাক্ষাতে বলিত পগুড়ের পোশ 
অথৰ! “গুড়ের ডেপুটি ।” আর স্থুলের ছেলেরা 
কবিতা কারি শুনাইয়। শুনাইয়া বলিত, 
"গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত, 
বুঝতে নারি সাব কি মাত !” 


বন্ধিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 


কেহ বলিত, 
“সরা মালসায় খুসি নই। 
ও গুড় তোর নাগরী কই?” 

যুচিরাম তাহাদের তাড়াইক্প; মারিতে 
গেলেন, তাহার সাহাকে মুখ. ভেঙ্গা ইয়া, 
উভয় হত্তের অঙ্গষ্ঠ সনদর্শন করাইয়া, উচ্চৈঃ- 
স্বরে করিত; আগুড়াইতে আওড়াইতে প/- 
ইগ। লাভের মধ্যে মুচিরাম লম্বা কৌচা 
বাধিয়া প্লাছাড় খাইলেন- ছেলেদের আন- 
ন্দের সীমা থাকিল ন!। শেষে মুট্বাম 
স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ 
বরাদ্দ করির। দিয়া সে বিপদ হইতে উদ্ধার 
পাইপেন |. কিস্ক মার একটা নৃঙল গোল 
হইল । শীতকালে খেভুরে সন্দেশ উঠিল -- 
ময়রারা তাহার নাষ নিল ভেপুটী মণ্ডা । 

বাজারে যাহ] হউক, সাঠেবমহলে মুচি- 
রামের বড স্খাতি হইল। বৎসর বংসর 
রিপোর্ট তইতে লাগণ.এরপ স্থুষোগা ডেপুটী 
আর নাই। এরূপ স্ুুখ্যাত্ির কাৎণ-__ 

প্রথম । মুচিরান গুড় মূর্খ, কাঁজে কাংজই 
সাহেবদিগেষ প্রিয় । 

দ্বিগীয়। মুচিতাম অতি সামাল ইংরেজি 
জানিত, যাহার! ভাল ইংরেজি জানিত, তাহা?- 
দিগকে খাটে। করিবার জন্ত সাহেবের! বলি- 
তেন, মুচিরাঁম ইংরেজিতে সুশিক্ষিত ; অথচ 
পাঞ্িত্যাভিযহানী নহে । তাহারা বলিতেন, 
মৃচিরাম তাভার স্বদদেশবাসীদ্দিগের ঘৃষ্টাস্তস্থল। 

তৃতায়। মুচিরাম নির্বিরোধী লোক 
ছিলেন; সাহেবেরা অপমান করিলেও সম্মান 
বোধ করিতেন । একবার তিনি কমিশনর 
সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। 
নাঞ্চেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া 
গরমমেজাজ ছিলেন,এতাল। হইবামাত্র বলি- 
লেন __নেকাল দেও শালাকে|।” বাতির 
হইতে মুচিরীম শুনিতে পাইয়া সেখান হইজে 


“*মুচরিাম গুড়ের জীবনচরিত। 


ছুই হাতে স্লোম করিয়1 বলিল, "্বহুৎ খুব 
হুজুর | তামরা বহিনকো খোদা জিত রাখে । 

চতুর্থ। তোষামোদে মুচিরাম অছিশার। 
তাহার পরিচর অনেক পাওয়া গিয়াছে । 


পঞ্চম । মুচিরাম ভেপুষীর হাতে প্রায়, 


হণ্তম পঞ্চমের কাঙ্জ চিল--অন্ত কাজ" 
বড় ছিল না। হপ্তম পঞ্চমের মোকদ্দমার একে 


সহজেই বড় বিচার আচারের প্রয়োজন হইত- 


না, তাতে অবার মুচিরাম বিচার আচারের 
বড় ধার ধারিতেন না- চোখ বুঙ্জিয়1 ডিক্রী 
দিতেন-_ নথির কাগজও বড় পড়িতেন না। 
সুতরাং মানকাবারে দেখিয়] সাভেবের] ধন্ঠ ধন্য 
করিতে লাগিলেন। জনরব যে,মুচিরামের এক- 
বারে হঠাৎ সর্ন্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবুদ্ধি হইবে, 
কতকগুল] চেঙ্গড়া ছেড়া শুনিয়া বলিল, 
“আরও পদবৃদ্ধি? ছটা পাবেনা কি?” 

ছুর্ভগ্যক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালে- 
কঈরীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত কইল। 
গোল মিটাইবার জন্ত সেখানকার কমিশনর 
একজন ভারি বিচক্ষণ ডেপুটী কালের পাই- 
বার প্রার্থনা করিলেন । বোডর্ বলিলেন-__ 
বিচক্ষণ ডেপুটি? সে তমুচিরাম ভিন্ন আর 


কাহাকে দেখি না_তাহাকেই চট্টগ্রাম পাঠান 


হোকৃ। গবর্ণমেণ্ট সেঈ কথা মঞ্জুর করিয়া 
মুচিরাঁমকে চাটি বদলি করিলেন । 

সংবাদ পাইয়া মুচিরাম বপিলেন,এই বার 
চাকরী ছাঁড়ীতে হল । তাঁহার শান] ছিল, 
চাটিগ! গেলেই লোকে জর-প্রীক্াা হইয়া মরিয়। 
ষা়। আরও শোন! ছিল যে, চাটিগ1 যাইতে 
সমুদ্র-পার যাইতে হয়__ একদিন একরাত্রের 
পাড়ি। স্থতরাং চাটিগ| যাওয়া কি প্রকারে 
হইতে পারে ? বিশেষ ভদ্রকালী-_ভদ্রকালী 
এখন পূর্ণযৌবনা। দে বলিল, “আমি কোন 
মতেই চাটিগা যাইব নাকি তোমায় যাইতে 


দিব না। তুমি যাঁদ যাও, তবে আমি বিষি 
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থাইব।” এই বলিয়া ভদ্রকালী একটা বড় 
খোর! লইয়া ঠেতৃল গুলিতে বসিলেন। ভদ্র- 
কালী ্টেতৃধ ভালবাসিতেন -মু্রাম বলি" 
তেন) “ওতে তারি অয় হয়, বব 1” ভাই 
তদ্রকালী ত্েঁহল গুলিতে বসিলেন। মুচিরাম 
হাহ] করিয়া! নিষেধ করিতে লাগিলেন, 
ভদ্রকালী তাহা ন। শুনিয়া "বিষ খাইব” 
বলিয়৷ সেই তেঁতুলগোলায় লবণ ও শর্করা 


সহযোগ পূর্বক আধসের চালের অন্ন মাধিন়া 


লইলেন। মুচিরাম অশ্রুপূর্ণলোচনে শপথ 
করিলেনযে,তিনি কখনই চাটিগ ধাইবেন না 
তন্্রকালী কিছুতেই শুনিল না,সমুদারন তেঁতৃল- 
মাথ! ভাতগুলি থাইয়! বিষপানের ক্যা 
সমাধা করিল । মুচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকরীতে 
ইন্তফ1 পাঠাইয়! দিলেন। 

সুপ কথা, মুচিরামের জমীদার'র আয় 
এত বুদ্ধি ভইয়াছিল যে,ডেপুটাগিকির সামাল 
বেতন, তাহার ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। 
স্থতরাং সহগ্জে চাকরা ছাড়িয়া দিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ | 
চাকরীছাড়িয়] দিয়া মুচিরাম,ভদ্ত্রকালীকে 
বলিলেন. পপ্রিয়ে 1” (তিনি সকের যাত্রার 
বাছ। বাছ। সগ্োধশ পদগুপি ব্যবহার কররি- 
তেন) পপ্রিয়ে ! বিষয় ষেষন আছে, তেমনি 
একটি বাড়ী নাই। একট] বাড়ার মত বাড়ী 
করিলে ঠয় না?” 
ভদ্র। দাদ] বলে এখানে বড় বাড়া 
করিলে, লোকে ধল্বে, ঘুষের টাকায় বড়- 
মাঙ্গয হয়েছে। 
মৃচি। তা, এখানেই ৭1 বাড়া করায় কাঞ্জ 
কি? এনে বুক পুরেবড়ম'ভবা করা যাবে 
না। চল, আর কোথা ৭ গিয়া বাস করি। 
ভদ্রকালী সম্মত হুইণেন, কিন্ত নিজ 


ক 


১৯৩ 


পিআাগর় যে গ্রাষে; সেই গ্রাষে, বাস করাই 
বিধেয় বলিয়া! পরামর্শ দিলেন । ফলে ভদ্রকাণী 
আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না। 
মুচিরাম বিশীভভাবে ইহাতে কিছু 
আপত্তি করিলেন। তিনি »নিয়াছিলেন, যত 
বড়মান্থষের বাড়ী কপিকাতীয়, তিনিও বড়- 
মান্ষ)ম্ুতরাং কলিকাতাই তাহার বাসযোগ্য, 
এইরূপ অভিপ্রান় প্রকাশ করিলেন | এখন 
তদ্রকালীর এক মাতুল একদা কালীঘা?ট 
পুজা] দিতে. আসিয়া এককালে কপিকাঁতা 
বেড়াইয়। গিয়াছিলেন এবং বাটী গিয়। গল্প 
করিয়াছিলেন ষে,কপিকাতার কুলকামিনীগণ 
সজ্জিত হইয়। রাজপথ আলোকিত করে। 
ভদ্রকালীর সেই অবধি কলিকাতাঁকে ভূতলম্থ 
স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাহার অনেকগুপি 
অলক্কার হইয়াছে, পরিয়। সর্বজননয়নপথ- 
বর্তিনী হইতে পারিলে অলঙ্কারের সার্থকত। 
হয় । ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিঞাতায় বাস 
করার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ॥ 
তখন ভঞ্জগেবিন্দ ছুটী লইয়া আগে কপি- 
কাতায় বড়া কিনিতে মাসিল। বাড়ীর দাম 
শুনিয়। মুচটিরামের খাবুগিরির সাধ কিছু 
কমিক) আদিল । যাহা হউক, ট।কার অভাব 
ছিল না--অট্টালিক] ক্রীত হইল । যথাকালে 
মুচিরাম ও ভ্দ্রকালী কলিকাতায় আশিয়। 
উপস্থিত হইয়] নৃতন গৃহে বিরাজমান হইলেন। 


দ্বাদশ পারিচ্ছেদ । 


শদ্রকালী কণিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, 
তাহার মনস্কাম পূর্ণ হইৰার কোন সম্ভ।বন! 
নাই(। কাপকাতার কুলকামিণা রাজপথ 
আলোকিত করা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রাম 
অপেক্ষা কঠিনতরহকারাগারে নিবন্ধ) যাহারা 
রাঞ্জপথ কলুষিত করিয়া দাড়ায়, তাহাদিগের 


বঙ্কিমচজ্ের ্রস্থাবলী 1 





শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা চিক 


লা 


করকালী রাখেন না, 
সুতরাং তাহার কলিকাঁস্তিি আসা বুথ! হইল 
বিশেষ দেখিলেন) অঙ্গের অলঙ্কার দেখির়! 
কগিকাতার স্ীলোক হাসে। ভদ্রকালীর 
অলঙ্কাবের গর্ব ঘুচিয়। গেল । 
যুচিরামের কলিকাতায় আসা বুথ! হইল 
না। তিনি প্রত্যহ গাড়ী করিয়া বাজার যাই. 
তেন এবং যাহা দেখিক্েন তাহাই কিনিতেন। 
বাবুটি নৃতন আমদানী দেখিয়া বিক্রেতৃগণ পা! 
টাকার জিনিসে দেড়শত টাকা হ(কিত এবং 
নিতান্তপক্ষে পঞ্চাশ টাকা না পাইলে ছাড়িত 
না। হঠাৎ মুচিরামের নাম বাঞজিয়া গেল যে, 
বাবুটি মধুচক্রবিশেষ । পাড়ার যত বানর মধু 
লুটিতে ছটিল। জুয়াচোর, মাতাপ, নিক্ষশ্ম। 
ভাল ধুতি চাদরজুত! লাঠিতে অঙ্গ পারশোভি, 
করিয়া, চুল ফিরাইয়া,বাবুকে সম্ভাষণ করিতে 
আদিল । মুচিরাম তাহার্পিগকে কলিকাতার 
বড় বড় বাবু মনে কা! তাহাদিগকে বিশে: 
আদবরু কারতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও 
আত্মীয়্ত। করিয়া তাহার ঠৈঠকথানায় 
আড্ড। করিল। তামাক পোড়ায়, খবরের 
কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজন। 
বাজার, গান করে, পোলাও ধবংসায় এবং 
বাবুর প্রয়োন্বনীর় দ্রব্যসামগ্রী কিনিয় শানে 
টাকাটায় আপনারা বার আনা মুনাফা 
পাথে ও বলেঃদাওয়ে সিকি দামে কিনিয়াছি। 
উভয়পক্ষের সুখের সীমা রহিল না। 
যে গপিতে মুচিয়াম বাড়ী লইয়াছিলেন, 
সেই গণিতে একজন প্রথম শ্রেণীর বাটপাড় 
বাস করিতেন। তাহার নাম রাম্চন্ত্র দত্ব। 
রামচন্দ্র বাবু প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়ঃ একটু 
ব্রাণ্ডে বা একখান। কাটদেটের লোভে 
কাহারও আঙ্থগত্য কারবার লে!ক নহেন। 
তাহার ব্রিতল গৃহ, প্রদ্তরমুকুর কাষ্ট কাচ- 
কার্পেটা:দ্রতে সকুন্থম উগ্ানতৃল্য রপ্রিত, 


তাহার ছরওয়াজার অনেঁকগুল! দ্বারবান্‌ 
গালপাট্র। ৰাধিয়া সিদ্ধি ঘোটে ; আত্তাবলে 
অমেকগুলি অশ্বের' পদর্বনি শুন! যায়, 
ঠিনখান! গাড়ী আছে. সোণাবাধ! হু'কা, 
তীরাবাধা গৃহিণী, হাগনোট-বাধা ইংরেজ 
খাদক, এবং তাড়াবাধা “কাগজ” সকলই 
ছিল। তথাপি তিনি জুয়াচোর জ্য়াচুরিতেই 
এ সকল হুইয়াছিল। তিনি যখন শুশিলেন, 
টাকার বোঝ। লইয়া একটা গ্রাম্য গর্দভ 
পাড়ায় আসিয়! চরিয়। বেড়াইতেছে, তথন 
ভাবিলেন যে, গর্দভের পৃষ্ঠ হইতে টাকার 
বোঝাটি নাযাইয়া লইয়া তাহার উপকার 
করিতে হইবে। আহ] অবোধ পশু! এত 
ভারি বোঝ1 বহিবে কি প্রকারে ? বোঝাটি 
নামাইয়! লইয়। তাহার উপকারু করি। 

প্রথম প্রয়োঞ্জন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ- 
পরিচয়। রামচন্দ্র বাবু বড় লোক-__ মুচি- 
রামের বাড়ী আগে যাইবেন না। ইঙ্গিত 
পাইয়া একজন অস্থচর মুচিরামের কাণে 
তুলিয়া! দিপ, রানচন্ত্র-বাবু কলিকাঁতার অতি 
প্রধান লোক, আর যুচিরামের প্রতিবাসী-__ 
মুচিরামের সঙ্গে মালাপ করিবার জন্য অতি 
ব্যন্ত। সুতরাং মুচিরাম গিয় উপস্থিত । 

এইরূপে উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত 
হইলেন। উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত 
হইতে লাগিল। ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে 
সৌহার্দ-বৃদ্ধি । রামচন্দ্র-ধাবুর সেই ইচ্ছা । 
তিনি চতুর, মুচিরাম নির্বোধ; মুচি গ্রাম্য, 
তিনি নাগরিক । অল্পকালেই মুর্চিরামমৎস্য 
ফাদে পড়িল। রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত। করসিল। 

রামচন্দ্র তাহার মুকুর্বি হইলেন, মুচি- 
রামের নাগরিক জীবনযাত্রা নির্ববাহে শিক্ষাণ্ুরু 
হইলেন। 


ত্রয়োদশ পারচ্ছেদ। 


হিনি নাগরিক জীবননির্ববাছে যুচিরাষের 
শিক্ষাণ্ডর--কলিকাতারপ গোচারণভৃখে 
তাহার রাখাল। কালীঘাট হুইভে চিৎপুর 
পর্যাস্ত, যখন মুণ্চরাম বলছ ম্থথের গাড়ী 
টানিয়! যায়রামবাবু তখন তাছার গাড়োমান। 
সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়। টাটুটী জুড়িগন। 
রামচন্দ্র পাক কোচমানের মত মিঠাকড়া 
চাবুক লাগাইতেন। তাহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য 
বানর সরে বানরে পরিণত হইল। কি 
গতিকের বানর, তাহা নিম্নোদ্ধত পত্রাংশ 
পড়িলে বুঝা যাইতে পারে। এই সময় তিনি 
ভজগোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহা হইতে উদ্ধভ করা গেল। 

“তোমার পুভ্রের বিবাহ শুনিদ্া আহলা। 
হইল। টাকার তেমন আম্ুকৃল্া করিতে 
পারলাম না, মাপ করিও । দুইখান1 গাড়ী 
কিনিয়াছি, একথানা বেরুষ) একথান! ব্রোন- 
বেরি । একট।| আরবের জুড়িতে ২২০" টাক! 
পড়িরাছে। ছবিতে, আয়নাতে) কারপেটে 
অনেক টাক] পড়িয়। গিয়াছে । কলিকাতায় 


এত থরচ. তাঁহ। জানিলে কখন আমিতাম না। 


সেধানে সাত পিকান্ন, কাপড় ও মন্ত্ুরিসমেত 
মামার একট। চাপকান তৈমার হ৪ত,এখানে 
একট! চাপকানে ৬৫২ টাকা পড়িয্াছে। 
একসেট রূপার বাদনে অনেক টাকা লাগি- 
যাছে। থাল, বাটি, গেলাস,নে বাসনের কথ! 
বলিতেছি না, এ সেট টেবিপের জন্তু । বর- 
কলন্তাকে "মামার হইয়। 'দাশার্মাদ করিবে ।” 
এই হলো বানরামী নম্বর এক । তার পর 
মুচিরাম, কলিকাতার যে কেহ একটু খ্যাতি- 
যুক্ত, তাহারই বাড়ীতে,রামচন্দ্র-বাবুর পশ্চতে 
পশ্চাতে যাইতে আন্ত করিলেন। কোন 
নামনাদ! বাবু কাহার বটীতে আলিলে জন্ম 


১৯২ 
সার্থক মনে করিতেন। কিসে আসে, সেই 
চেষ্টায় কিরিতেন। এইরূপ আচরণে, বাম- 
বাবুর সাহামো, কশিকাতার সকল বর্ধিযুঃ 
লোকের সঙ্গে'তাহার আলাপ হইল। টাকর 
মান সর্ববন্ধ; মুচির।মের টাক। আছে ॥ন্ুত্রাং 

অকলেবই কীছে তাহার মান হইল । 


তীর পর মুচিরাম কিকাত-বু ইংরেঞজ- 
ম্হজ। আক্রমণ কৃঝিলেন। ঝামব বুঝ পরিচয়ে 
হত ছোট বড় ইংরেঙ্জের বাঁড়ী ধাতায়াত 
করিলেন। অনেক জায়গাতেই ঝাটা-লাখি 
খাইলেন। কোন কোন স্থানে মিষ্টকথা 
পাইলেন। অনেক স্থানেই একজন মাতালে! 
জমদার বপিয়। পরিচিত হইলেন। 
তার পর ব্রিটিস ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে 
ঢুকিলেন ; নাম লেখাইয়া বংসর বৎসর 
টাক দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্গে 
প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরস্ত করিলেন। 
রামবাবু ধথিত মন্থামছিম সমাসভার “একটি 
বড় কামান ।” তিনি যখনই বড় কামান 
দাগিতে যাইতেন, এই ছোট মুচিপিস্তলটি 
সঙ্গে লইমা যাইতেন, সুতরাং পিগ্ুলটি রুমে 
মুখ খুপিয়। পুটপাট কারতে আরম্ভ করিল । 
যুচরামও ব্রিটিস ইণ্ডয়ান সভার একজন 
বক্ত1 €ইয়। দাড়াইলেন। তিনি বকিতেন 
মাধামুণ্ড, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাঠ। 
বাহির হইত, সে ম্মার একপ্রকায়। মুচিরাঁম 
নিজে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন নী । 
যাহারা বুঝ, তাহারা পড়ি) নিন্দা করিত 
না। সুতরাং মুচিরাম ক্রম একজন প্রসিদ্ধ 
বক্তা বলিয়। খ্যাতলাভ করিতে লাগিলেন। 
যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণা হয়, 
মুচিরাম তাহার কোন জারগায় যাইতেই 
ছাঁড়িতেন না। বেঙ্রবিডীরে গেলে বড় লোক 
বলিয়া গণা হয়, সুতরাং সে বেলিবিভীরে 
যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টনাণ্ট গব- 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 1 


বরের নিকট স্ুপারিচিত হুইপ ।" পেপ্টবাট 
গবর্ণর তাহাকে একজন নম; নিরহঙ্কারা,. 
নিরীহ লোক বলিয়া জানিলেন। জমাদারা 
সভায় একজন নায়ক বশিয়! পূর্ব্বেই রাম- 


চন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়াছিলেন। 


।. সম্প্রতি বাঙ্গাল কৌছদলে একটি পদ 
খালি হইল। একছন জমীর্দাগা সভার আধ- 
নায়ককে ভাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাও 
লেপটনান্ট গবর্ণ বাহাছুর স্থির করিলেন। 
বাছনি কিতে মনে মনে ভাবিলেন, “ছুচি- 
রামের ন্যায় এ পদের যোগ্য কে ?নিরহঙ্কারী, 
নিরীহ ইংরেজি কহিতে ভাল পারে না; অত- 
এব তাহ! হইতে কার্ষের কোন গোলযোগ 
উপস্থিত হইবে ন1। অতএব মুচিরামকে 
বাহাল করিব |” ্ 
অচিবাৎ আনরেবল বাবু মুচিরাম রায় 


বাঙ্গাল কৌন্সিলে আসন গ্রন্থ করি- 
লেন। 


চতুর্দশ পরিচ্ছ্দে। 

বড় বাড়াবাড়িতে অনারেবল যুচিরাম 
রায়ের রুধির শুকাইয়! আমিল। ভজগে|বন্দ 
ফিকিরফন্দিতে অন্লদামে অব্ক লাভের বিষয়- 
গুলি কিনিয়। দিয়াছিলেন__তাহার কার্য্য- 
দক্ষতায় ক্রীতগম্পত্তির আম বাড়গ়াছিল-_ 
কিন্ত এবন তাহাতেও অন।ট্রন হইম়া আসিল 
ছুই একখানি ভালুক বাধ] পাঁড়ল -রামচন্ত্র 
বাবুর কাছে। রামচন্দ্র বাবুর সন্কল্প এত 
দিনে সিদ্ধ হইয়া মাসিডেছিল-_এই অন্ত তিনি 
আত্মীয়তা কির মুচিপলামকে এত বড় বাবু 
করিয়া তৃলিয়াছিলেন ।-রামচন্দ্র অর্ধেক মূল্যে 
তালুকগুলি ৰাধ! রখিলেন-_জ্ানেন যে, মুচি 
রাম কখনও শুধরাইতে পারিবেন না _মর্ধেক 
মূল্যে বিষয়গুলি তাহার হইবে! আরও 


মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত | ১১৬ 
তালুক বাঁধা গড়ে,এমন গতিক হইয়। আসিল। . কোন দিন পঞ্চাশ, কোন দিন যাট, কোন 
এই সময়ে ভজগোবিদ্ছ আসিয়া উপস্থিত দিন আশী, কোন দিন একশত, এইরূপ | 
হইল । সে শুনিয়।ছিল যে. গবর্ণর প্রড়ৃতি বাছাদের বাড়ী নিকট, তাহার! দর্শন করিয়! 
বড় বড় সাহেব তাহার তগ্রীপতির হাতধরা.। ফিরিয। যায়, যাহাদের বাড়া দুর, তাছার। 
এই সুযোগে একটা বড় চাকরী যোটাইয়া. দোকান হইতে খাগসামগ্রী কিনিয়া একটা 
লইতে হইবে, এই তরসায় ছুটী লইয়া কধি- বাগানের ভিতর রধিয়! বাড়ির! ধায। মান 
কাতায় আসিলেন। . আদিয়! শুনিলেন, লি একে ধূৰ বড়_ মৃ'ঠিগামের এত বড় জমী- 
মুচিরামের গতিক ভাল নহে। ভাঙার দারী আর নাই, তাহাতে এামগলির মধো 
উদ্ধারের উপায় বলিয়। দিলেন বলিলেন, বিলখাল অনেক থাক।র, ছুই চারিজন 


'্মহাশর়) আপনি কখন তালুকে যান নাই। 
গেলেই কিছু গাওয়া যাইবে |  তালুকে 
যান।” 

মুচিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, "তাই 
ত। এমন সোজ। কথাট। আমার মনে আসিল 
না।” মুচিরাম খুসী হুইয়। ভজগোবিন্দের 
কথায় শ্বীকত হইল। 

চন্দনপুর নামে জালুক-_সেইখাঁনে বাবু 
গেলেন। প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল। সে 
বছসর নিকটবস্তীা স্থানসকলে ছুতিক্ষ উপস্থিত 
কিন্ত সে মহলে কিছু না। কখন মুচিরাম 
গ্রঙাদিগের নিকট মাঙ্গনমাথট লয়েন নাই। 
মুচিরাম নির্বিয়োধী লোক-_তাহাদেরউপর 
কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজব 
গোবিন্দের পরামর্শে সশরীরে উপস্থিত হই 
বলিলেন,'আমার কন্সার বিবাহ উপস্থিত,বড় 
দায়গ্রণ্ত হইয়াছি,কিছু তিক্ষ। দাও ।” প্রজার! 
দয়! করিল, প্রজ! হৃথে খকিলে জমাদারকে 
মকল সময়ে দয়! করিতে প্রত্তত। জমীগার 
আসিয়াছে সংবাদ পাইপ! পালে পালে প্রজ! 
টেকে টাক1 লইয়! মুচিরামদর্শনে আসিতে 
আরম্ভ করিল। মুর্িরামের চে টাকায় 
পরিপূর্ণ ছহতে লাগিল কিন্ত ইহাতে আর 
একদিকে তাহার আর একপ্রকার সৌভা- 
গ্যের উদয় হইল! 

প্রজার! দলে দলে যুচিরাম-দর্মনে আসে? 


প্রজাকে প্রায় রাধিরাখ।ইয। য।ইতে হইভ।' 
একপিন অনেক দূর হইত প্রার একশত গ্রজ। 
আসিয়াছে। ভাহাদেরঃবাড়ী একটা তারি জল! 
পার; নিকাশ প্রকাশে তাহাদের বেল! গেল, 
তাহার! বাড়ী ফিরিতে পারিল না; বাগানে 
রাধাবাড়! করিতে লাগিপ। রাজি খ।কিতে 
থাকিতে যাত্রা করিবে। ভাছ!রা যখন খ।ইতে 
বসিল, সেই সময়ে নিক্টন্থ মাঠ পার হই] 
এআঙ্বযানে, একটি স।ছেব বাইতেছিলেন। 
সাহেবটির নাষ মীনওয়েল। তিনি এ 
জেলার প্রধ!ন রাজপুক্ষ মছষ্ট্রেট কালে- 
উর। সাহেবটি ভাল লেক-_স্টায়বান্‌-- 
ছিতৈষী,এবং পরিশ্রমী | দোষের মধো বু'ন্ধটা 
একটু ভোঙা। পূর্বেই বলিয়। 6, সে বৎসর 
এ অঞ্চলে ছুর্ভিক্গ ৪য় ছল সাহ্ব ছূর্তিক্ষ 
তদারকে বাহির কউয়া!ছলেন। নিকটস্থ কোন 
গ্রামে তাহার কানু পাড়রাছিণ। তিনি এখন 
অস্বারোহণে তাস্ৃতে যাইতেছিলেন। বাইতে 
যাইতে দেখিতে পাইলেন, একট বাগানের 
ভিতর কতকগুল। লোক ভোঙ্জন করিতেছে। 
দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা 
সকলে দুর্তিক্ষপীড়িত উপবাসী দরিদ্র লোক, 
কোন ধদান্ত বাক্তি ইঠাদের ভোজন করাই" 
তেছে। বিশেষ তব জানিবার জন্ত নিকটে 
একজন চাব।কে দেখিয়! তাছাকে ডিজ্ঞাসা- 
বাদ আরত করিলেন। 


১৯৪ 


'খন সাঁহেবটি লোক বড় ভাল হইলেও 
আত্মগরিমা বর্জিত নহেন । তাহার মনে মনে 
শ্লাঘ৷ ছিল যে, তিনি বাঙ্গাল বড় ভাল 
জানেন। ম্মতরাং চাঁষধার সঙ্গে বাঙ্গালায় 
কখে।পকথন আস্ত করিলেন। | 

সাহেব চাষাকে জিজ্ঞাস করিলেন, 
“টৌমাঁডিগের গড়ামে ডুরভাথ থা কেমন 
আছে ?” 

চাষ! ত জানে ন] "ডুর্ভাখ খা” কাহাকে 
বলে। সে ফাপরে পড়িল। ডুূরভাথখ। 
কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম হুইবে, ইহা! এক 
প্রকার স্থির হইল। কিন্ত "কেমন আছে ?” 
ইহার উত্তর কি দিবে? যর্দিবলেষে, সে 
ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব 
হয় ত এক ঘ! চাবুক দিবে,য্দি বলে; সে 
ভাল আছে, তাহ। হইলে সাহেব হয় ত ভূর- 
ভাখ.খাকে ভাকিয়! আনিতে বলিবে; তাহা 
হইলে কি করিবে? চাঁষ| ভাবিয়! চিত্তিয়া 
উত্তর করিল, পবেমার আছে |” 

£“বেমার 51০? সাহেব ভাবিতে লাগি- 
লেন, ৬61] (17515 1780 1706 100101281০1 
17655 ৮/10170106 0)516 09115 2077 5081 
০1৮/---0) £9110%/ 0063 001 01)09/568.00 
[0911089) 1 200 26৪10 05559 09901019 
0010 01001565100 01:96 ০৮/0191909- 
£৩--1 38 ডুরভাথথ। কেমন আছে, 
অটিক আছে কিংবা অল্প আছে?” 

এখন চাষা কিছু ভাব পাইল। স্থবির 
করিল যে,এ যখন সাহেব,তখন অবশ্ত হাকিম 
(সেদেশে নীলকর নাই।) হাকিম যখন 
জিজ্ঞাসা করিতেছে ফে, ডুরভাখখ!। অধিক 
আছে কি অল্প আছে--তখন ডূরভাখ খা 
একটা! টেম্সের নাম ন1 হইয়া যায় না। ভাবিল; 
কই, আমর ত ডুরভাখখার টেক্স দিই না; 
কিন্তু যদি বলি যে, আমদেরুগ্র।মে সে টেক্স 


বঙ্কিমচত্্রের গ্রস্থাবলী | 


নাই, তবে বেট! এখনই টেল্স বসাই্স' 
যাইবে ; অতএব মিছ] কথাই ভাল । সাহের 
পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন। «তোমাদের 
গড়ামে ভূরভাখ খা আছে ?” | 
' চাঁধা উত্তর করিল, "হুজুর আমাদের 

গায়ে ভারি ডুরভাথ খা আছে !” 

সাহেব ভাবিলেন, ৮[30100001 ! [ 
0005106 55 1001001৮ পরে বাগানে ষে' 
সকল লোক থাইতেছিল, তৎ্প্রতি অঙ্গুপি- 
নির্দেশ করির়। . জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে 
বোজন করিল?” ( উদ্দেপ্ত 'করাইল+) 

চাষ1। প্রঞ্জারা ভোজন কচ্ছে। 

সাহেব চটিয়, “টাহ] হাঁমি জানে 05৮ 
৪80,018 1 58৩, 00 ৬1১0 7025? টাক] 
কাহাড় ?" 

এখন সে চাষা জ।নে যে'ষত টাক] আসি" 
তেছে,সকলই জমীদারের সিন্বুকে যাইতেছে 9. 
সে নিজেও কিছু দিয়! আসিয়াছিল ; অতএব 
বিন1বিলদ্ধে উত্তর করিল,ঘ্টাক|জমীদারের ।” 

সাহেব। এ । 10 059 
৫০ 00617 001/--জমীদারের নাম কি? 

চাষা। 'যুচিরাম রায়। 

সাহেব। কট ডিবস বোজন কড়িয়াছে? 

চাষা । তা ধন্মাবতার; প্রঞ্জারা রোজ 
রোজ আসে, খাওয়। দাওয়। করে। 

ডামের নামকি? 

চাসা। চন্দনপুর | 

সাঁছেব নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে 
পেঞ্ষিলে লিখিলেন,চ০1 778171৩ [২9104 
13800 11110171120) 1২৪7) 


0161৪ 


230311)- 
081 ০01 0০171107010101 0603 5৬1) 08 
& 18106 000010910৫6 1015 1065, 

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মারিয়৷ টাপে 
চলিলেন । চাষ! আসিয়] গ্রামে রটাইল, 
একটা! সাহেব টাকায় '্লানা হিসাবে টেন 


মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত | 


বখদ।ইতে আসিয়াছিল, চাঁষামহাশয়ের বুদ্ধি- 
কৌশলে বিমুখ হইয়াছে । 

এধিকে মীন্ওয়েল্‌ সাহেব যথাকালে 
ফেমিন্‌ রিপোর্ট লিখিলেন। একটি পারাগ্রাফ 
ধু মুচিরাম রায় সম্বন্ধে! তাহাতে প্রতিপন্ন 
হইল যে, মুচিরাম কমীদারদিগের আদর্শস্থল। 
এই ছুঃসময়ে অন্নদদান করিয়া! সকল প্রজা- 
গুলির প্রাণরক্ষা। করিক়াছে। 

রিপোর্ট কমিশনরের হস্ত হুইতে কিছু 
উজ্জলতর বর্ণে র্জিত হইয়া, কমিশ্বনর সাহেব 
লেখক তাঁজ-_গবর্ণমেন্টে গেল। গভর্ণমেপ্টের 


এই বিবেচন! - যে যার জা, সেই যদ্দি দুর্ভি- 


৯৯৫ 


ক্ষের সময়ে তাহাদের আহার যোগায়, তাহ! 
হইলে “হুর্তিক্ক প্রশ্নের” উত্তম মীমাংসা হয়। 
অতএব মূচিরামের স্যায় বদাণ্ত জমীদারদিগকে 
সম্মানিত ও উৎসাহিত কর! [নিতান্ত কর্তব্য। 
তজ্জন্ বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষাঁয় গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকট অন্থরোধ করিলেন যে, বাবু 
মুচিরাম রায় মহাঁশয়কে-__পাঁঠক একবার 
হরি হরি বল .রাজাবাহাছুর উপাধি দেওয়া 
যায়। 

ইণ্ডিশান গবর্ণমেন্ট বলিলেন, তথাস্ত। 
গেজেট হই. রাঁজ! মুচিরাম রায় বাহাছুর | 
তোনরা সবাই আর একবার হরি বল। 


শিউলি জ্ঞঞ্ ৮ 


১১১১১৩১২৩১৩ 
শিপন শপ শিপীিলাাাি ঃ ক 
লও.» লব স রা ছানি নিল ০ ি ্ নি 


বিজ্ঞানরহস্য 


বঙ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 


শা শ্শি "শট পিপিপি পিপিপি 4 পপি সি পীশ্ীস্ জিও 
পপ পা পপ পপ আপা প পা পাপী পা এত পি সপ পপ দি 
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বিজ্ঞানরহস্য 





আশ্চর্য মৌরোৎ্পাত। 


১৮৭১ সালে সেপ্টেপ্বর যাসে আমেরিকা ৃ 


নিবাসী অদ্ধিতীয় জ্যোতির্বিদ্‌ ইয়ঙ, সাহেব 


যে আশ্চর্য্য সৌরোৎপাঁত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, . 


এবূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মন্ুয্চক্ষে প্রায় আর 
কথন পড়ে. নাই। তভলনায় এটলা বা 
বিসিউবিযাসের অগ্নিবিপ্লব, সমুদ্রেচ্চাসের 
ভুলনায় ছুপ্ধ-কটাহে ছৃপ্ধোচ্ছণাসের তুল্য 
বিবেচন| করা যাইতে পারে। 

ধাহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতি- 
রবরিদ্কার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই 


ভয়গ্কর ব্যাপার তাহাদের বোধগম্য করার 


জন্ত হুর্য্যের গ্রকৃতিসগ্বন্ধে ছুই একটি কথা “বলা 
আবশ্তক। | 

হূ্যয অতি বৃহৎ তেজোময় গোঁলক। এই 
গোলক আমর! অতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্ত উহ! 
বাস্তবিক কত বুহৎ) তাহ পৃথিবীর পরিমাণ, 


ন! বুঝিলে বুঝ! যাইবে না। সকলে জানেন 
যে, পৃথিবীর ব্যান ৭০৯১ মাইল। যদি 
পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ 
এমন থণ্ডে খণ্ডে ভাগ কর! যায়, তাহা হইলে 
উ/নশ কোটি, ছষ্ট লক্ষ, ছাব্বিশ হাজার 
এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যাঁয়। এক মাইল 
দীর্ধে,এক মাইল গ্রন্থে এবং এক মাইল উর্ধে 
এরূপ ২৫৯৮০০০০০১৪ ভাগ পাওয়া 
যায়। আশ্চর্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন 
করাও গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী যত টন 


বি 


৬১.০৬৯১০০০১০০১০০০১০০০১৯০০,৯০৯) এক 
টন সাতাশ মনের মধিক | 

. এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্ত্র হয়) 
পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহা বুঝিয়া 
উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি বলি যে, এমন 
অন্ত কোন গ্রহ বা! নক্ষত্র আছে যে, তাহ! 
পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ গুণে বৃহৎ্তবে কে 


ন]বিন্মিত হইবে ? কিন্তু বাস্তবিক সুর্ধ্য 
পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ । 


ত্রয়োদশ লক্ষটি পৃথিবী একত্র করিলে স্ৃর্য্যের 
আয়তনের সমান হয়। 

তবে আমব। সুধ্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি 
কেন?- উহার দুরতাঁবশতঃ। পূর্বতন গণনা- 
নুসারে হুর্যা পৃথিবী হইতে সার্দ নয় কোটি 
মাইল দৃবে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধু- 
নিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে। ৯১১৬৭৮০০০ 
মাইল অর্থাৎ এক কোটি চতুর্দশ লক্ষ; উন- 
সগ্ডুতি সহজ সার্দা সপ্তদশ যোঙ্জন পৃথিবী 
হইতে স্থ্ষ্যের দূরতা। * এই ভয়ঙ্কর দুরতা 
অনুমেয় নহে। দ্বাদশ সহম্্র পৃথিবী শ্রেণী- 
পরম্পরায় বিস্তস্ত হইলে পৃথিবী হইতে স্ছ্যয 
পর্যযস্ত-পায় না । 

এই দূরতা অন্গভব করিবার জন্ত একটি 
উদাহরণ দিই । অন্মদাদির দেশে রেলওয়ে 
ট্রেণ ঘণ্টায় ২* মাইল যায়। যদি পৃথিবী 
হইতে সুরধয পর্যযস্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত 


পাপা 
হইয়াছে, তাহা নিয়ে অন্ধের দ্বারা লিখিলাম। . * নূতন গণনার আরও ক্ছু বাড়িয়াছে। 


০০ 


কালে কুধ্যলোকে ঘাইতেপাঁরিতাম ? উত্তর-- 
যদি দিন রাত্রি ট্রে, অবিরত ঘণ্টায় বিশ 
মাইল চলে,তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে 
হুর্ধযলোকে পৌছান যায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপুদশ পুরুষ এ ট্রে-৭ 
গত হুইবে। 

এক্ষণে প।ঠক বুঝিতে প|রিবেন যে, 
হুর্যমণ্ডলমধ্যে যাহা! অণুবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি দেখি, 
তাহাও বাস্তবিক অতি বৃহৎ। যদি হর্ধ্যমধ্যে 
'আমর1 একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে 
পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে 
পারে। 

কিন্তু হূর্য্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিগয় যে,তাহার 
গায়ে বিন্দু-বিসর্গ কিছু দেখিবার সম্ভাবন! 
নাই। হুর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও অন্ধ 
হইতে হয়। কেবল স্থ্য্যগ্রহণের সময়ে সৃর্য্য- 
তেজঃ চন্দ্রাস্তরালে লুক্কায়িত হইলে, তৎপ্রতি 
দৃষ্টি করা যায় । তখনও সাধারণ লোকে 
চক্ষুর উপর কালিমাথ! কাচ না ধরিয়া, ভ্বৃত- 
তেজা৷ সুর্য প্রতিও চাঁহিতে পারে না। 

সেই সময়ে যদি কালিমাধা কাচ ত্যাগ 
করিয়া, উত্তম দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারা সুর্য প্রতি 
দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য 


ব্যাপার দেখ। যায়। পূর্ণগ্রাসের সময়ে অর্থাৎ, 


বখন চন্্ান্তরালে হৃরয্যম গুল লুক্ধায়ি৬, তখন 
দেখা যায়ঃ মণ্ডলের চারি পার্থে অপূর্ব 
জ্যোতির্ময় কিরীটিমণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া 
রহিয়াছে । ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে 
“করোন।” বলেন। কিন্ত এই কিরীটিমগ্ুল 
ভিন্রআর এক অদ্ভূত বস্ত কখন কখন দেখ! 
যায়। কিবীটিমূলে, ছায়াবৃত হুর্দ্যের অজের 
উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে কোন 
ছুজ্ঞেয় পদার্থ উদগত দেখা যায় । এ সকল 
উদ্গত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র ষে, তাহা 
ছুরবীক্মপ-যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না? কিন্ত 


_ বহ্িমচন্দ্রের গ্রন্থীবলী। 


দূরবীক্ষণ-যস্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই উহ্থা্ বৃহৎ 
অচ্ছমান করিতে হইতেছে । উহ! কখন কখন 
অর্ধলক্ষ মাইল উচ্চ দেখ। গিয়াছে। ছয়টি 
পৃথিবী উপযুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয় না। 
এই সকল উপগত পদার্থের আকার কখন 
পর্ধবতশৃঙ্গবৎ) কখন অন্ত প্রকার, কখন স্ত্্ধ 
হইতে বিষুক্ত দেখ গিয়াছে । তাহার বর্ণ 
কথন উজ্জরপ রক্ত, কখন গোঁল।পী, কখন 


 নীল-কপিশ। 


পণ্ডিতের! বিশেষ অনুসন্ধান দ্বার স্থির 
করিয়াছেন যে, এ সকল স্ূরধ্রের অংশ। 
প্রথমে কেহ কেহ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, 
এ সকল সৌর-পর্ধত ) পরে সুর্য হইতে 
তাহাদের বিয়োগ দেখিয়। সে মত ত্যাগ 
করিলেন। 

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইঘ্থাছে যে, এই 
সকল বৃহৎ পদার্থ হূর্য/গর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত। 
যেরূপ পার্থিব আগ্নেয় গিরি হইতে দ্রব্য ঝ 
বায়বীয় পদার্থ-মকল উৎপতিত হুইয়। গিরি- 
শৃঙ্গের উপরে মেঘাঁকারে দৃ্ই হইতে পারে, 
এই সকল .সীর-ম্ঘেও তদ্রপ । উৎক্ষিপ্ত 
বস্ত যতক্ষণ না সুর্য্যোপরি পুনঃপতিত হয়, 
ততক্ষণ পর্যন্ত স্তপাঁকারে পৃথিবী চি 
লক্ষ্য হইতে রী ও 

এক্ষণে পাঠক বিবেচন! করিয়। দেখুন যে, 
এইরূপ একথানি সৌর'মেঘ বা! স্তপ দুর- 
বীক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় 
যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিষম 
বিগ্রব উপস্থিত হইয়াছে । সেই সকল উৎ- 
পাতকালে সূর্য্যগর্তনিক্ষিপ্র পদার্থরাশি এত1- 
দৃশ বহুদুরব্যাপী হয় যে, তন্মধ্যে এই পৃথিবীর 
স্থায় অনেকগুলি পৃথিবী ডুূবিয়! থাকিতে 
পারে। ্‌ 

এইরূপ সৌরোৎপাত অনেকেই প্রফেসর 
ইয়ঙের পুর্বে দেখিয়াছেন বটে।বিস্ত প্রফেসর 


বিজ্ঞানরহস্ত | 


ইরগ যাহা দেবিয়াছেন, তাহ! আবার বিশেষ 
বিশ্ময়কর। বেল। ছুই প্রশ্তরের সময়ে তিনি 
হুর্য্যমগ্ডল ভূরবীক্ষণ দ্বান্না অবেক্ষণ করিতে- 
ছিলেন। তৎকালে গ্রহণাদি কিছু ছিল পা। 
পূর্ব গ্রহণের সাঁহাধ্য ব্যতীত ক্ষেহ কখন এই 
সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্ 
তাক্তার হাগিন্স প্রথমে বিনা গ্রচণে এ সকল 
ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। 
প্রফেপর ইয়ঙ এরূপ বিজ্ঞানকূশলী যে.স্ুর্ষেযর 
প্রচণ্ড তেজের সময়েও এ সকল সৌর 
স্তংপের আতপচিত্র পর্য্ত্ত গ্রহণ করিতে সম্্থ 
হইয়াছেন। 

কথিত সময়ে প্রফেলর ইয়ও. দৃরবীক্ষণে 
দেখিতেছিণেন যে, তুর্য্যের উপরিভাগে এক- 
খানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে । অস্ান্য 
উপায় দ্বার! সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে,পৃথিবী যেরূপ 
বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, স্র্যমণ্ডলও তদ্রপ। 
এ মেষৰৎ পদার্থ সৌর-বাযুর উপরে ভাসিতে- 
ছিল। পাঁচটি স্তস্তের ন্যায় আধারের উপরে 
উহা! আরূঢ দেখা যাইতেছিল । প্রফেসর ইরঙ 
পূর্ববদিন বেগা ছুই প্রহর হইতে এরূপ 
দেখিতেছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্তনের 
কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তস্তগুলি উজ্জল, 
মেঘখানি বৃহতৎ_-তত্তিন্ন মেঘের নিবিড়তা বা 
উজ্জ্রলতা কিছুই ছিল না। সুক্ষ সুপ্স স্থত্রা- 
কার কতকগুলি পদার্থের সমর ন্যায় দেখা- 
ইতেছিল। এই অপূর্ব মেঘ সৌর বায়ুর 
উপরে পঞ্চদশ সহশ্র মাইল উর্দ্ধে ভাসিতে- 
ছিল। ইহা বল! বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ, 
ইহার ধ্্য-প্রস্থও মাপিয়াছিলেন। তাহার 
টৈর্ঘ্য লক্ষ মাইল--প্রস্থ ৫৪, *** মাইল। 
বরিটি পৃথিবী সাঁরি সারি সাজাইলে তাঁছার 
প্রস্থের সমান হয় ন!। 

ভুই প্রহর বাজিয়া অর্ধ ঘণ্ট। হইলে মেঘ 
বং তন্থুলম্বরূপ শুস্তগুলির অবস্থানপরিবর্ভনের 


২৬১ 


কিছু কিছু লক্ষণ দেখ! ঘাইতে লাঁগিল। সেই 
সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ সাছেবকে দুরবীক্ষণ 
রাঁখিরা স্থানান্তরে যাইতে হইল£| একটা 
ব।গিহে পাচ মিনিট থাকিতে, যখন তিনি 
প্রতানত্ন করিলেন, তখন দেখিলেন শুষে, 
নিম্ন হইতে উতক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে 
মেঘখণ্ড ভিন্ন-ভিন্ন হইয় গিয়াছে,ততপরিবর্থে 
মৌর-গগন ব্যাপিয়া ঘনবিকীর্ণ উজ্জল তৃত্রা- 
কার পদার৫থ-সকল উর্ধে ধাবিত হইতেছে । এ 
সুক্রাকার পদার্থপকল অতি প্রবলবেগে উর্ধে 
ধাবিত হইতেছিল | 

সর্বাপেক্ষা এই বেগই চমতৎকার। আলোঁক 
বা বৈছ্যুতীয় শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন গুরুত্ববিশিষ্ট 
পদার্থের এরূপ বেগ শ্রতিগোচর হয় না। 
ইয়্ঙ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এ 
সকল উজ্জল সুত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের 
উর্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে 
যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, ভাহা ছুই লক্ষ 
মাইলে উঠিল । দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি 
হইলে,প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৫ মাইল গতি হ্য়। 
অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দই গতি এই | 

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও 
অচিস্ত্য। কামানের গোলা অতি বেগবান্‌ 
হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্ধ মাইল 


যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের 


গোলার বেগের বু শত গুণ এই সৌর- 
পদার্থের বেগ, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না। 

ছুই লক্ষ মাইল উর্দোতে এই বেগ দেখা 
গিয়াছিল। যে উতৎক্ষিপ্ত পদার্থ ছুই লক্ষ মাইল 
উর্ধে এত বেগবান্‌, নির্গমকালে তাহার বেগ 
কিরূপ ছিল ? সকলেই জানেন যে, যদ্দি 
আমর! একট] ইষ্টকথণ্ড উর্ধে নিক্ষিপ্ত করি, 
তাহা হইলে যে বেগে তাহা নিক্ষিণ্ড হ্য়,সেই 
বেগ শেষ পর্য্যস্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভৃতি “ 


২৬২ 


ছইয়] পরিশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া! যায়, 
ষ্টকখণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টকবেগেরু হাসের 
দুই কারণ;-_-প্রথম, পৃথিবীত্র মাধ্যাকর্ষণী 
শক্তি, দ্বিতীয়, বাযুদ্ষনিত গ্রতিবন্ধকতা। এই 
দুই কারণই হুর্যযলোকে বর্তমান। যে বস্ত যত 
গুরু, তাহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতী। 
পৃথিবী অপেক্ষ। স্থর্ষ্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি 
সুর্যের নাড়ীম গুলে ২৮ গু৭ অধিক । তছু- 
ল্লজ্ঘন করিয়! লক্ষ ক্রোশ পর্যন্ত যর্দি কোন 
'পদ্দার্থ উথিত হয়, তবে তাহ! যখন হ্র্যযকে 
ত্যাগ করে, ততৎকাঁলে তাহার গতি প্রতি 
সেকেণ্ডে অবশ্যই ১৬৬ মাইল ছিল । ইহা 
গণন! দ্বারা সিদ্ধ,কিন্ধ যদিও এই 'বেগে 

তু ক্ষপ্ত হইলে ক্ষিপ্ত বস্ত লক্ষ ক্রোশ উঠিতে, 
পারিবে, তাহ! যে এ লক্ষ ক্রোশের শেষার্ধ 
লঙ্ঘন কালে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল উঠিবে 
এমন নহে। শেষার্দ বেগ গড়ে ৬৫ মাইল 
মাত্র হইবে। প্রাকৃটর সাহেব গুড ওয়াসে 
লিখিয়ছেন যে, যদি বিবেচনা করা যায় ষে, 
সুর্ঘযলোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকত। নাই,তাহা 


হইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ হূ্য্যমধ্য হইতে যে. 


বেগে নির্গত হইয়াছিল,তাহ] প্রতি সেকেও্ডে 
২৫৫ মাইল । কর্ণহিলের একজন লেখক 
বিবেচনা করেন যে,এই পদার্থ সেকেণ্ডে ৫০* 
মাইলের অধিক বেগে নিক্ষিণ্ত হুইয়াছিল। 

কিন্তু কুর্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, 
এমন বিবেচনা করিতে পার! যায় না। ুর্যয 
যেগাঢ বাম্পমগুল-পরিবৃত, তাহা নিশ্চিত 
হইয়াছে । প্রক্টর সাহেব সকল বিষয় 
বিবেচনা করিয় স্থির করিয়াছেন যে, পৃি' 


বীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার যেরূপ বল, 


২ সৌর-বাঁযুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেইরূপ 
বল হয়, তাঁহ! হইলে এই পদার্থ ষধন ত্য 
হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি 
দেকেতে আহ্মানিক সহশ্র মাইল ছিল। 


বন্ধিমচন্দের গ্রস্থাবলী। 


এই বেগে মনের অচিন্তা। এরপ:বেগে 
নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার 
হইতে পাঁরে-_পাচ সেকেণ্ডে কলিকাত। 
হইতে বিলাত পৌছিতে পারে এবং ২৪ 
সেকেও্ডে অর্থাৎ অর্ধ মিনিটের কমে পৃথিবী 
বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে 

আর এক বিচিত্র কথ! আছে। আমর! 
যর্দি কোন মৃৎপিগু উর্দ নিক্ষেপ করি, তাহ! 
আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। 
তাহার কারণ' এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী 
শক্তির বলে এবং বাঁবীয় প্রতিবন্ধকতার ক্ষেপ 
ণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী 
একবারে বেগহীন হর) তখন মাধ্যাকর্ষণের 
বলে পুনর্ধার তাহা ভূপতিত হয়। নুর্ধ্য- 
লোকেও অবস্ত তাহাই হওয়।,সম্ভব। কিন্ত 
মাধ্য;কর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার 
শক্তি কথন অসীম নছে। উভয়েরই সীমা 
আছে। অবশ্ব এমন কোন বেগবতী&£ গতি 


. আছে যে, তদ্ধার| উভয় শক্তিই পরাতৃত 


হইতে পারে। এই সীম] কোথায়, তাহাও 
গণন। ঘার| পিদ্ধ হইয়াছে | যে বস্ত নর্গম- 
কালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮* মাইল গমন করে, 
তাহ। মাধ্যাকর্ধণী শক্তি এবং বায়বীয় 'গ্রাতি- 
বন্ধকতাঁর বল অতিক্রম করিয় যায় । অত্বএৰ 
উপরিবর্ণিত বেগবান্‌ উৎক্ষিণ্ত পদার্থ, আর 
কুরধযলোকে ফিরিয়া আইসে ন|। সুতরাং প্রফে- 
সর ইয়ঙযে সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, 
তহুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূর্ধযলোকে ফিরে নাই। 
তাহ! অনস্তকাল অনম্ত আকাশে বিচরণ 
করিয়৷ ধূমকেতু বা! অন্ত কোন খেচররূপে 
পরিগণিত হইবে কি, কি হইবে, তাহ! কে 
বলিতে পারে ! | 

গ্রক্র সাছেব পি্ধান্ত করেন যে, উৎক্গিণ্ 
বস্ত লক্ষ ক্রোশ পর্যযস্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল 
বটে, কিন্ত অনৃষ্ঠতাবে যে তদধিক দূর উর্ধগড 


' বিজ্ঞানরহস্ | 


হয় নাই, এন নহে । যতক্ষণ উহা! উত্তপ্ত 
এবং জালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাঁত দৃ্টি- 
গোঁচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়৷ অনুজ্জল 
হইলে, আর তাহ] দেখা যাঁয় নাই। তিনি 


২০৩ 


স্থির করিয়াছেন ষে, উহ] সার্ধ তিন লক্ষ 
মাইল উঠিয়াছিল। অতএব সৌরোৎপাত- 
নিক্ষিপ্ত পদার্থ অদ্ভূত বটে__লক্ষষৌোঁজনব্যাপী, 
মনোগতি, এক নৃতন স্থ্টির আদি। 


(চটি জযেও 


আকাশে কত তারা আছে ? 


এধে নীল ঠনশ নভোমগুলে অসংখ্য 
বিন্দু লিতেছে। ওগুলি কি ? 

ওগুলি তারা। তার! কি? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিলে পাঠশালাঁর ছাত্রমাত্রেই তৎক্ষণাৎ 
বগিবে যে, তার সব সূর্য্য।, সুর্য ত 
দেখিতে পাই বিশ্বদ্দাহকর, প্রচণ্ড কিরণ: 


মালার আকর; তৎ্প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করি-. 


বারও মহষ্যের শক্তি নাই ; কিন্তু তারা সব 
ত বিন্দু মাক্র; অধিকাংশ তারাই নয়নগোচর 
হইয়া উঠে না। এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃত্য 
কোথায়? কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়া বলিব যে, এগুলি স্থ্য? একথার 
উত্তর পাঠশালার ছাত্রের দেয় নহে, এবং 
ধাঁচারা মাধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশান্ত্রে 
প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, তাহারা 


এই কথাই অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন। 
তাহাদিগকে আমরা এক্ষণে ইহাই 'বলিতে 


পারি যে, এ কথ! অলজ্য্য প্রমাণের দ্বার! 
মিশ্চিত হইয়াছে । সেই প্রমাণ কি, তাহা 
বিবৃত কর। এ স্থলে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। 
ধাহারা ইউরোপীয় জ্যোতির্বি্ঞার সম্যক্‌ 
আলোচন1 করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে সেই 
প্রমাণ এখানে বিবৃত কর! নিশ্রয়োজন। 
যাহার! জ্যোতিষ সম্যক অধ্যয়ন করেন নাই, 
তাহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য কর] 
অতি ছুরূহব্যাপায়। বিশেষ ছইটি কঠিন 


কথা তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে) প্রথমতঃ) 
কি প্রকারে নভঃস্থ জ্যোতি্ষের দূরতা পরি- 
মিত হয়; দ্বিতীয়, আলোক-পরীক্ষক নামক 
আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং কি প্রকারে 
ক্যবহত হয়। 

, সুতরাং সে বিষয়ে আমর! প্রবৃত্ত হইলাম 
ন1। সন্দিহান পাঠকগণের প্রতি আমাদিগের 
অনুরোধ এই, তাহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের 
উপর বিশ্বাস করিয়া বিবেচনা করুন যে, এই 


আলোকীবন্দুগুলি সকলই ॥ঃসৌরপ্রক্কতঃ। 


কেবল;আত্যস্তিক দরতা : বশতঃ আলোক- 


বিন্বুবৎ দেখায় । 


এখন কত সুর্য এই জগতে আছে? এই 
প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এখানে আমা- 
দিগের উদ্দেশ্য । আমরা পরিক্ষার চঙ্জ্রবিযুক্তা 
নিশিতে নির্মল নিরঘ্ুরদ আকাশমগ্ডল প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া! দেখিতে পাই যে, আকাশে 


নক্ষত্র ষেন আর ধরেনা। আমরা বলি, 
নক্ষত্র অসংখ্য। বাস্তবিক কি নক্ষবরে 


অসংখ্য ? বাস্তবিক গুধু চক্ষে আমর! 
যে নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা কি গণিয়া 
সংখ্যা কর! যায় না? 

ইহা অতি সহজ কথা । যে কেহ অধ্যব- 
সায়ার হইয়1 স্থিরচিত্তে গণিতে প্রবুভ্ত হুই- 
বেন,তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ দূরবীক্ষণ 
ব্যতীত যে তারাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। 


রা 
তাহা অসংখ্য নহে-_-সংখ্যার এমন অধিকও 
নহে । তবে তারা সকল যে অপংখ্য বোধ হয়, 
তাহ! উহার দ্বশ্যতঃ[বিশৃঙ্খলত। জন্য মাত্র। যাহা 
শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত) তাহ] অপেক্ষা যাহা 
শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্স্ত, তাহ সংখ্যায় 
অধিক বোধ হয়। তারা-সকল আকাশে 
শ্রেণীবদ্ধ এবং বিশ্যস্ত নহে বগিয়াই আশু 
অসংখ্য বলিয়! বোধ হয়। 

বস্ততঃ যত তার] দুরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টি- 
গোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যোতির্ববদ্গণ 
কর্তক পুনঃ পুনঃ গণিত হইয়াছে। বলিন্‌ 
নগরে যত তার! এরূপে দেখ! যায়, অর্গেল- 
নর তাহার সংখ্যা করিয়া! তালিক] প্রকাশ 
করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬টী মাত্র 
তার! আছে । পারিস নগর হইতে যত তারা 
দেখা যায়, হম্বোল্টের মতে তাহ! ৪১৪৬টি 
মাত্র। গেলামির আকাশমণগ্ডল নামক গ্রন্থে 
চ্ষুদূ্প্য তারার যে তালিক। গ্রদত হইয়াছে, 
তাহা এই প্রকার; 


১ম শ্রেণী ... ১, ২" 
২য় শ্রেণী -- ৬৫ 
৩য় শ্রেণী .*, ২০০ 
€মন্শ্রেণী ।, ১১০০ 
৬ শ্রেণী .১. ৩২০ 
৪৫৮৫ 


এই তালিকায় চতুর্থশ্রেণীর তারার সংখ্যা 
নাই। তৎসমেত আন্দীজ ৫*** পাঁচ হাজার 
তার! দ্ৃষ্ট হয়। 
কিন্তু বিষুবরেখার যত নিকটে আসা যায়, 
তত আঁধক তার নয়নগোচর হয়। বলিন ও 
পারিস নগর হইতে যাহ] দেখিতে পা ওয়া.যায়, 
এদেশে তাহার অধিক তারা দেখা যায়; 
কিন্ত এ দেশেও ছয় সহম্রের আধক দেখা 
) যাওয়া! সন্ভবপর নহে। 


বঙ্কিমচন্দ্র গ্রশ্থাবলী। 


এককালীন আকাশের অর্থাংশ ব্যতীত 
আমরা দেখিতে পাঁই না। অপরার্ধ অধস্তলে 
থাকে,মুতরাং মন্ছুষ্যচক্ষে এককালীন যত তারা 
দেখা যায়) তাহ] ঠৈন সহম্রের অধিক নছে। 
এতক্ষণ আমর! কেবল শুধু চক্ষের কথ! 
বলিতেছিলাম। যদি দরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে 
আকাশমগ্ডল পর্য্যবেক্ষণ কর যায়, তাহা 
হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য 
স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁর অসংখ্যই বটে। 
শুধু চোকে যেখানে ছুই একটি মাত্র তারা 
দেখিমাছি, ছুরবীক্ষণে সেখানে সহ তারা 
দেখা যায়। 
গেলামি এই কথা গ্রতিপন্ন করিবার জগ্ঠ 
মিথুন রাশির একটি ক্ষুদ্র।ংশের ছুইটি চিত্র 
দিয়াছেন। এস্থান বিন! দুরবীক্ষণে যেরূপ 
দেখা যায়,প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। 
তাহাতে পচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। 
দ্বিতীয় চিত্রে দুর্বীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়? 
তাহাই অস্কিত রহিয়াছে । তাহাতে পাঁচটি 
তারার স্থানে তিন সহশ্র দুই শত পাচটি 
তার। দেখা যায়। 
দুরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তার! মন্ষ্যের 
দৃ্টিগোচরহয়, তাহার সংখ্য। ও তালিকা! হই- 
য়াছে। সুবিখ্যাত সর উইলিয়ম হর্শেল্‌ 
প্রথম এই কধ্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি 
বহুকালাবধি প্রতিরাক্মিতে আপন দূরবীক্ষণ- 
সমীপাঁগত তার1-সকল গণন। করিয়৷ তাহার 
তালিক1। করিতেন। এইরূপে ৩৪** বার 
আকাশ পধ্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার 
করেন। যতট। আকাশ চন্দ্র কর্তৃক ব্যাণ্ত 
হয়, তদ্রপ আট শত গাঁগানক খণ্ড মান 
তিনি এই ৩৪** বারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি- 
লেন। তাহাতে আকাশের ২৫* ভাগের এক 
ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫* 
ভাগের এক ভাগ মাত্রে ৯**** অর্থাৎ প্রায় 


বিজ্ঞানরহস্ত | 


এক লক্ষ তার1 গণন। করিয়াছেন । স্ত্রব নাম 
বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ গণন। করিয়াছেন যে, 
এইরূপে সমুদয় আকাশমণ্ডল পর্যবেক্ষণ 
করিয়া! তাঁলিকা-নিবদ্ধ করিতে অশীতি বৎসর 
লাগে। 


তাহার পরে সর ইউলিঃমের পুত্র সর্‌ জন 


হর্শেল্‌ রূপ আকাশনন্ধানে ব্রতী হয়েন। 
তিনি ২৩** বার আকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়! 


আইও সপ্ততি সহন্র তার! সংখ্যা করিয়া- : 


ছিলেন। 

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্য্যস্ত তাঁর স্বীয় 
তালিকাতুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম 
শ্রেণীর ১৩*** তারা, অষ্টম শ্রেণীর ৪**** 
তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২০** তারা। 
উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্য। পূর্বে লিখিত হই- 
মাছে, কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য । 
আকাশে পরিষার রাত্রে এক স্কুল শ্বেত রেখ। 
নদীর হ্যায় দেখা যায়) আমরা সচরাচর 
তাহাকে চায়াপথ বলি। এ ছায়াপথ কেবল 
দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্র-সমষ্টি ম।ত্র। উহার অসীম 
দুরত-বশতঃ নক্ষত্র-সকল দৃষ্টিগোচর হয় না, 
কিন্ত তাহার অ।লোকসমবায়ে ছায়াপথ শ্বেত 
বণ দেখায়। দুরধাক্ষণে উহ। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র তারাময় 
দেখায়। নর্‌ উইলিয়ম্‌ হর্শেল্‌ গণনা করিয়া 
স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছাক্সাগথমধ্যে 
১৮***০* এক কোটি আশী লক্ষ তারা 
আছে। | 
. স্কৃব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশ- 
মণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে। 

মন্থর শাকোর্ণাক বলেন, "সরু উইলিয়ম 
হর্ণলের আকাশসন্ধান এবং রাশিচক্রে চিত্রাি 
দেখিয়], বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের 
তালিক।র তৃমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা করা 
আছে, তৎনম্বদ্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন 
করিয়া আমি ইহ! গণন! করিয়াছি ষে, লমু- 


২৬৫ 


দ্বায় আকাশে সাত কোটি সম্তর লক্ষ নক্ষত্র 
আছে।” 

এই সকল সংখ্য। শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে 
হয়। যেখানে আক!শে তিন হাজার নক্ষত্র 
দেখিয়। আমর! অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচন। করি, 
সেথানে সাত কোটি সপ্ততি লক্ষের কথ দুরে 


. থাকুক্‌, ছুই.কোটিই কি ভগ্লানক ব্যাপার । 


কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যার 
শেষ হইল না। দুরবীক্ষণের সাহায্যে গগ- 
নাভ্যস্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধূমাকার পদার্থ 
তুষ্ট হয়। উহার্দিগকে নীহারিক। নাম [প্রদত্ত 
হইয়াছে। যে সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তি* 
শালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে 
যে, বহুসংখ্যক নীহারিক1 কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ। 
অনেক জ্যোতির্বিদ্‌ বলেন, যে সকল নক্ষত্র 
আমর] শুধু চক্ষে বা দুরবীক্ষণ দ্বার! গগনে 
বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটি মান 
নাক্ষত্রিক জগৎ । অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ 
এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অস্তর্গত। এমন অন্তান্ত 
নাক্ষব্রিক জগৎ আছে। এই লকল দুর-দৃষ্- 
তারাপুঞ্জময়ী নীহারিকা! স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষব্রিক 
জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বা1”, বনে যেমন 
পাতা,এৰটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাঁশি তেমনি 
অসংখ্য এবং ঘনবিন্ৃত্ভ। এই সকল নীহারি- 
কাস্তর্গত নক্ষত্রসংখ্য। ধরিপে সাত কোটি 
সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া ায়। কোটি কেটি 
নক্ষআজ আকাশনগুলে বিচরণ করিতোছে 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্ষ্য্য 
ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্য-বুদ্ধি চিন্তায় 
অশক্ত হইয়৷ উঠে। চিত্ত বিশ্ময়বিহ্বল হুইয়া 
যায়। সর্বভ্রগামিনী মন্গষ্যবুদ্ধিরও গগনসীম! 
দেখির। চিত্ত নিরত্ত হয়।।) | 
এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সৃর্ধয। 
আমর! যে এক হ্্যকে সুর্য বলি, সে কত 
বড় প্রকাণ্ড বস্ত, £তাহা পৌরবিপ্লব পস্কীয় 


২০৬ 


প্রস্তাবে বর্ণিত হুইয়াছে। ইহা। পৃথিবী অপেক্ষা 
ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষান্রিক জগৎ 
 মধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে এ সুর্যযাপেক্ষাও 
বৃহৎ) তাহ! এক প্রকার স্থির হুইয়াছে। 
আমন কি, সিরিয়স (51795) নামে নক্ষত্র 
এই স্থর্ষ্যের ২৬৬৮ গুণ বৃচৎ, ইহা স্থির হুই- 
পাছে ॥ কোন কোন নক্ষত্র যে সুর্য্যাপেক্ষ 
আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাঁও গণন। বার! 
স্থির হইয়াছে । এইরূপ ছোট বড় মহাঁভয়ঙ্কর 
আকারবিশিষ্ট, মহাভয়ঙ্কর তেজোময়, কোটি 
কোটি হ্য্য নিরস্তর আকাশে বিচরণ 
করিতেছে । যেমন আমাদিগের সৌরজগত্র্ে 


বন্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাঁবলী । 


' মধ্যবর্তী সূর্যকে ঘেরিয়া গ্রহ-উপগ্রহাদি 


ঘিচরণ করিতেছে, তেমনি ্ সকল হ্র্য্য- 
পার্খে গ্রহ-উপগ্রহাঁদি ভ্রমিতেছে,সন্দেহ নাই। 
তবে জগতে কত কোটি কোটি কুর্য্য, কত 
কোটি. কোটি পৃথিবী, তাহ! কে ভাবিয়া 
উঠিতে পারে? এ আশ্চর্য্য কথা কে বুদ্ধিতে 


ধারণা করিতে পারে? ষেমন পৃথিবীর মধ্যে 


এক কণা বালুকা, জগত্মধ্যে এই সসাগরা 


তদপেক্ষাও সামান্ত, রেণুমাত্র,বালুকার 


বানুকাও নহে । তছুপরি মন্গয্য কি সামান্ঠ 
জীব ! এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মনু 
য্যত্ব লইয়! গর্ধ্ব করিবে 


ক. 


ধুল]। 


ধূলীর মত সামান্য পদাথ আর সংসারে 
নংই। আচার্ধ্য £টিগুল ধূলা-সন্বন্ধে একটি 
দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আচার্য্যের এ 
প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং দুরূহ, তাহ! সংক্ষেপে এবং 
সহজে বুঝাঁন অতি .কঠিন কর্ম। আমর! 
কেবল টিগুল সাহেব-কৃত সিদ্ধাস্তগুলিই এ 
প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, যিনি তাহার 
প্রমাণ-জিজ্ঞান্ু হইবেন, তাহাকে আচার্্যের 


প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে। 
১। ধূলা এই পৃথিবীতে এক প্রকার 
সর্বব্যাপী। আমরা যাহ! যত পরিফ'র 


করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহুর্ত জন্ত ধূলা- 
ছাঁড়ী নহে। যত "বাবুগিরি” করি না কেন, 
কিছুতেই ধূল। হইতে নিষ্কৃতি নাই। ষে 
বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচন1 করি, তাহা ও 
ধুলায় পূর্ণ। য়চরাঁচর ছায়ামধ্যে কোন 
রম্ব নিপতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই, যে বায়ু 
পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূল! চিক্‌ 


চিক করিতেছে । সচরাচর £বাযু যে এরূপ 
ধূলাপুর্ণ, তাহ! জানিবার জন্ত আচার্য্য টিগলের 
উপদেশের আবশ্বকতা নাই, সকলেই তাহা 
জানে। কিন্তবাযু ছাকাযায়। আচার্য্য 
বহুবিধ উপায়ের ছ্বার বায়ু অতি পরিপাটি 
করিয়া ছা কিয়! দেখিয়াছেন। তিনি অনেক 
চোগার ভিতর দ্রাবকাদি পুরিয়া তাহার 
ভিতর দিয়! বায়ু ছ'কিয়! লইয়া গিয়! পরীক্ষা 
করিয়। দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধৃলায় পরি- 
পূর্ণ। এইরূপ ধূল! অদৃশ্য, কেন না, তাহার 
কণা-সকল অতি স্থুত্র। রৌদ্রেও উহা অনৃশ্ঠ 
অণুবীক্ষণ-যত্ত্রের ঘ্বারাও অনৃষ্ত,কিস্ত টবছ্যুতিক 
প্রদীপের আলোক বৌদ্রাপেক্ষাও উজ্জল। 
উহার আলোক এ ছ'াক! বাঁযুর মধ্যে প্রেরণ 
করিয়! তিনি দেখিয়াছেন যে, ভাহাতেও ধূল 
চিক চিক করিতেছে। যদ্দি এত বত্বপরিদ্কৃত 
বাযুতেও ধূলা; তবে সচরাচর ধনী লোকে যে 
ধূল। নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে, 


.. বিজ্ঞানরহস্থ । 


ধূলা নিবারণ হয় না, ইহা! বল! বাহুল্য। ছারা 
মধ্যে রৌদ্র না পড়িলে রোদ্রে ধূলা দেখ! যার 
নাকিন্ত রৌগ্রমধ্যে উজ্জ্বল টবছ্যতিক আলো- 
কের রেখ! প্রেরণ করিলে এ ধূল1 দেখ৷ যায়। 
অতএব আমর! যে বায়ু মুহূর্তে মূহুর্তে নিশ্বাসে 
গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধূলিপুর্ণ ৷ যাহা কিছু 


তে।জন করি,তাহা! ধূলিপূর্ণ। কেন না, রাযুস্থিত « 


ধূলিরাশি দিবারাত্র সকল পদার্থের উপর বর্ষণ 
হইতেছে। আমরা ষে কোন জল পরিষ্কৃত 
করি না কেন, উহ! ধৃলিপুর্ণ। কলিকাতার 
জল পলতার কলে পরিফ্ৃত হইতেছে বলিয়া 
তাহা ধূলি-শৃন্ত নহে । 'ছ1কিলে ধলা যাঁয় না। 

২। এই ধূল! বাস্তবিক সমুদয়াংশই ধুলা 
নহে। তাহার অনেকাঁংশ জৈব পদার্থ। যে 
সকল অস্বশ্ঠ ধৃলিকণাঁর কথ! উপরে বলা গেল, 
তাহার অধিক ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব। যে ভাগ 
জৈৰ নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ববিশিষ্ট ; 
এজন্ত তাহা বাযুপরি।তত ভাসিয় বেড়ায় না। 
অতএব আমর! প্রতিনিশ্বাসে শত শত ক্ষদ্র ক্ষদ্্র 
জীব দ্বেহমধ্যে গ্রহণ করিয়! থাকি,জলের সঙ্গে 
সহন্্ পহম্ম পান করি) রাক্ষসবৎ অনেককে 
আহার করি। লগ্ুনের আটটি কোম্পানির 
কলে ছণক। পানীয় জল টিগুলসাহেব পরীক্ষ। 
করিয়া দেখিবাছেন, এতত্তিন্ন'.তিনি আরও 
অনেক ঞ্রফার জল পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়া 
ছেন। তিনি পরীক্ষা! করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন যে,জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা মনুষ্য - 
সাধ্যাতীত ! যে.জল স্ফাটিকপাত্রে রাঁখিলে 
বৃহৎ হীরকথণ্ডের স্যায় শ্বচ্ছ বোধ হয়,তাহাও 
বমল, কাটপূর্ণ। জৈনের৷ এ কথা স্মরণ 
রাখিবেন। 

৩। এই সর্বব্যাপী ধূলিকণা সংক্রামক 
পীড়ার মূল। অনতিপৃত এই মত প্রচলিত 
ছিল যে,কোঁন এক প্রকার পচনশীল নিজ্জব 
জৈব পদার্থ (71919:19) কর্তৃক সংক্রায়ক 
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গীড়।র বিস্তার হইয়া থাকে । এ মত ভারত- 
বর্ষে অগ্যাপি প্রবল। ইউরোপে ' এ বিশ্বাস 
একপ্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে। আচার্য 
টিগুল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক 
পীড়ার বিস্তারের কারণ সজীব পীড়াবীজ 
(060)1 এ সকল 'পীড়াবীজ বায়ুতে 
এবং জলে ভাসিতে থাকে ; এবং শরীরমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের 
শরীরমধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস । কেশে 
উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কীট, এই কয়টি 
মন্ুষ্যশরীরে সাধারণ উদ্াহরণ। পণ মাত্রেরই 
গুঁ্রমধ্যে কীট-সমূহের আবাস। জীবতত্ব- 
বিদেরা* অবধারিত করিষাছেন যে, ভূমিতে, 
জলে বা ধায়ুতে যত জাতীর জীব আছে, 
তদপেক্ষা অধিক জাতীয় জীব অন্ত জীবের 
শরীরবাসী । যাহাকে উপরে *গীড়াবীজ* 
বলা হইয়াছে। তাহাও জীৰশরীবধাঁসী জীব 
বা জীবোৎপাদক জীব | শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলে তছুৎপাছ্য জীবের জন্ম, হইতে থাকে। 
এই কল -শোঁণিতনিবাসী ভীবের.জনকতা- 
শক্তি অতি ভয়ানক | যাহার শরীরমধ্যে ত্র 
প্রকার গীড়াবীজ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক 
গীড়াগ্রস্ত.হয়। ভিন্ন ভিন্ন পীড়ার তিন্ন ভিন্ন 
বীজ। সংক্রামক জরের বীজে জ্বর উৎপন্ন 
হয়, বসন্তের বীজে ববস্ত জন্মে; ওলাউঠার 
বীজে ওলাউঠা; ইত্যাদি । 

৪। পীড়াবীজে কেবল সংক্রামক রোঁগ 
উৎপন্ন হয় এমন নহে। ক্ষভাদি যে শুকায 
না, ক্রমে পচে, ছুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, 
ইহাঁও অনেক সময়ে এই সকল ধুলিকণারূপী 
পীড়াবীজের জন্ত | ক্ষতমুখ কখনই এমন 
আচ্ছন্ন গাথা যাইতে পারে না যে, অদৃষ্ঠ ধূলা 
তাহাতে লাগিবে না। নিতান্ত গঞ্ষে তাহা 
তাঁক্তারের অস্থ-মুখেক্ষতমধ্যে প্রবেশ করিবে। 
ডাক্তার যতই অস্ক পরিষ্কার রাখন ন। কন 


২০৮" 
অন্থশ্য ধূলিপুঞ্জের কিছুতেই নিবারণ হয় ন1। 
কিন্তু ইহার একটি সুন্বর উপায় আছে। 
ডাক্তারের! গায় তাহা অবলহ্ধন করেন। 
কার্বলিক আমিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী; 
তাহ! জলে মিশাইয়। ক্ষতমুখে বর্ষণ করিতে 


বন্কিমচন্জের গ্রন্থাবলী ৷ 


থাকিলে প্রবিষ্ট বীজ-সকল মরিয়া যায়। 
ক্ষতমুখে পরি্কৃত তুলা বাগিয়া রাখিলেও 
অনেক উপকার হয়| কেন না, তুল! 
বায়ু পরিষ্কত করিবার একটি উৎকৃষ্ট 
উপায়। 


তেরে 


গগন-পর্ধ্যটন | . 


_ পুরাণ-ইতিহ।সাদিতে কথিত আছে;পূর্বব- 
কালে ভারতবর্ষাঁয় রাজগণ আকাশ-মার্শে রথ 
চালাইতেন। কিন্ত আনাদের পূর্বঘপুরুষ- 
দিগের কথা স্বতন্ত্র তাহারা সচরাচর এ পাড় 
ও পাড়ার স্তায় হ্বর্গলোকে বেড়াইতে যাই- 
তেন, কথায় কথায় সমুদ্রকে গগ্ুষ করিয়া 
ফেলিতেন; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত 
করিতেন, কেহ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করি- 
তেন। প্রাচীন ভারতবধধীয়দিগের কথা 
স্বতন্ত্র; সামান্ত মহুষ্যুদিগের কথ! বল! যাউক। 

সামান্ত মন্ছষ্যের চিরকাল বড় সাধ, গগন- 
পর্যটন করে । কথিত আছে, তারস্তম-নগর- 
বাসী আর্কাইভস নামক এক ব্যক্তি "৪০০ 
খীষ্টাঝে একটি কা্ঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়া- 
ছিল$ তাহা কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে 
পারিয়াঁছিল। ৬৬ খদ্্ীয় অবে সাইমন্‌ নামক 
এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে 
প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়া 
ছিল এবং তৎপরে কনন্তান্তিনোপল নগরে 
একজন যুসলমান এক্নপ টে! করিয়াছিল। 
পঞ্চদশ শতাবীতে দান্তে নামক একজন গণিত- 
শান্্ববিৎ পক্ষ নির্মাণ করিরা আপন অঙ্গে 
সমাবেশ করিয়। খ/াসিমীন হ্রদের উপর উঠিয়া 
গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এরূপ 
করিতে করিতে একদিন এক উচ্চ অট্টালিকার 
উপর পড়িয়া তাহার পদ তগ্নহয়। মাম্‌স্‌- 


বরিনিবাপী অলিবর নামক একজন ইংরে- 
জেরও সেই দশ! ঘটে। ১৬৩৮ সালে গোল্ডে 
উইন-নাক্গক এক ব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের 
সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ সালে 
বেনিয়র নামক একজন ফরাসী পক্ষ প্রস্তত 
পূর্বক হত্ত-পদে বীধিয়ু! উড়িয়াছিল। ১৭১০ 
সালে লরেম্ত দে গুজমান নামক একজন 
ফরাসী দারুনির্শিত বায়ূপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়া আঁকাশে.উঠিয়াছিল। মাকু£ 
ইস্‌'দে বাকবিল নামক একজন আপন অটা. 
লিফ1 হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদীগর্ভে 
পতিত হন.। বানসার্ডেরও সেই দশ ঘটি. 
ছিল। 

১৭৬৭ সালে বরবিখ্যাত রসায়নবিষ্ঠার 
আচাধ্য ডাক্তার বাক প্রচার করেন যে; জল- 
জন-বাযু-পরিপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠতে 
পারে। আচার্য কাবাঁলো ইহা পরীক্ষার 
ঘার প্রমাণীকৃত করেন, কিন্ত তখনও ব্যোম-. 
যানের কল্পন! হয় নাই। 

ব্যোমযানের হ্ৃষ্িকর্তী মোনগোল্ফীর 
নামক ফরাসী। কিন্তু তিনি অলজন-বায়ুর 
সাহাষ্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে 
কাগজের বা বস্ের গগাঁলক নির্মাণ করিয়। 
তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পুরিতেন। উত্তপ্ত বাস 
লঘুতর হয়, স্তরাং তৎসাহায্যে গোলক 
সকল উর্ধে উঠিত। আচার্য চাল স প্রথমে 


জলজন-বায়ুপুরিত ব্যোম 'ানের স্ষ্টি করেন। 
গ্লোব নামক বোঃমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ 
করিয়া প্রে€ণ করেন ১ তাহাতে সাহস ক্রিয়া 
কোন মনুষ্য মারোহপ করে নাই। রাণ- 
পুরুষেরাও প্রাণিঠত্যার ভয় প্রযুক্ত কাহাকেও 
আঁরোহণ করতে দেন নাই | এই বযোমযান 
কির র উঠিনা ফ টিনা যায়, জলঙক্ন বাহির 
হই! যাও, ব্যে মান তংক্ষণাৎ ভূপতিত 
রা '€গানেস নামক ক্ষুদ্ব গ্রামে ভা পতিত 

| ) অনু পূর্বব খেচর দেখিয়। গ্রামা লোকে 

ই মহ। কোলাহল মারস্ত করে। - 
্জিনেকে একত্রিত তইয়। গ্রামা লোকেরা 
তে আসিল যে, কিরূপ জন্ত আকাশ 
দি নামিয়াছে। ছুই,জন ধর্ম জক'বলি- 
টি, ইহা অলৌকিক জীবের দেহাবশিষ্ট 










ল। তন্মধ্যে ভূত পা বিবেচনা করিয়া 
. লোকের! ভূতশশাস্তির ভ্য দলবন্ধ:হইয়া 
8, ঠ পূর্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, 
শেষে মন্ত্রবলেঃভূত ছাড়িয়া পলায় কি না; 
ীখিবার জন্য আবার ধীরে ধীরে সেইখানে 
ফিরিয়া আদিল । ভূত তথাপি যায় না_ বায়ু 
(সংস্পর্শে নানাবধ অঙ্গভঙ্গী করে । পরে 
আগর গ্রামাবার, সাহনম করিয়া তত্প্রতি 
বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের স্ব 
রণ [ছদ্রবি'শষ্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির হইয়া, 

বাক্ষসের শরীর সারও শীর্ণ হ্ল। দেখিয়া 
'সাহস পাউকা, গার একদল বীর গিয়া 
তাহাতে অন্ত্রীঘা* করিল। তখন ক্ষত-মুখ 
কিয় বহুল-পরিমাণে জলঙ্জন 'নির্গত হওয়ায়, 
বারগণ তাহার ছুরগদ্ধে ত। পাটয়া 'রণে ভ 
দিয়া পলায়ন কল | কিন্তু এ জাতীয় 
রাক্ষসের শোণিত এ বাযু। তাহা ক্ষত-যুখে 
নির্গত হুইর়া গেলে, রাক্ষস হিন্নমূণ্ড ছাগের 


৪৮ এ ৪৮ এ 


হ্যায় “ধড় ফড়”* করিয়া] মরিষা গেল। তথ; 
বীরগণ প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্ব 
পুচ্ছে বন্ধন পুর্ব ক লইয়৷ “গলেন। এদেশে 
হইলে সঙ্গে একটি রক্ষারালা পুঙ্গা হইত 
এবং ব্রাহ্ষণের! চণ্ডাপ ঠ কিয়া কিছু লা 
করিতেন। তার পরে, মোনগে'ল্ফ'প "বা, 
আগ্নের বোম্যান (শর্থাৎযাহাতে পক্ষ ন 
পৃরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য 1 যুপুপিত 25) বর্ষের 
হইতে প্রেরণ কপিলেন * ৩1২), এ ধুনিব 
£কথানি “দথ” সং'যাজন 
বারও 


বেলুনের ন্যায় 
করিয়। দেওয়া হইয়া'ছল। 
মনুষ্য উঠিল ন]। সেই রথ চড়া একটি 
মেষ, একটি কুককুপ ও একটি হংস স্বশ-পরি- 
ভ্রমণে গমন করিয়াছিল । পরে খচ্ছন্দে গগন- 
বিদার করিয়া, তান্চাব সশশীরে মত্যধামে 
ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার পুণ্যবান্‌ 


1*স্থ 


. সন্দেহ নাই । 


এক্ষণে ব্যে'মযানে মনুষা ইঠিবার প্রস্তাব 
হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণিহ তার আশঙ্কায় 
ফ্রান্সের অধিপতি তাহাতে অনন্মাত প্রকাশ 
করিলেন। তীক্কার অ ভগ্রায় যে যদ বোম- 
যানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহারা ব্চাণালয়ে 
প্রাণদপ্ডের আজ্ঞাধীন হইহাছে, এমন ছুই 
ব্যঞি' উঠক--মরে মপ্িবে | শুনিয়া 
বিলাতর দে রোঙ্জীর নায়ক একজন বৈজ্ঞ!- 
নিকের বড় বাগ,হইল-_«কি | আ শ-মার্গে 
প্রথম ভ্রমণ করার,.ধে 0ৌরব, তঠ] ছূর্বস্ত 
নরাদমদিগের কপালে দলটি :ব 1” একজন রাজ- 
পুর-স্থীর সাহায্যে বাচ্ছা মত ।ফ ওখা তিনি 
মাকুইস দালান্দের সম'ভবহারে বে।'মষানে 
আরোহণ করিয়া আকাশপথে পর্য্যটন 
করেন । সেবার নির্ধিংদ্র পৃশিবাতে ফিরিয়া 
আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দুঈ বৎসর পরে 
- আবার ব্যোমষানে অ'বোহণ পৃর্বক সমুদ্র- 
পার তইতে গিয়া, অধঃপতিত লইফ গ্রাণত্যাগ 


৯৩ 


করেন। যাঁহ৷ হউক, তিনিই মনুষ্যমধ্যে 
প্রথম গগন-পর্য)টটক। কেন না, ছুম্ন্ত, পুরূ- 
রবা। কৃষ্টার্জুন প্রভৃতিকে মনুধা বিবেহনা কর] 
অতিত্ধুষ্টর কাজ! আর যিনি “জয় রাম? 
বলিয়া পঞ্চমবাযুপথ সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, 
তিনিও মন্ুধা নহেন, নচেৎ তাহাকে এই পদে 
অভিষিক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিগ না। 
দে রোজীরের পরেই চাল-স্‌ ও রবট 
একত্রে রাজভবন হইতে ছয় লক্ষ দর্শকের 
সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমষানে উড্ডীন তয়েন 
এবং প্রান্স ১৪*০* ফট উর্ধে উঠেন। 
ইহার পরে ব্যোমষানারোহণ বড় সটর! 
চর ঘটিতে লাগিল । কিন্ত অধিকাংশই 
আমোদের জন্ত। ঠবজ্ঞানিকতত্ব-পরীক্ষার্থ 
ধাক্কার আকাশ-পথে বিচরণ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ১৮*৪সালে গাই নুকাসের আরোহণই 
বিশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩১০০০ 
ফীট উর্দ্ধে উঠির। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্বের 
মীযাংসা করিয়াছিলেন । 
গ্রীন এবং হলগ্ড সাহেব, পনের দিবসের 
খান্তাদি বেনু তৃপিয়া লইয়া, ইংলগ্ড হইতে 
গগনারোছণ করেন 1 তাহারা সমুদ্র- 
পার হইয়া আঠার ঘণ্টার মধ্যে জর্মাণীর অস্ত- 
গত উইলবর্গ নাষক নগরের নিকট অবতরণ 
করেন । গ্রীন অতি প্রসিক্ধ গগন-পর্য্টটক 
ছিলেন। তিনি প্রায় চতুর্দশ শত বার গগনা- 
রোছণ করিয়াছিলেন । তিনবার বায়ুপথে 
সযুদ্রপার হইরাছিলেন, অতএব কপিযুগেও 
রামায়ণের টদববলসম্পন্ন কাঁধর্য সকল্‌ পুনঃ 
সম্পাদিত হইতেছে। গ্রীন, ছুইবার সমুদ্র- 
মধ্যে পতিত হয়েন-_ এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা 
করেন। কিন্তু বোধ হয়, জেম্স্গ্েশর অপেক্ষা 
কেহ অধিক উর্ধে উঠিতে পারে নাই। 


তিনি ১৮৬২ সালে উন্বহ্ণম্টন হইতে উড্ডীন 


হইয়া প্রায় সাত মাইল উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। 


১৮৩৬ সালে, 


বাঙ্কমচক্জের গ্রস্থাবলী । 


তিনি বহুশতবার গগনোপরি ভ্রমণ পূর্বক, 
বছুবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্বের পরাক্ষা করিগ়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার গগন-পর্য?- 
টক ওয়াইজ সাচ্ছেব, বোমধানে আমেরিকা 
হইতে আট্লাট্টিক মহাপলাগর পার হইব! 
ইউরোপে আনিবার কল্পনায়, তাহার যথা- 
যোগ্য উদ্যোগ কির যাত্রা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু সমুদ্রোপরি মাসিবার পূর্বে বান্যামধো 
পতিত হইয়া অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন | কিন্তু সাহস গতি ভয়ানক ! 
পাঠকদিগের অদৃ"ষ্ট সহস1। যে গগন-পর্ধ্য- 
টন-সুখ ঘটিবে, এমন বোধ হয় না, এজন 
গগন-পর্য,টক্ষেরা আকাশে উঠিয়া কিরুপ 
দেখিয়া আসিয়াছেন,তাহ1 তাহাদিগের প্রণীত 
পুস্তকাদ্দি হইতে সংগ্রঠ করিয়া এস্তলে সন্গি- 
বেশ করিলে বোধ হয়,পাঠ কের: অসস্তষ্ট হই- 
বেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জঙগ-সমুদ্রের 
প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ষেবায় 
কর্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টি ত,তাহাও সমুদ্রবিশেষ 
জলসমুদ্র হঈতে ইহা বৃহত্তর | আমরা এই 
বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব ! ইহাতেও 
মেঘের উপদ্বীপ, বাসর আতঃ প্রভৃতি আছে 
তথ্বিযয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই। 
ব্যোমযাঁন শল্প উচ্চ গিয়াই মেঘ-সকল 
বিদীর্ণ করিয়া উঠে । মেঘের আবরণে পৃথিবী 
দেখা ষাঁয় না, অথব' কদাচিৎ দেখা যায়। 
পদতলে অক্চিত্ন, অনস্ত, [দ্ধতীয় বসুন্ধরা বৎ 
মেঘজাল বিস্তৃত । এই বাম্পীয় আবরণে 
ভূুগোলক আবৃত ; যদি গ্রহান্তর জ্ঞানবান্‌ 
জাঁব থাকে, তবে তাহার! পৃথিবীর বাম্পীয়াব- 
রণ দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় 
অধৃশ্ঠ। তদ্রপ আমরাও বৃহস্পতি প্রস্থৃতি 
গ্র্গণের বৌদ্রপ্রশীপ,। বৌদ্রগ্রতিঘাতী, 
বাম্পীয় আবরণই দেখিতে পাই । আধুনিক 
জ্যোতির্বিদ্গণের এইরূপ অঙ্থমান। 


বিত্ঞানরহস্তয | 


এইরূপ পৃথিবী হুটতে স্ম্বন্ধরহিত হইয়া, 
'মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়! দেখা যায় 
যে, সর্বত্র জীবশৃন্য. শব্শুন্য, গতিশূন্যঃ স্থির, 
নীরব। মন্তকোপরি আকাশ অতি প্বিড় 
নীল সে নীলিমা]! আশ্চর্যা । আকাশ বস্ততঃ 
চিরান্ধকার-_ উহার বর্ণ গভীর কুষ্ণ । অমাব- 
স্তার রাব্রিতে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার 
ও গবাক্ষ রদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার 
দেখিতে পাওয়! যায়, আকাশের প্ররূত 'বর্ণ 
ভাহাই । তন্মধ্য স্কানে স্থানে নক্ষত্র-সকল 
প্রচগুজ্ঞালাবিশ্শিষ্ট। কিন্ত তদাজোকে অনস্ত 
আকাশের অনন্ত মন্ধক্ণার বিন হয় না__ 
কেন না,এই সঞ্ল প্রদীপ বহ্ুদৃপস্থিত | তবে 
যে আমরা আকাশকে অন্ধ ারময় না দেখিয়! 
উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বাযু। সকলেই 
জানেন,সূর্যাোলোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকেরু দ্বারা 
বর্ণগুলি পৃথক্‌ করা যাধ--সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে 
স্র্যালোক । বায়ু জড় পদার্থ, কিন্ত বা 
আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু স্থধ্যা- 


লোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাডিয়া দেয়,কিন্ত 


নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ বায়ু হইতে 
প্রতিহত হয় । সেই সকল প্রতিহত 
বর্ণাত্বক 'লোক-রেখা ম্মামাদদের চক্ষুতে 
প্রবেশ করায় আকাশ উজ্জ্বল নালিমাবিশিষ্ট 
দেখি--মন্ধার দেখি ন17* কিন্ত যত উর্ঘে 
উঠ! যায়, বাযুস্তর তত ক্ষীণতর হয়. গাগনি « 
উজ্জল নালবর্ণ ক্ষীণতর হয়; আকাশের কষ্ঃত্ব 
কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে 
পাওয়া যায়; এই জন্য উর্ধলোকে গাঢ় 
নীলিম]। 

শিরে এই গা়নীলিমা-_পদতলে তুঙ্গশৃ- 
বিশিষ্ট পর্বতমালায় শোভিত মেঘলোক-_সে 





** কেহ কেহ বলেন যে, বায়ুমধ্যস্থ জল- 
বাপ হইতে প্রতিহত নীল রশ্মি-রেখাই 
আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার কারণ। 


২১১ 
পর্বতমালাও বাম্পীর মেঘেব পর্বত --পর্ঝ- 
তের উপর পর্ববত, তদুপরি আরও পব্ধত-_ 
কেহ বা রুষ্ণমধ্য, পাশ্বদেশ রৌদ্রের প্রজা" 
বিশিষ্-কেহ বা! রৌদ্রক্সাত,কেহ যেন শ্বেত- 
প্রস্তর-নিশ্মিত,কেহ' যেন হীরক-নিশ্মিত । এই 
সকল মেঘের মধ্য দয়া ব্যোমযান চলে। 
তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, 
বামে মেঘ. সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। 
কোথাও বিছ্বাৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় 
বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতোছ, কোথাও. 
বরফ পড়িতেছে | মস্থর ফনাবল একবার 
একটি মেঘগর্ভস্থ রন্ধ, দিয়] ব্যোমষানে গমন 
করিয়াছিলেন, তাহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া 
বোধ হয়, যেমন মুজেত্রন্রুপথে পর্ববতমধ্য 
দিয়) বাম্পীর় কট গমন করে,তাহার ব্যোম- 
যান মেঘমধা দিয়! সেইরূপ গমন করিয়া 
ছিল। 

ই মেঘলোকে হুর্ষ্যোদয় এবং স্মুর্য্যান্ত 
অতি মাশ্র্য দৃশ্য --ভূলোকে তাহার সাদৃশ্ঠ 
অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ 
করিয়। অনেকে একদিনে দুইবার সূর্যাস্ত 
দেখিয়াছেন, এবং কেহ কেহ একদিনে 
দুইবার "স্থর্ষ্যো্দয় দেখিয়াছেন । একবার 
সুর্ধযান্তের পর রান্রিসমাগম দেখিয়া! আবার 
ততোধিক উর্দ্ধে উঠিলে দ্বিতীয়বার সৃূর্ধ্যান্ত 
দেখ! বাইবে এবং একবার অুর্য্যোদযর় দেখিয়া 
আবার নিয়ে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয়বার 
সুর্ষে্াদয় অবশ্থী দেখ! যাইবে । 

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখ! যায়) 
তখন উহ বিস্তত মানচিত্রের স্তায় দেখায়; 
সর্বত্র সমতল --অব্রালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি 
এবং অল্লোন্নত মেঘ, যেন সকলই অঙ্চ্চ, 
সকলই সমতল ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। 
নগর-সকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি 
চলির! যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ 


২১২ 
নের মতর্দেখায়। নদী শ্বেত সুত্র বা উর- 
গের মত দেধায়। বুচৎ অর্ণবযান-সকল 


বালকের ক্রাড়ার জঙ্জ নিশ্মিত তরণীর মত 
দেখায়। ষাহার লগ্ন ব৷ পারিস নগরীর 


উপর উত্থান করিয়াছেন,তাহার] দৃশ্য দেখিয়! 


মুগ্ধ হইয়াছন--তাহারা প্রশংসা করিয়া 
ফুরাইতে পান্নে নাই। গ্রেশর সাহেব 
লিখিয়াছিলেন যে, লগ্ডনের উপরে উঠিয়া 
এককালে ত্রিণ লক্ষ মন্রষোর বাস-গৃহ নয়ন- 
গোচর করিয়াছিলেন । -রাজ্িকালে মহা- 
নগরী সকলের রাঞপথস্থ দ্রীপমালা-সকল 
অতি রমণীয় দেখায়। 

যাহার! পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন, 
তাহার! জানেন যে, যত উত্দ্ধ উঠা যায়, তত 
তাপে অল্প হা। সিমলা, দারজিপিং প্রভৃতি 
পার্বত্য "বানের শীতলতার কারণ এই, . এবং 
এই দন্ত হিমালপ তুষার-*গিত। ( মশ্চর্য্যের 
বিষয় ষে, যে হিমকে ভারতবর্যাঁয় ফবি- 
গণ «কো। হি দোষে! গুণসম্পিপাতে” বিবেচনা 
করিয়াছিলেন, শ্বাধুন্কি বাক্গপুরুষেরা তাহা- 
কেও গুণ বিবেচন1 করিষা তথায় রাজধানী 
সংস্কাপন করিয়াছেন ।) ব্যোমধানে আরো।- 
হু করিয়া উদ্ধী উত্থান করিলে এ্রর্নপ ক্রমে 
হিমের আতিশয্য অন্থভূত হয়। তাপ, তাপ্ন-* 
মান-যস্ত্রের বারা মিত হইয়াথা.ক। যন্ত্র 
ভাগে ভাগে বিভক্ত । মনুয্যুশোণিত কিছু 
উঞ্জ, তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ । ২২২ ভাগ 
তাপেজলবাম্প »য়। ৩২ ভাগ তাপে জল 
তুষাএত্ব প্রাপ্ত হয়। (তাপেজল তৃষার ভয়, 
এ কোন্‌ ক? বাস্তবিক 'ভাঁপে জল তুষার 
. হয় ন1, ভাপাভাবেই হক । ৩২ ভাগ তাপ 
জলের স্বাভাবিক তাপের অন্গাববাচক ।) 

পূর্বে বিজ্ঞানব্দ্গিতণর সংস্কার ছিল যে, 
উর্দ্ধে ঠিন শত ফিট প্রাত একভ,গ তাপ কমে 
অর্থাৎ তিন শত ফিট উঠিলে এক ভাগ তাপ- 


বহ্কিমচত্দ্রের গ্রস্থাবলী। 


হানি হইবে--ছয় শত ফিট উঠিলে ছুই ভাগ 
কমিবে--ইত্যার্দি। কিন্ত গ্লেশর সাহেব বছ- 
বার পরীক্ষা করিয়। স্থির করিয়াছেন যে+ 
উদ্ধে হাপহানি এর! একটি সরল নিক্সমা- 
শ্গামী নছে। অবস্থাাবশেষে তাপহানির 
গোৌবব ঘটিয়! থাকে, খেঘ থাকিলে তাপহানি 
অল্প হয় কারণ, মেঘ'তাপরোধক এবং তাপ- 
গ্রহক। আবার দিবাগাগে যেঞ্জপ তাপ 
হানি ঘ:ট, রাজি সেরূপ নহে । গ্রেশর 
সাহেবের পরীক্ষার ফল শিশ্নপিখিত মত-_ 

ভূমি হইতে কাঙ্জার ফিট পথ্যস্ত মেঘাচ্ছ- 
ন্নাবন্থায় তাগহানির .পরিমাণ 8.৫ ভাগ 
যেঘ না থাকিলে ৬২ ভাগ, দশ হাজার 
ফিট পর্য্স্ত মেঘ চ্ষন্রাবস্থায় ২.২ ভাগ, 
মেঘ না থাকিলে ২ভাগ। বিশ হাজার ফিট. 
উর্দ্ধে মেঘাচ্ছন্ন ১১ ভাগ: মেঘশুন্তে ১.২ 
ভাগ। ত্রিশ হাজার ফিট উর্দ্ধী মোট ৬.২ 
ভাগ তাপহান পরীক্ষিত হইয়াছুণ'ইত্যাদি। 
তাপহ্াস হেতু উর্ধ স্তানে স্থানে তুষার-কণ! 
(570%) দৃষ্ট হয় এখং ব্যোধষান কখনও 
কখন তন্মধ্যে পতিত হন্ন। উ্ঘ্ধা শীতাধিক্য 
অনেক সময়ে যানারোধী'দগের কষ্টকর ভইয়। 
উঠে, এমন কি, অনেক সময়ে হাত-প। 
অবশ হয়, এবং চেতণ। অপহাত হয়। 

উদ্ধ আপাভাবের কারণ ৩গ্ত বা তাপ্য 
সামগ্রীর অভাব , বৌদ্র ভূমিতে যেমন প্রপরঃ 
উর্ধে বরং ততোধিক প্রথ€তর লোঁধ হয়। 
কিন্তু তাহাতে কি তপু ₹ইবে? ভূমি অতি 
দুরে, বায়ু আতক্ষাণ-_ শল্লপপ:মণু। দশ 
বারটি তুলার বস্ত1 উদ্যু্যপরি রাখিয়া দেখি- 
বেন _উপরিস্থ তৃশাপ ভারে শিস্থ বস্তার 
তুলা গাঢ়তরু হইয়াছ। ৫-মান নিয়স্থ বাষু 
গাঢ-_ উপরিস্থ বায়ু শীণ। ভূ'মর উপরে ষে 
ভার,তাহার পরিমাণ পাড়ে সাতসের । আমর 
মন্তকের উপর অহরইঃ এই ভার বহন করি- 


বিজ্ঞানরহস্য। 


'তেছি-_-তন্্ন্ত কোন পীড়া বোধ কত্রি না 
কেন? উত্তরঃ “অগাধ-জ ল-সঞ্চা রী” মহন্য 
উপরিস্থিত বারিরাশির ভারে পীড়িত না হয় 
কেন? উপরিস্থ বাযুস্তর-সমূহের তারে শিল্ন্ 
বাযুস্তর"্সকল ঘনাভূত--যত উদ্ধ যাঁওয়! 
যায়, বায়ু তত ক্ষীণ হইতে থাকে । গগন- 
পর্যাটকের৷ ইহা পরীক্ষা করিয় জানিয়াছেন, 
গুরূতা অনুনারে ৩৭* মাইলের উর্ধোর মধ্যেই 
অর্ধেক বাষু আছে; এবং পঁচ ছয় মাইলের 
মধ্যেই সমুদয় বায়ুর তিন ভাগের হুই ভাগ 
অ।ছে। এইজন্য উর্দ্ধে উঠিতে গেলে, নিশ্বাস 


প্রশ্থাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। মস্থর ফ্লামা-' 


রিয়' দশ সহম্্র 1ফট উর্ধে উঠিয়া, প্রথমবারে 
যেরূপ কষ্ট অন্তত করিয়াছিলেন, তাহ৷র 
বণন। এইরূপ কারয়াছেন, যথা-_ 

“সাতট1 বাক্তিতে এক পোড়া থাকিতে 
আমার শরারমধ্যে এক অপূর্ব আভ্যন্ত!রক 
শীতলত। অন্ভৃত করিতে লাগিলাম । ত- 
সহিত তন্দ্রা আসিল । কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে 
লাগিলাম। কর্ণমধো শো শো শব£হইতে 
লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, আমার 
হৃত্রোগ উপাস্থত হইল। কঠ শুক হইল। 
আমি একপাত্স জল পান করিলাম--তাহাঁতে 
উপকার বোধ হইল। যে বোতলে 
জল ছিল-_তাহ। ছিপি খুলি'র সময়ে,যেমন 
হ্টাম্পেনের বোতলের ছিপি সশবে বেগে 
উঠিল পড়ে) জলের বোতলের ছিপি 'খুলিতে 
সেইরূপ হইল। ইহার কারণ সহজেই বুঝ 
যাইতে পারে । তখন আমাদিগের মস্তকের 
উপর বায়ু এক ভাগ কমিয়াছিল। যখন 
বোতলে ছিপি আ'টিয়! গগনে যাত্রা করিয়া- 
ছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর 
ভাঁর এক ভাগ কম হইয়াছিল ।” 

ছুই একবার গগন-মার্গে যাতায়াত 
করিলে এ সকল কষ্ট সহ হইয়। মাইসে,কিন্ত 


২১৩ 
অধিক উর্ধে উঠিলে সহিুঃ ব্যাক্তরও কষ্ট হয় 
গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্টে বৈশেষ সাহু 


ছিলেন, কিন্তু ছয় মাইল উত্দ্ধ উঠিনা তিনিও 
চেতনাশৃন্য ও যুমূরূ হইয়াছিলন। ২৯০০০ 


ফিট উপরে উঠিলে পর, তাহার দৃষ্টি অস্প্ট 


ইন্না আইসে। কিষৎক্ষণ পরে তিনি আর 
শাপমান-যস্ত্রের পারদ-গুস্ত অথবা ঘড়ির 


_ কাট! দেখিতে সক্ষম হইলেন ন1। টেবিলের 


উপর এক হাত রাঁথিলেন । যখন টেবিলের 
উপর হাত রাখিলেন,তথন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; 
কিন্ত তখনই লে হাত মার উঠাইতে পারি- 
লেন ন৷-_তাহার শক্ত অন্তহিত। হইয়াছিল। 
তখন দেথলেন, দ্বিতায় হস্তও €লই দশাপক্ন 
হইয়াছে, অবশ। তখন একবার . গান্রা- 
লোড়ন করিলেন; গাত্র চালন! করিতে 
পারলেন, কস্ত বোধ হইল যেন, হস্ত-পদাদি 
নাই । ক্রমে এইরূপে ত'হার সকল অঙ্গ অবশ 
তইয়] পড়িল; 'ভগ্রগ্রীবের ন্যায় মন্তক লম্ষিত 
হইয়৷ পড়িল, এবং দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত 
হইল । এইবরূপে তিনি অকল্মাৎ মৃত্যুর 
আশক্ক। করিতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ 
তাহার ৫5তন্তও বিলুপ্ত হইল | পরে ব্যোষ- 
যানের সারথি রথ নামাইলে তিনি পুন 
বর্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন. 

রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমযানের 
গতি দ্বিবিধ; প্রথম,উর্ধী হইতে অধঃ বা অধঃ 
হইতে উদ্ধ । দ্বিতীয়, দিগন্তরে ; যেমন শক- 
টার্দি অভিলযিত দিকে যার়ঃসেইরূপ । ব্যোম- 
যান অভিলধিত দিগস্তরে চালনা করা এ 
পর্য্যস্ত সাধ্যায়ত্ত হয় নাই--চালক মনে করিলে 
উত্তর পশ্চিমে, ধামে বা দাক্ষণে, সম্মুখে বা 
পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বাফুই 
ইহার ষথার্থ সারথি, বায়ুসারথি যে দিকে 
লইয়৷ যায়)ব্যোমধান সেই দিকে চলে। কিন্তু 
উর্ধাধঃ গতি মনুষযোর আন্ত । ব্যোমযান 


২১৪ 
লঘু করিতে পারিলেই উর্ধে উঠিবে এবং পার্শ্ব 
বর্ভা বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পাঁরিলে 
নামিবে। ব্যোমধানের রথে কতকট। বালুক! 
বোঝাই থাকে ; তাহার কিয়দংশ নিক্ষেপ 
করিলে পূর্ত্বাপেক্ষা লঘুত1 সম্পীদিত হয়-_ 
তখন ব্যোমষান আরঞ উর্ধে উঠে। এইরূপে 
ইচ্ছাঁরুমে উর্ধে উঠ। যায়। আর 'যে লঘু 
বায়ু কর্তৃক বেলুন পরিপুরিত থাকায় তাহা 
গগনম গুলে উঠিতে সক্ষম, তাহার কিয়দংশ 
নির্গত করিতে পারিলেই উহা! নামে। এ 
বাফু নির্গত করিবার জন্গ ব্যোমযানের শিরো- 
ভাগে একটি ছিদ্র থাকে । সেই'ছিদ্র সচর1- 
চর আরুত থাকে,কিন্ত তাহার আবরণে'একটি 
দড়ি বাধা; সেই দড়ি ধরিয়া! টানিলেই 
লঘু বায়ু বাহির হইয়া যায়, ব্যোমঘান 
নামিতে থাকে। 
দিগন্তরে গতি মন্ুয্যের সাধ্যায়ত্ত নহে 
বটে, কিন্ত মনুষ্য বায়ুর সাছায্য অবলম্বন 
করিতে সক্ষম । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভিন্ন 
ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখে বাষু বহিতে 
থাকে। যখন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে 
দক্ষিণ বায়ু দেখিয়া, যানারোহণ করিলেন, 
তখনই হয় ত কিরদ্দরে উঠিয়। দেখিলেন যে, 
বায়ু উত্তর; আরও উঠিলে হয় ত দেখিবেন 
যে, বায়ু পূর্বের কি পুনশ্চ দক্ষিণে ইত্যাদি। 
কোন্‌ স্তরে কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দ্রিকে বায়ু 
বছে, ইহ! যদি মহ্ুষ্যের জানা থাকিত, তাহ। 
হইলে ব্যোমধান মন্তুষ্যের আজ্ঞাঁকাঁরী হঈত। 
বাহার! স্থচতুর, তাহারা কখন কথন বাছুর 
গতি অবধারিত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গমন পর্য্য- 
টন করিয়াছেন। ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে 
মন্থর তিসান্দর কালে নগর হইতে নেগ্,দ- 
নামক বেলুনে গগনারোহণ করেন। চারি 
ফিট উর্ধে উঠিয়া! দেখিলেন যে, তাহাদিগের 
গতি উত্তর-সমুদ্রে ।!অপরাহে এইরূপ তাহার! 


আসেন। 


বহ্থিমচজ্রের গ্রন্থাবলী। 


অকস্মাৎ অনিচ্ছার সহিত অনস্ত সাগরের 
উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন উপায়া- 
স্তর ছিল না) এই সম্কটে তাহার দেখিলেন 
যে নিম্মে মেঘ-সকল দক্ষিণগামী। তখন 
তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়। সমুদ্র-বিহারে চলি 
লেন। এইরূপে তাহার! ২১ মাইল পর্য্যস্ত 
সমুদ্রোপরে বাহির হইয়া যান। আহার পর 
লঘু বায়ু নির্গত করিয়৷ দিয়া নীচে নামেন । 
বামুর সেই নিয় স্তরে দক্ষিণ বাঁযু পাইয়া তৎ- 
কর্তুঁক বাহির হইয়া পুনর্ধার ভূমির উপরে 
কিন্তু ছুর্ববদ্ধি বশতঃ অবতরণ 
করেন.না। তার পর সন্ধ্য! হইয়া অন্ধকার 
হইল । বাচ্পের গাঢ়ত। বশতঃ নিয়ে ভূতল 
দেখা যাইতেছিল 'সা1। এমন অবস্থায় তাহার! 
কোথায় যাইতেছিলেন. তাহ! জানিতে 
পারেন নাই। অকম্মাৎ নিয় হইতে গম্ভীর 
সমুদ্র-কল্লোল উত্িত হইল । তখন অন্ধকারে 
পুনর্ববার অনন্ত সাগরোপারি 'বিচরণণূুকরিতে- 
ছেন জানিতে পারিয়া তাহারা আবার নিয়ে 
নামিলেন। আবার দক্ষিণবাযুর সাহাষ্যে 
ভূমি প্রাণ্ত হইলেন । 
উত্তর-সমুদ্রে বিচরণকালে তঁ'হারা কর়ে- 
কটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন | দেখিলেন 
যে,সমুদ্রে যে সকল বাম্পীয়াদি জাহাজ চলতে- 
ছিল, উদ্ধা মঘমধ্যে তাহার গ্রতিবিহ্ব। 
মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে-- 
সেই চিত্রিত সমুদে তেমনি প্রকৃত জাহাজের 
হ্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে । সেই সকল 
জাহাজের তলদেশ উত্দধ, মাস্তল নিম্নে ? বিপ- 
বীতভাবে জানাজ চলিতেছে। যেঘরাশি 
বৃচ্র্পণম্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিশ্বিত করিয়।- 
ছিল । 
মন্থর ফ্লামারিয় আর একটি আশ্রর্যয 
প্রতিবিষ্বে দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে প্রায় 
পাঁচ সহ্ত্র ফিট উর্ধে ারোহণ করিয়। দেখি- 


বিজ্ঞানরহস্থ ৷ 


লেন, তাহাদিগের প্রায় শত ফিট মাক দূরে, 


২১৯৫ 


গতি তৃল্যরূপ নহে | মেঘাচ্ছনে শবরোধ 


দ্বিতীর একটি বেলুন চলিয়াছে । আরও দেখি- ঘটে । গ্নেশর সাহেব চারি মাইল উর হইতে 


লেন যে, সেই দ্বিতীয় বেলুন্টির আকৃতি 
ভাহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি, যেঘন তাহ! 
দিগের বেলুনের নিয়ে “রথ” যুক্ত ছিল, এবং 
তাহাতে যাহার! দুই জন আরোহী বসিয়- 
ছিলেন? দ্বিতীত্ত বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং 
সেইরূপ ছুই জন আরোহী । আরও বিস্মিত 
হইয়! দেখিলেন যে, সেই ছুঈজন শারোহীর 
অবয়ব--তাহাদিগেরই অবয়ব! তাহারাই 
সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন। একটি 
বেলুনে যেখানে যাহ! ছিল--যেথানে যে দডি, 
যেখানে যে স্থতা) যেখানে ঘষে যন্ত্র, দ্বিতীয় 
বেলুনে ঠিক তাহাই আছে । ফ্লামারিয়' দক্ষিণ 
হন্তে/ত্তোলন করিলেন--তোৌতিক ফ্লামারিয় 
বাম হস্তোত্তোলন করিল । তাহার সঙ্গা 
একটি পতাকা উড়াইলেন--ভৌতিক সঙ্গী 
একট তন্দ্রপ পতাকা উড়াইল। 

আরও বিন্ময়ের বিষয় এই যে, সেই 
ভোৌ(িক বোমযানের ভৌতিক রথের চতু- 
স্পার্থ্ে অপূর্ব জ্যোতিশ্ময় মগুল-সকল প্রতি- 
ভাত হইতেছিল। মধ্যে হবিৎ শ্বেতাঁভ মণ্ডল, 
তন্মধ্যে রথ । তৎপার্থে ক্ষীণ নীল মণ্ডল ; 
তাহার বাহিরে হরিপ্রাবর্ণ মগ্ুল; তৎ্প€৭ 
কপিশ রক্তাঁভ মণ্ডল, শেষে অতসীকুসুমবৎ 
বর্ণ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর. হইয়া মেঘের 
সঙ্গে মিশাইয়। গিয়াছে । 

এই বৃভাস্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা! বপি- 
লেই যথেষ্ট হইবে বে, ইহ) জলবাণ্পের উপর 
প্রতিসৌরবিশ্বমাত্র । 

গগনপথে পার্থিব শব সতজে গমন করে, 
কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শবের 


* ৯150 135115, 


রেইল্5য়ে ট্রেণের শব শুনিতে পাইয়াছিলেন 
এবং বিশ হাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামা- 
নের শব শুনিয়াছিলেন । একটি ক্ুত্ কুক্ধু- 
রের বলব ছুই মাইল উপর হইতে শুনিতে 
পাইয়াছিলেন, কিন্ত চারি হাজার ফিট 
উপরে থাকিয়া বনুসংখ্যক মন্গুষযোর কোলা- 
হুল শুনিতে পান নাই । মস্থর ফ্লামারিয় 
আকাশ হইতে ভূমগ্ডলের বায শুনিতে পাই- 
তেন। তাহার বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে 
কে সঙ্গীত করিতেছে। 

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন 
পারিস অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমধানযোগে 
পারিস হতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত। 
শিক্ষিত পারাবত-সকল সেই সকল ব্যোম- 
যানে চড়িয়! যাইত । তাহাদের পুচ্ছে উত্তর 
বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আদিত। শঘু- 
তার অগ্ুরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের 
সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত-_ 
অতি বৃহৎ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিই 
হইত। পড়িবার সময়ে অণুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে 
হইত। স্থানাভাব বশতঃ এই কৌতৃকাবহ 
তত্ব আমর! সবিস্তারে পিখিতে পারিলাম না। 

উপসংহাররকালে বক্তব্য ষে, ব্যোমযান 
এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা 
যথেচ্চ বিহারের উপায়স্বরূপ হয় নাই। গ্নেশর 
সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বার] সে উদ্দেন্ত 
সিদ্ধ হইবে না; যানাস্তর ইহার স্বার1 স্ুচিত 
হইতে পারে ; ষানাস্তর নুচিত না হইলে সে 
আশা পুর্ণ হইবে না। মঙ্ষা কখন উড়িতে 
পারিবে রি না)'মস্থর ফ্লামারিয় এই তত্বের 
সবিশ্তারে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছিলেন যে, একদিন মনুষ্যগণ অবশ্ত পক্ষী- 
দিগের স্তায় উড়িতে পারিবে; কিন্ত আত্মবলে 


২৯৬ 


নহে । যখন মন্ষা, পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র গ্রস্ত 
করিয়া) খাম্পীয় বা বৈদ্যাতিক বলে তাহা 
সঞ্চালন কঠিতে পারিবে, তখন মনুয্যের 
বিহঙ্গপদ-প্রাপ্রির »ভ্তাবনা। দেলোম নামক 
একজন ফরাসাঁ একটি মতস্তাকার বেলুন 


বঙ্কিমচজ্দ্বের রস্থাবলী ] 


কল্পন। করিয়াছেন, তিনি বিবেচন। করেন, 
ততৎ্পাহায্যে মনুষ্য যথেচ্ছ আকাশ-পখে 
ধাতায়াত করিতে পরিবে। কিন্ত সেষস্ত 
হইতে এ পর্য্স্ত কোন ফলো'দয় হয় নাই বলিয়া 
আমর] তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম ন1। 


চঞ্চল জগৎ । 


সচরাচব মষ্যের বোধ এই যে, গতি 
জগতের বিকৃত অবস্থা) স্থিরতা জগতের 
স্বাভাবিক অবশ্থা। কিন্ত বিশেষ অনুধাবন 
করিলে বুঝ! যাইবে যে, গতিই স্বাভাবিক 
অবস্থ; স্থি“তা কেবল গতির রোধ মাত্র। 
যাহা গত্বিশি্, কারণ বশতঃ তাহার 
গতির কোধ হই?ল, তাহার অবস্থাকে আমরা 
স্থিরতা বা স্থিতি বলি। যে ,শিলাখণ্ড বা 
অট্টালিকাস ভচল বিবেচনা! করিতেছি, 
বাস্তবিক তাহা মাধ্যাকর্ষণের বলে গতি- 
বিশিট। শিয়ন্ত ভূমি তাহার গতি রোধ করি- 
তেছে বলিয়া, তাহাকে স্থির বলিতোছ। এ 
স্থিরতাও কাল্পনিক; পৃর্বিবীস্থ অন্তান্ত বস্তর 
সঙ্গে তলনা করিয়া নলিতেন্ছ যে, এই পর্বত 
বা এই অস্টাকিকা, অচল, গতিশৃঙ্গ-_বস্ততঃ 
উহ্থার কেহই চল বা গতিশৃন্ত নহে : পৃথি- 
বীর উপরে থাক্চিয়া উঠ পৃথিবীর,সঙ্গে আব- 
তন করিতেছে। নুক্ম বিবেচনা করিতে 
গেলে জগতে কিছুই গতিশৃন্ত নহে । 

কিন্ত সে কথা ছাড়িয়া দেওয়। যাঁক। 
যাহ পৃথিবার গতিতে গতিবিশিষ্ট, তাহাকে 
চঞ্চল বলিবার প্রয়োজন করে না। তথাপি 
পৃথিবীতে এমন “কান বস্ত নাই যে, মুহ্র্তজন্ 
শ্থির। 

চারি পার্খে চাহিয়া দেখ, বায়ু বহিতেছে, 
বৃক্ষপত্র সকল নাচিতেছে, জল চলিতেছে, 


জীব-সকল নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদনার্থ 
বিচরণ করিতেছে পরজ্ঘ' ইহার মধ্যেও কোন 
কোন বস্তব গতিশন্য দেখা যাইতেছে । কিন্ত 
মাধ্যাকর্ষণে বা অন্য প্রকারে রুদ্ধ বাহক 
গতি ভিন্ন এ সকল বস্তুর অন্য গতি আছে। 
সেই সকল গতি আভ্ডান্তরিক | 

বস্তমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে তাপ আছে । 


ষাশাঁকে শীতল বলি, তাহ। বস্ততঃ তাপশৃন্ঠ 


নহে । তাপের অল্লতাকেই শীতলতা বলি, 
তাপের অভাব কিছুতেই নাই । যে তৃষারখণ্ড- 
স্পর্শে সগচ্ছেন্দর ক্রেশাম্ভব করিতে হয়, 
তাহাতেও তাপের অভাব নাই-_অল্পত। 
মাত্র। 

যাঁচাকে তাঁপ বলি, তাহ] পরমাণুগণের 
আন্দোলন মান্স। কোন বস্তর পরমাণুসকল 


'পরস্পুরের দ্বারা আরুষ্ট এবং সম্তাড়িত হইলে, 


তাহা তব্জবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে । 
সে ক্রিয়াই তাপ। যেখ*নে সকল বস্তই 
তাপযুক্ত, সেখানে পঞ্চল বস্ত্র পরমাণুই অহ- 
রহ পরস্পর কর্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাঁড়িত এবং 
সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবীস্থ সকল বস্তই 
আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট | 

আলোক সম্বন্ধেও সেই কথ! । ইথর লামক 
বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু 
সমষ্টির তরঙজবৎ প্সান্দোলনউ আলোক । সেই 
গতিবিশিষ্ট পরমাধুরকলের সঙ্গে নয়নেক্িয়ের 


. বিজ্ঞানরহস্ত। 


সংস্পর্শে আলোক অন্ুভূত হয়। সেই প্রকার 
ভাপীয় রঙ্গ সহিত ত্ব'গ'জ্জয়ের সংস্পর্শে তাপ 
অন্থভৃত করি। এই সকল মান্দোলন-ক্রিয়া 
মনজ্যষ্যের মগোচর -টহা তাপরূপে এবং 
আলোকরূপেই আমরা ঈন্দিন্ন কতৃক গ্রহণ 
করিচ্ে পারি-ন্ঘন্ট ৪পে নছে। তবে এই 
আন্দোলন-ক্রিয়াব অপ্তিত্ব খীকার কারবার 
কারণ কি? ইউবোপীর় বিজ্ঞানবিদের 
ভা. স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ দির্দেশ 
করিয়াছেন,ক্ষিস্ত তাহা এ স্থলে বর্ণনীয় নহে। 
পৃথিবীতলে আলোক সর্বত্র €দখিতে 
পাই। অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রিতেও 
পৃথিবীতল একেবারে আলোকশুন্ত নহে। 
অতএব সর্ধবত্রেই আ'লাকায় আন্দোলনের 
গতি বর্তমান । | 
বিজ্ঞানবিদের! প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 
আপোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ তিনটিই পর- 
মাথুব গতি মাত্র। 'অহএব পৃথিবীর সকল 
বস্তুই আভ্যম্বরিক গতিবিশিষ্ট | যৌগিক 
আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্বেও কোন 
বন্ধ পরমাণু সণল বিশ্রম্ত বা পৃথগতৃত 
হয় না । 
পৃথিবাতলে এইরূপ । তার পর, পৃথিবীর 
বাহিরে বিদ্বা 
“পৃথিবী স্বয়ং অত্যন প্রথর-বেগবিশিষ্টা 
এবং অনন্তকাল অঃকাশমার্গে ধাবমানা। 
অন্ঠান্ত গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহ] সৌরজগতের 
অন্তর্গত,তাহাঁও পৃথিবীর মত অবস্থাপন্ন সন্দেহ 
নাই। সেই সকল গ্রহ উপগ্রঙ্চে যে সকল 
পদার্থ আছে, তাহাও পার্থিব পদার্থের হায় 
সর্ধবদা বাহক এবং আভ্যান্তরিক গতিবিশিষ্ট । 
জ্যোতির্বিদ্দগণের দৌরবীক্ষণিক অস্থসন্ধানে 
সে কথার অনেক প্রমাণ সংগৃভীত হইয়াছে। 
সথ্ধ্য নামে যেবৃহৎ বস্ত এই সৌর-জগ- 
তের কেন্জরীভূতঃ তাহ যেরূপ, চাঞ্চল্যপূর্ণ, 


২১৭ 
তাহা মগ্ুষোর অসন্কভব-শক্তির অতীত।'ষে 
স্র্যামগুলের তাপ মালোঁক, 'মাকরণ এবং 
বৈছ্যতিক্ষী শক্ষি পৃথবাস্থ গঠমাত্রেরই, 
কারণ, মেই ন্ুূর্যনগু.পাপার বা ওদত্যন্তরে 
যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং মস্ভুত গতি নিয়ত 
বর্তিবে, তাহা বল। বানুলা । সেই চ.ঞ্চল্যের 
একটি উদাহরণ «মাশ্র্যয সৌরোৎ্পাত" 
নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হঈয়াছিল। 

কিন্তু সুর্ষ্যোপরি এবং সুধ্যগর্তে ষে নিয়ত 
গতির মাধিপহ্য, কেবল ইহাই নহে? 
সুর্ধ্য স্বয়ং গতিবিশিষ্ট। বিজ্ঞান্বিদের। স্থির 
করিয়াছেন যে, হুধ্য শ্বয়ং এই তাবৎ সৌর- 
জগৎ সঙ্গে লইয়৷ প্রতি সেকেণ্ডে ৪9০ মাইল 
অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১০* মাইল আকাশপথে 
ধাবিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর বেগে এই 
পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? কেহ 
বিতে পারে ন1 কোথান্ন ঘাতেছে । আকা- 
শের একট নাক্ষত্তিক প্রদেশকে ইউরো পী- 
য়েরা হরক্যুলিজ, বলেন । স্থ্যয তন্মধ্াস্থ 
লামডা নামক নক্ষত্রাভিমুথে ধাবিত 
হইতেছে, কেবল এই পর্যযস্ত নিশ্চিত 
হইয়াছে । 

“কিন্ত সুর্য এবং সৌর-জগৎ ত বিশ্বের 
অতি ক্ষুদ্রাংশ | অন্ধকার রাত্রতে অন্ত 


" আকাশমণ্ডল ব্যাশিয়া যে সকল জ্যোতি 


সৌর-জগতেকুরকন্্রীভৃত। সে সকল কি গতি” 
শৃন্ত? তাহাঁদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়ান্তাদি 
দেখিতে পাই, সেও পৃথিবাঁর প্রাত্যহিক 
আবর্তন নিত চাক্ষুষ ভ্রান্ত মাত্র ।. নাক্ষত্রিক 
লোকেও কি জগৎ চঞ্চল? 

জ্যোতির্ব্বিগ্াৎ দ্বারা ধত দূর অনুসন্ধান 
হইয়াছে, *তদুর জানিতে পার1 গিয়াছে যে, 
নক্ষব্রলোকেও গতি সর্বমণী। যত অনুসন্ধান 
হইয়াছে, ততই »ঝ গিয়াছে যে, সুর্যের যে 


জ্বলিতে সকলেই এক একটি 


২১৮ ঙ্ধিমচন্েরগ্রস্থাবলী। 


প্রকৃতি, নক্ষত্রমাত্রেরই সেই প্রকৃতি। গ্রহ 
ভিন্ন অন্ত তারাকে নক্ষত্র বলিতেছি। 
কতকগু'ল নক্ষত্র সৌর গ্রহণের স্ায় 
বর্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষুতে একটি 
নক্ষত্র দেখি:ত পাই, দুরবীক্ষণ-সাহায্যে 
দেখিলে তথায় কথন কখন দুইটি, তিনটি বা 
ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায়। কখন কখন এ 
ছুই তিনটি নক্ষত্র পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ 
রহিত, এবং পরস্পর হইতে দৃরস্থিত, '্মথচ 
দর্শক যেখান হইতে দেখিতেছেন, সেখ।ন 
হতে দেখিতে গেলে খ্াকাশের একদেশে 
স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধা 
বস্তা হইয়! যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্ত 
কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদ্বয 
দেখিতে যুগ্ন, তাহ] বাশুবিক যুগ্মহই বটে, -- 
পরস্পরের নিকটবন্বাঁ এবং পরম্পরের' সহিত 
নৈসর্গিক সন্বন্ধবিশিষ্ট । এই সকল যুগ্মাদি 
নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতিরবর্বিদের] পর্যা- 
বেক্ষণা ও গণনার ঘ্বার! স্টিরীকূত করিক়াছেন 
যে, উহার! পরস্পরুকে বেড়িয়া বর্তন করি 
তেছে। অর্থাৎ যদি ক, খ, এই দুইটি নক্ষত্রে 
একটি যুগ নক্ষত্র হয়, তবে ক থ, উভয়ের 
মাধ্যাকর্ষণিক কেন্দ্রের চতুপ্পার্শে ক, খ, উদয় 
নক্ষত্র বর্তন করিতেছে । কখন কখন দেখা 
গিয়াছে ধে, এইরূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্তে 
এক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ । তন্মধ্যস্থ বিভক্ত 
নক্ষএগুলি সকলই প্র প্রকার আবর্তনকারী । 
বিচিত্র এই যে নিউটন পথিবীতে বসিক়া, 
পার্থিব পদার্ধের গতি দেখিয়া, পার্থিব উপ- 
গ্রশ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ্য করিিয়া,যে সকল 
মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়া 
ছিলেন, দুরবর্তাঁ এবং সৌরজগতের বগি 
এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল 
নিয়মাধীন। 
নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং হুর্য্যের প্রকৃতি 


যে এক, তছিষয়ে আর সংশয় নাই। ডাকার 
ছুগিন্স্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের' আলো ক-পবীক্ষ 
যন্ত্রের সাহায্যে ঞানিয়াছিলেন যে” যে সকল 
বস্তন্ে নুর্যা নির্মিত, অন্ঠান্ত নক্ষত্রেণ সেই 
সকল বস্ত লক্ষিন হয়। অতএব হুর্য্যোপরি 
ও ন্থর্ম্যগর্ভে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল ও 
বিপ্রব নিত্য বন্তমান বোধ হয়, তাবাগণেও 
সেইরূপ হইতেছে সন্দেহ নাই ।ষে নক্ষত্র 
দুরবীক্ষণ-সাহাযোও অস্পষ্ট-দৃষ্ট আলোকবিন্দু 
বলিয়া বোধ ভয় তাহাতে ক্ষণমাজ্বেযে সকল 
উৎপাত ঘটিতেছে,পথিবীতলে দশবর্ষেয় নৈস- 
র্িক ক্রিয়া! একত্রিত করিলেও তাহার তৃগ্য 
হইবে না। সুর্যামগ্ুলে সামান্ত মান্ত কোন 
পরিবর্তনে যে বিপ্রব ও নৈসর্গিক্ষ শক্তিব্যর 
সূচিত হয়, তাহাতে পলকমাত্রে এই 'পৃথির্বা 
ধ্বংস প্রাঞ্ধ হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার 
কল্লোল অথবা কর্ণবিদারক অশনিসম্পাত- 
শব হইতে লক্ষ লক্ষগুণে ভীমতর কোলা 
হল অনবরত সেই সৌরমগ্ডলে নির্ঘোষিত 
হইতেছে সন্দেহ নাই। আর এই যে সহশ্র 
সহম্্র স্থির শীতল ক্ষু্দ ক্ষুত্র স্রোতিফগণ 
দেখিতোছি'তাহাতেও সেইরূপ হইতেছে, কেন, 
না, সকলই স্ৃূর্ষাপ্ররূতিবিশিষ্ট, বরং আম! 
দিগের সুর্য অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষ।, 
ক্ষুদ্র এবংহীনতেজ1। সিরিয়স, নামক অত্যু- 
জ্বল নক্ষত্র আমাদিগের নয়ন হইতে যত 
দূরে আছেঃআমাদিগের সুষ্য তত দুরে প্রেরিত 
হইলে উহ] তৃতীর ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় দেখ! 
ইত; আকাশের কত শত নক্ষত্র তদপেক্ষ। 
উদ্চল জ্বালায় জলিত। কিন্ত যদ সুর্য্যকে 
অল্দেবরণ (রোহিণী?), কম্তর, বেটেলগুস 
প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা যায়, তবে 
স্য্যকে দেখা যাইবে কি ন সন্দেহ! প্রক্টর 
সাহেব বলেন যে, আকাশে ষে সকল নক্ষত্র 
দেখিতে পাই, *বাধ হয়) তাঁহার মধ্যে পঞ্চাশ- 


বিজ্ঞানরহস্থ। 


৪টী আমাদের নূর্যযাপেক্ষ। ক্ষুদ্র হইবে না। 
অতএব সুর্ধামগ্ডলে যেরূপ চাঞ্চল্যের অস্তিত্ব 
অন্মান করা যায়, অধিকাংশ নক্ষত্ে ততে।- 
ধিক চাঞ্চলা বর্তমান, সন্দেহ নাই। 

কেবল তাহাই নহে, সুর্ধ্য যেমন অতি 
প্রচগ্ডবেগে গ্র£গণ সহিত আকাশপথে ধাব- 
মান, অন্তান্ত নক্ষঞ্রেগণও .তদ্রপ। বরং অনেক 
নক্ষত্র বেগ হুর্ধযাপেক্ষা প্রচ্ুতর | পিরি- 
রসের গতি সেকেণ্ডে ২* মাইল, ঘণ্টায় ৭২০- 
** মাইল। বেগা নামক উজ্জ্রঙ্গ নক্ষত্রের 
বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫* মল, ঘণ্টায় ১৮০, 
তি মাইল, কম্তর প্রতি মেকেণ্ডে ২৫ মাইল, 
ঘণ্টায় ৯**০* মাইল। পোলাক্সের গতি 
সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার স্ায়। সপ্ত- 


ধর মধ্যের পাচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়, 


একটির গতি বেগার ন্যায় ৷ - এই বেগ অতি 
ভয়ঙ্কর) বিশেষ যখন মনে. করা যায় যে, 
এই সকল প্রচণ্ডবেগশাঁলী পদার্থের আকার 
অতি প্রকাণ্ড ( নিরিয়স্‌ হুধ্যাপেক্ষা সহন্ত্র গুণ 
বৃহৎ), তখন বিম্ময়ের আর সীঘ। থাকে না। 

নক্ষত্র-সকল অদ্ভূত গতিবিশিষ্ট হইলেও 
চারি সহশ্র বৎসরেও তত্তাবতের স্থানভ্রংশ 
মন্তুয্য-চক্ষে লক্ষিত হয় নাই। এ সকল নক্ষ- 
ত্রের অসীম দূরতা ইহার কারণ।. উৎকৃষ্ট 
দুরবীক্ষণ-সাহায্যে, আশ্চধ্য মান-যন্্র ও বিদ্যা- 
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কৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতির্ব্িদের 
কিঞিৎ স্থানচ্যতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন । 
তাহাতেই এ সকল গতি স্থিরীকৃত হুইয়াছে। 

নাক্ষত্রিক গতিতত্ব অতি আশ্চর্ধা। গগ- 
নের একদেশেস্থি  নক্ষত্রও এক দিকেই ধাব- 
মান না হইয়াও নানাদিকে ধাবমান । কথন 
বা! একদ্িকেই ধাবমান । কোথায় ধাবমান ? 
কেন ধা'মান? সে সকল তত্বের আলো- 
চনা এ স্থলে নিপ্রয়োজনীয়, এবং এক 
একার অসাধ্য । 

যাহ] বলা গেল. তাহাতে প্রতীয়মান হই- 
তেছে যে, গতিই জাগতিক নিময়--স্থিতি 
নিয়মরোধেক ফলমান্্র। জগৎ সর্বত্র, সর্বদা 
চঞ্চল । সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করি॥ বুঝিতে 
গেলে,অতি !বস্ময়কয় বোধ হয়। জীবনাধারে, 
শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন । হৃৎপিণ্ড ব1 
শ্বাসযস্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত 
হয়। মৃত্যু হইলে পরেও) €দহিক পরমাণু” 
মধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেহ 
ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেই- 
থানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর | যে 
বুদ্ধি চঞ্চলা সেই বুদ্ধি চিস্তাশালিনী। ষে 
সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। 
বরং সমাক্গের উচ্ষ.ঙঘলতা তাল, তথাপি 
স্থিরতা ভাল নহে। 
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কত কাল মনুষ্য? 


জলে যেরূপ বুদ্ধদ উঠিয়া তখনই বিলীন 
হয়, পৃথিবীতে মন্তষ্য সেইরূপ জন্মিতেছে ও 
মরিতেছে। পুভ্রের িত। ছিল. তাহার পিতা 
ছিল এইরূপ অনন্ত মন্ুয্য-শ্রেণী-পরম্পর। স্থষ্ট 
এবং গত হইয়াছে, হুইতেছে। এবং যত দুর 
বুঝা যায়, ভবিষ্যতেও হইবে। ইহার আদি 


কোথা? জগদাদির সঙ্গে কি মন্যোর'আদিঃ 
না পৃথিবীর, স্ষ্টির বু পরে প্রথম মন্য্যের 
সৃষ্টি হইয়াছে? পৃথবীতে মন্থষ্য কত কাল 
আছে? 
থিষ্টানদিগের প্রাচীন গ্রন্থান্সাঞে মচয্যের 
হুট এবং জগতের টি কালি পরশ্ব ইইয়াছে।, 
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যে দিন জগদীশ্বয় কুস্তকাররূপে কাদা ছনিয়া 
পৃথিবী গড়িধা, ছয় দিনে তাহাতে মন্বষ্যাদি 
গুল সাজ। ইয়াছিলেন, থি,ষ্টানেরা অঙ্গমান 
করেন যে, সে ছয় সহন্ত্র বৎসর পুর্বেবে। এ 
কথা খিষ্টানেরাও কিন্ত আর বিশ্বাস করেন 
না। আমাদিগের ধর্ম-পুস্তকের কথার প্রতি 
আমরাও সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াঁছ। বিজ্ঞা- 
নের প্রবাহে সর্বঞরই ধর্মপুস্তক-সকল ভাসিয়। 
যাইতেছে । কিন্তু আমাদিগের ধন্ধগ্রস্থে 
শ্বমন কোন কথা নাই যে,তাছাতে বুঝায় যে, 
আজি কালি বা ছয় শত বংসর বা ছয় সহমত 
বৎসর বা ছয় বৎসর পুর্বে এই ব্রন্মাণ্ডের স্থ্ট 
হইয়াছে । হিন্দু-শাস্্াসারে কোটি কোটি 
বংসর পূর্ধে অথবা অনস্ত কাল পূর্বে 
জগতের হৃট্ি। আধুনিক ইউবোপী 
বিজ্ঞানেরও সেই মত। 

তবে জগতের আদি আছে কি না, কেহ 
কেহ এহ তর্ক তু্িয়া থাকেন। স্ট্টি অনাধি, 


এ জগৎ নিত্য; ও সকল কথায় বুঝায় যে,* 


স্ষ্টির আরম্ভ নাই। |কন্ত সৃষ্টি একটি ক্রিয়া 
__ক্রিয় মাত্র, কোন বিশেষ সময়ে কৃত হই- 
্লাছে ;ঃ মতএব স্থষ্টি কোন কালবিশেষে হয়া 
থাকিবে । অতএব স্থষ্টি অনাদি বলিলে অর্থ 
হয় না। ধাহার! বলেন, তৃষ্টি হইতেছে, ষাই- 
€তছে, আবার হইতেছে,এইন্ধপ।অনাদি কাল 
হুইতে হইতেছে, তাহার প্রমাণশূন্ম বিষয়ে 
বিশ্বাস করেন: এ কথার নৈসর্গিক প্রমাণ 
নাই। 

“অস্থজচ্চ জগৎ সর্ধবং সহ পুন্রৈঃ কতা - 
আ্মতিঃ” ইত্যাদি বাকোর দ্বার] স্থচিত হয় ষে, 
জগৎ-স্থষ্টি এবং মন্গুষ্য বা মন্গবাজনকদিগের 

'হ্ষ্টি এক কালেই হইয়াছিল। এরূপ বাকা 
হিন্দু-গ্রন্থে অতি সচরাচর দেখা যায়। যদি 
এ কথা যথার্থ হয়,তাহা হইলে,যত কাল চন্দ্র- 
হূর্যয। তত কাল মনুষ্য । ঠবজ্ঞানিকেরা এ 


বন্ধিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী | 


তত্বে কি প্রমাণ সংগ্র্ম করিয়াছেন, তাহাই 
সমালোচিত কর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 
বিজ্ঞানের অদ্ভাপি এমন শক্তি হয় নাই 
ষে, জগৎ অনাদ কি সাদি, তাহার মীমাংসা 
কোন কালে সে মীমাংসা হইবে 
তবে এক 


করেন। 
কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। 
কালে, জগতে" ৫ এরূপ ছিল ন।, বিজ্ঞান 
ইহ! বলিতে সক্ষম । ইহ] বলিতে পারে যে, 
এই পৃথিবা এইরূপ তৃণ-শস্ত-বুক্ষময়ী, সাগর- 
পর্ববতাদি-পরিপুর্ণা, জাবসন্কুলা, জাববাসো- 
পযোগিনী ছিল না; গগন এককাণে এরূপ, 
নূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি-বিশিষ্ট ছিল না । একা্দন 
_-তথন দ্বিন হয় নাই--এক কালে জল ছিল 
না, ভূমি ছিল না-বাযু ছিল না। কিন্তু 
যাহাতে এই চন্দ্রন্র্্য তর! হইয়াছে,.যাহাতে 
জল বায়ু ভূমি হইয়াছে__যাহাতে নদ নদী 
সিন্ধু বন .বিটপী বৃক্ষ__তৃণ লত। পুষ্প গক্ষী 
মানব হইয়াছে, তাহা ছিল । জগতের 
রূপান্তর ঘটিপ্লাছে, ইহা বিজ্ঞান বলিতে 
পারে । কবে ঘটিপ, কি প্রঞ্চারে ঘটিল, 
তাহ! বিজ্ঞান বলিতে পারে না । তবে 
ইহাই বলিতে পারে যে, সকলই নিয়মের 
বলে:ঘটিয়াছে--ক্ষাণক ইচ্ছাধান নহে। যে 
সকল নিয়মে অগ্য(পি জড় প্রকৃতি শাসিত! 
হইতেছে) সেই সকল নিয়মের ফলেই এই 
ঘোর রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল নিয়মে? 
তবে আর সেরূপ রূপান্তর দেখি না| কেন? 
দেখিতেছি। তিল তিগগ করিয়া, মুহূর্তে মূহুর্তে 
জগতের রূপাস্তর ঘটিতেছে। কোটি কোটি 
বৎসর পরে,পৃথিবী কি ঠিক এইরূপ থাকিবে? 
তাহা নভে । 

কির্ূপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটিল, এ 
প্রশ্নের একটি উত্তর অতিবিখ্যাত। আমর! 
লাপ্রাসের মতের কথ। বলিতেছি । লাপ্লাসের 
মত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও জানেন। 


বিজ্ঞানরহস্ত 


সংক্ষেপে বর্ণিত কালেই হুইবে। লাপ্লাস 
সৌরজগততর উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন। তান 
বলেন, মনে কর)অখদো হুর্য্য, গ্রচউপগ্রহাদি 
নাই) কিন্ত শৌরজগতের প্রান্ত অতিক্রম 
করিয়৷ »র্বকন্র সমভাবে, সৌরজগতের পর- 
মাণু-সকল বাপিয়৷ রহিয়াছে । জড় পরমাণু- 
মাত্রেই পঞ্ষস্পণাকর্ণ, তাপক্ষয়, সন্কোচন 
প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে,এঁ গুগদ্ধাপী 
পরমা ণুরও তাহা থাক্চিবে | তাহার ফলে, এ 
পরমাণু৭1শ, পরমাণুরাশির কেন্দ্রকে বেষ্টন 
করিয়া ঘৃর্ণিত হইতে থাকিবে এনলং তাপ- 
ক্ষতির ফণে ক্রমে সন্ক,চিত হইতে থাকিবে। 
সঙ্কোচনকালে, পরমাণু-জগণ্টে বহিঃপ্রদেশ 
নকল মধ্যভাগ হইতে বিষুক্ত হতে থাকিবে। 
বিষুক্ত ভগ্নাংশ পূর্ব্বসঞ্চি* বেগের গুণে মধ্যে- 
প্রদেশকে বোঁড়যা ঘারতে থাকিবে । যে সকল 
কারণে বৃষ্টিবিন্দু গো*ত্ব প্রাপ্ত হয়ঃসেই সকল 
কারণে ঘৃ'রতে ঘুরিতে সেই ঘুর্ণিত বিষুক্ত 
ভগ্নাংশ গোলাকার প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে 
এক একটি গ্রহের উৎপাত এ”ং তাহা হইতে 


উপগ্রহগণেরও এ্ররূপে উৎপাত্ত। অবশিষ্ট ' 


মধ্যজাগ, সন্কে চ প্রাপ্ত হইয়া বর্তঘান স্্্য্যে 
পরিণত হইয়াছে। 

যদি ীকার কর! যাঁয় যে.'আদৌ পরমীণু 
মাত্র আকারশৃন্য হইয়] জগৎ ব্যাপিয়া ছিল-- 
জগতে আর কিছুই ছিল না, তাহা হইলে 
ইহ] সিদ্ধ হয় যে, গ্রচলিত নৈসর্গিক নিয়মের 
বলে জগৎ সৃযা,* চন্ত্ঃগ্রহ,উপগ্রহ, ধৃমকেতৃ- 
বিশিষ্ট হইবে- ঠিক এখন যেরূপ, সেইরূপ 
হইবে। এুচলিত 1নয়ম ভিন্ন অন্ত প্রকার 
এশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ নহে। এই গুরুতর 
তত্ব, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবন। 
নহে-_এবং ইহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য 


* গতিশৃগ্ নক্ষত্র মাত্রেই হুর্য। জগৎ 


কোটি কোটি হূর্য্য। 


২২১ 
হইতে পারে না। আমাদের সে উদ্দেশ্য ও 
নহে। ধীহারা বিজ্ঞানালোচনায় সমক্ষ, 
তাহারা এই ঠনহারিক' উপপাদ্য সম্বন্ধে হব” 
স্পে্সরের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। 
দেখিবেন যে,স্পেন্দর কেবল আকাঃশুণ্য পর- 
মাণু-সমষ্টির অস্তিত্ব মাজ্স প্রতিজ্ঞা করিয়া, 
তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদায়ই 
সিদ্ধ কব্য়াছেন। স্প্েন্সরের সকল কথা-. 
গুলি প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে,কিন্তু 
বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য্য 

এইটরূপে যে বিশ্ব স্থষ্টি হইয়াছে, এফন 
কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। অন্ত কোন 
প্রকারে যে স্্টি হয় নাই, তাহারও কোন 
নৈসর্গক প্রমাণ নাই। তবে লাপ্লাসের মতে 
প্রমাণবিরুদ্ধও কিছু নাই * অসম্ভব কিছু 
নাই। এমত সম্ভব, সঙ্গত-_মতএব ইহ! 
প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহা। 

এই মত প্রকৃত হইলে, শ্বীক্গার করিতে 
হয় যে, আদৌ পৃথিবী ছিল না। হৃর্যযাঙ্ 
হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে । পৃথিবী 
যখন বিক্ষিপ্ত হয়,তখন ইহা বাম্পরাশি মাত্র -- 
নহিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পৃথি- 
বীর প্রথমাবস্থা,॥ উত্তপ বাপ্পীয় 
গোলক । 

একটি উত্তপ্ন বাপ্পী গোলক-__ আকাশ 
পথে বহুকাল ব্চিরণ করিলে কি হইবে? 
প্রথমে তাহার তাঁপহ্থানি হইবে । যেখানে 
তাপের আধার মাত্র নাই__সেখানে তাপ- 


লেশ নাহ; তাহ] অচিস্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট। 


আকাশে তাপাপার কিছু নাই--অতএব 
আকাশমার্গ শৈত্যবিশিষ্ট অচিস্তনীয়। এই 


শৈত্যবিশিষ্ট আকাশে বিচরণ করিতে করিতে 


*কোমৎ) মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি এই মত 
অনুমোদন করেন। সর. জন হর্শেল বলেন, 
এ মত প্রমাণবিরুদ্ধ । 


চি 


তগ্ত বাম্পীযর় গোলকের অবশ্য তাঁপক্ষয় হইবে, 
াঁপক্ষয় ভইলে কি হইবে? 

দলের উত্তপ্ত বাম্প সকলেই দেখিয়াছেন । 
সকলেই দেখিগ়াছেন ষে, ত্র বাম্প শীতল 
হইলে জল ভয়। আরও শীতল হইলে, জল 
বরফ হুয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম । যাহ! 
উত্তপ্ত অবস্থায় বাম্পরুত, তাপক্ষয়ে তাহ! 
গাঁ]? এবং কঠিন্ত্ব প্রারথথ তয়। অতএব 
ব'ল্পীয় গোলকারুতা পৃথিবীর তাপক্ষয় হইলে 
কালে তাহা এক্ষণকার গাঢ়তা এবং কঠিনা- 
বস্থা প্রাপ্ত হইবে । 


পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও কিছুকাল 


অগ্নিত্গ্ড ছিল,,বিবেচনা হয় । অপেক্ষাকৃত 
 শীতলতা ঘটিলেই কঠিনতা জন্মিবে, কিন্ত 
'কঠিনতা জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবানযোগ্য 
শীতলতা৷ ছিপ বিবেচনা! কর! যায় না; সেও 
কালে ঘটিয়াছিল। তাপক্ষতি হেতু যে শীত- 
লতা, তাহা উপরিভাগেই প্রথমে ঘটে উপরি- 
ভাগ শীতল হইলেও, ভিতর তপ্ত থাকে । 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে '*গ্যাপি বিষম তাপ 
আছে। ভূতত্ববিদের। ইহ] পুনঃ পুনঃ প্রমাণী- 
কৃত করিয়াছেন। 
সেই উত্তপ্ত আদিমাবস্থায় পৃথবীতলে 
কোন জীব বা উদ্ভিদের বাসের সম্ভাব ন1 ছিল 
ন1। উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক জীবাবাসোপযোগী 
শ্ীতলতা এবং কঠিনত! প্রাপ্ত হইতে লক্ষ লক্ষ 
যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই__ 
'কেন না, আমাদের ছধের বাটা জুড়াইতে যে 
কালবিলম্ব হয়ভাহাতেই আমাদের ধৈর্যাচ্যুতি 
জন্মে। অতএব প্রথিবীর উৎপতিির লক্ষ লক্ষ 
যুগ পরেও জীব বা উদ্ভিদের ৃষ্টি হয় নাই। 
বাহার! ভূতত্বের কিছুমাত্র জানেন;তাহা- 
রাও অবগত আছেন যে, পৃথিবীর উপরে 
নানাবিধ মৃত্তিকা এবং প্রস্তর স্তরে তরে সন্ি- 
'বেশিত আছে। এইরূপ স্তর-সন্নিবেশ কিয়- 


বহ্চিমচন্দরের গ্রস্থীবলী ৷ 


দূর মাত্র পাওদা যায়, তাহার পরে যে সকল 
প্রত্তর পাওয়া যায়, তাহা শ্তরত্বশূন্ত | 

নীচে স্তরত্বশূনা প্রত্মর,তছুপরি স্তরে স্তরে 
নানাবিধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্িক]। এই 
সকল স্তরনিবন্ধ প্রস্তর গৈরিক বা মৃত্তিকা 
ভ্যন্তরে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 
তাহা . এককালে সমুদ্রতলে ছিল। এমন 
কি, অনেকগুলি স্তর কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রচর 
জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র । চাখড়ি নামে 
যে ঠগরিক ব! প্রস্তর প্রচলিত,তাহা ইউরোপ- 
থণ্ডের অধিকাংশের এবং আলিয়ার কয়দং- 
শের নিয়ে স্তরাবন্ধ আছে । এক্ষণে 
বন্তমান অনেকগুলি পর্বত কেখল চাখড়ি। 


“এই চাখড়ি কেবল এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


সমুদ্রতলচর জীবের ( 01010161178 ) ম্বৃত 
দেহের সমষ্টি মান্্র। 

অতএব এই সকল ৫গরিকম্তর এক কালে 
সমুদ্রতলম্থ ছিল । ভূভাগের কোন স্থান সমুদ্র- 
তলস্থ হইতেছে; আবার কাল সহকারে সমুদ্র 
সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে, সমুদ্রতল 
শুক ভূমিথণ্ড হইতেছে। ৃগর্ভস্থ রদ্ধবায়ু 
বা অন্য কোথাও ভূশি কাপ সহকারে 
উন্নত, কালসহুকারে অবনত হইতেছে । 
যেখানে ভূমি উন্নত হইল,সেখান হইতে সমুদ্র 
সরিয়া গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার 
উপরে সাগর্জলরা শি পড়িল। তাহার উপরে 
সমুদ্রবাহিত মৃত্তিকা,জীবদেঠাদি পতিত হইয়া 
একা নূতন স্তর স্থ্ট হইল। মনে কর, 
আবার কালে সমুদ্র সরিয়' গেল - সমুদ্দ্রর তল 
শফ ভূমি হইল-_তাহার উপর বৃক্ষ'দি জন্মিয়া 
সজীব সকল জন্ম গ্রহণ করিয়া বিচরণ 
করিল। আবার ষ্দি কখন উহ1 সমুদ্রগর্ভস্থ 
হয়,তবে তদুপরি নূতন স্তর সংস্থাপিত হইবে, 
এবং তথায় যে সকল জীব 1বচরণ করিত, 
তাহা্দেগের দেহাবশেষ সেই স্তরে প্রোগ্লিত 


হইবে। জীবৈর অস্থি ধ্বংসপ্রাণ্ত হয় না-_ 
কিন্ত অতি দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকিণে এক- 
রূপ প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অস্থ্যাদ্রিকে 
ফসিল” বল! যায়। পাতুরিয়৷ কয়লা, ফসিল্‌ 
কাষ্ঠ। 

ষে কয়টি কথ! উপরে বঞ্গিলাম, তাহাতে 
বুঝ! যাইতেছে যে-_ . 

১। সর্বনিন্নে সতরত্বশূন্ঠ প্রস্তর । তদুপরি 
অন্যন্য গৈরিকা'দ স্থরে সুরে সঙ্গি বিষ্ট। 

২1 স্তর-পরম্পর] সাময়িক সম্বন্ধবিশিষ্ট। 
যে স্তরটি নিয়ে, সেটি আগে. যেটি তাখার 
উপরে, সেটি তাহার ণরে হইয়াছে। 

৩। যেস্তরে যে জীবের ফসিল্‌ অস্থি 
পাওয়া যায়, সেই শুর যখন শুক্ষসমি বা জল- 
তল ছিল, তখন সেই জীব বর্তমান ছিল। 
যদ্দি কোন স্তরে কোন জীববিশেষের ফসিল্‌ 
একেবারে পাওয়া না যায়, তবে সেই স্তর- 
স্জনকালে সেই জীব ছিল ন?। 


২। যদ্দি ফোন স্তরে ক নামক জীবের 


ফমিল্‌ পাঁওয়! যায়, খ নামক জীনের ফসিল 
পাওয়া যায় না; তাহার উপরস্থ কোন স্তরে 
দি এ খ নামক জীবের ফসিল্‌ পাওয়া যায়, 
তবে সিদ্ধ হইতেছে) থ নামক জন্ত ক'নামক 
জন্তর পরে স্থষ্ট। 

সর্বনিয়ন্থ স্তরত্বশূন্প্রস্তরে কোন ফসিল্‌ 
'ছিল না, মতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, পুথবীর 
প্রথম ভূমিতে কোন জীব বিচরণ করে নাই। 
তখন পৃথিবী জীবশূন্ত ছিল । 

যখন প্রথম শ্তরমধ্যে জীবদেহের ফস্িল্‌ 
দেখা যায়, তখন মন্তুব্যের অবস্থানের কোন 
চিহ্ন পাওয়া.যায় না । মনুষ্য দুরে থাকুক, 
বৃহৎ ব৷ ক্ষত্র চতুষ্পদ জন্তর ফসিল্‌ পাওয়। যায় 
না। মধ্য বা সরীস্থপের কোন চিহ্‌ পাওয়া 
যায় না। যেসচল ক্ষুদ্র কীটাদিবৎ জীবের 
দেহাবশেষ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শহ্কুকই 


, পায়] যায় 


| বাসী নহে! 


২৩ 


সর্বোৎকৃষ্ট । অতএব মাঁদম জীবলোকে 
শম্ৃকেরা প্রতৃ ছি”। 

ততৎপরে মংস্ত দেখ! দিক! ক্রমে উপন্ে 
উঠিতে সরীস্থপ জাশীয়ের পাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়। পুর্ববকালায় পরাস্থপ মর্ধি ভদ্্কর। 
তাদৃশ বিচিত্র বৃহ 'বং ভঙ্কর সরীশ্থপ 
এক্ষণে পৃথিবীতে নাই । সরাক্'পর রাজ্যের 
পরে, স্তন্পামী জীবেখ (দ৭%1 পাদয়। যায়। 
ক্রমে নানাবিধ হজ্ঞী, ঝা গত সিংহ হরিণ 
জাতীয় প্রভৃতি দেখ যাম, ওথাপি মন্ুষা 
দেখা যায় না। মন্্রমে)র চিহ্ধ (বল সর্বোর্ধ 
স্তরে, অর্থাৎ আধুরনক মু খায়। তরিয়স্ত 
অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরে ঞ্দ[চৎ মন্ধষোর চিহ্ন 
অত এব য্গষ্যর স্থষ্্ী সর্ধ- 
শেষে; মন্থষ্য সর্বাপেক্ষা ধু কঙজীব * 

“আধুনিক” শবে এ ছলে কি বুঝায়, 
তাহা বিবেচনা কারা £দথা উচিত। ষে 
সকল স্তরের কথ। ব'লল!ম, সেগুলির সম- 
বায়, পৃথিবীর খণ্কবর শরণ! এংটি স্তরের 
উৎপত্তি ও নমাপ্পি: ৪ ক» শিক বতনর।) কত 
কোটি বৎসর পাগিধাছ, তাহা কে বলিবে? 
তাহা গণন। কিবাও উপাগ্ মাই। তবে 
কেবল ইহ্থাই বল! যা তে পারে যে,সে কাল 
অপরিমিত- বুদ্ধি গাশ!র শতীহ । সর্ববো্ঘ 
তরেই মন্ুষ্য-চহ্. ই কটা বপিলে এমত 
বুঝায় না যে; ব্ছু ন' প্র পপর মন্ুষা পৃথিবী” 
তাখ পাখীর বঃকমের সঙ্গে 
তুলন| করিলে তোধ ২%.ম৮(ষাৎ উৎপত্তি এই 
মুহূর্তে হইয়াছে। :ই চন্য মনত 'কে শাধুনিক 
জীব বলা যাইতে. 
মিসরদেশের রাঞ্জ!বলার 'ষ সফল তালিকা 


প্রচলিত স্াছে, তাঠা;* যদ পিশ্বান করা 


* এ কথা॥ এমত বাধ না যে, মনুষ্যের 
পর কোন জীবে: উৎপাত জয় নাই | বোধ 
হয়) বিড়াল মন্থযো। কান্ট । 


২৪ 


যায়ঃ তবে মিসরদেশে দশ পহশ্্র বসরা বধি 
রাজশাণন প্রচলিত আহে । হোমর 
খ্বীষ্টের নয় শন বৎলব পূর্বে পথিবীবিদিত 
মহাকাব।ছয় ₹চনা করেন, ইহ! সর্দববাদি- 
সম্মত। হোঁষারির গ্রন্থে মিসরের রাজধানী 
শতদ্বারবিশিষ্ট1] থিন্স্‌ নগ শং মহিমা কীণ্ডি 5 
হইয়াছে । মন্তষাঞ্'তি সভ্যাবস্থায় একবার 
উন্নতিন পথে পদার্পণ কাঁবলে, উন্নতি শীঘ্ব 
শীষ্ম লাভ করিয়া] থাক বটে; কিন্ত আআসভা- 
দিগের ম্বতঃসম্প্ল যে উন্নতি, তাহা! শ্মচিত্ত- 
নীয়, কালবিলম্বে ঘটি” থা?ক। ভারতীয় 
বন্তজাতিগণ চাবি সহম্ত্র সত্সর সভ্যন্রাতির 
প্রতিবেশী হইঞ্জাও বিশেষ কিছু উন্নতি লা 
করিতে পারে নাই । স্মতথব সচজে বুঝিতে 
পারা যায় যে, মিসর/?দশে সভ্যত। ম্বতঃ 
জন্মিযা,ঘে কালে শতঘ্বার'বশিষ্ট। নগরী সংস্থ!- 
পনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ বনু 
সহত্্র বৎসর । মিসরতত্ব:জ্ঞর| বলিয়। থাঁকেন 
যে, মেম্ফিজ প্রতৃত্ভি নগরী থিবস্‌ হইতে 
প্রাচীনা | এই সকল নগরাতেষযে দেবালয়াদি 
অগ্ভাপি বর্তম।ন মাছে তাহাতে যুদ্ধজয়'দির 
উৎসবের প্রতিকৃতি মাছে। সর জর্জ কর্ণ- 
ওয়াল লুইস বলেন,এ্রতিহাসিক সময্জে মিসর- 
দেশীয়দিগকে কখন যুদ্ধপরায়ণ দেখ! যায় ন।। 
অথচ কোন কালে তাহারা যুদ্ধপরায়ণ না 
থাকিলে তর্ি্েদ মন্দিবাদ্রিতে যুদ্ধ-জয়োৎ- 
সবের প্রতিরুত্ণি থাকিবার সম্ভাবন। ছিল লা। 
অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে, এঁতিহা- 


সিক কালের পুর্সেই মিসরদেশীয়েরা এতদূর 


উন্নতি লাভ করিরাছিল যে,প্রকাও মন্দিরাদি 
নির্মাণ ক'রক। জাতীয় বীর্তিসকল তাহান্টে 
চিত্রিত রুঁর*। অনভ্যঞ্জাতি কেবল আপন 
প্রতিভাকে সায় করিয়া যে এতদ্বুর উন্নতি 
লাভ করে, ইহ অনেক সহন্র বৎসরের কাছ । 
তাহার পর এঁতিহাপিক কাল অনেক সহত্র 


বাহ্কমচন্দ্ের গ্রন্থাবলা | 


বৎসর। অতএব বু সহন্স বংসর হইতে 
মিসরদেশে মন্থুষ্যুঙগাতি সঘাক্ষবদ হই বাস 
করিতেছে । সে দশ পহম্্র ব২সং, কি তো 
প্রিক,কি তাহার কিছু নুন, তঠাবপা যাগ 
ন| | 

মিসরদেশ ন্বলন্দা-নিশ্মিত | বহসপ্প বৎ- 
সর নীলন্দীর জলে মানাত “দদ“রাশিতে 
এই দেশ গঠিত হইয়াছে । দি আস্‌. মপ্ষিজ 
প্রভৃতি নগখ্া নীলনদপী। পলির মস স্থাপিত 
হইয়াছিল । এই নদা-কদ্দ” '-বকিঠ প্রদেশ 
১৮৫১ ও ১৮৫৪ সালেরাজ্জব।য় খে শ্য তত্ব” 
বধান্বকের অক্ডাবপানজায়াশখা 5 হহয়াছিপ। 
নানা স্থানে খনন করাযয়। যেখানে খনন 
করা গিয়াছিপ,সেইখ।ন £ইতেঠ ভগ্রম্বৎপাজ্ত, 
ইউকাদি উঠিমাহিল' এমন», ষাট ফিট 
নীচে হইতে হষ্টক উঠিশাছিণ , সঞ্ল স্থানে 
এইব্ধপ ইষ্টকাদি পাওয়া গিয়াছিল। অতএব 
এঁ সকল ইঠ্টক পূর্ববভন কৃ ার্সিনিভিত বলিয়া 
বিবেচনা করা যায় না। এই সকদ খনন- 
কাধ্য হেকেকিয়ান বে নামক একজন সুশি- 
ক্ষিত আয়মা[ণঞজাতী* কম্মচারার তত্বাবধাব্র- 
ণায় হইয়াঁছল। লিনাণবে নামক অপর 
একজন কশ্মচারী ৭২ ফাট নিম্ন হষ্টক প্রাপ্ত 
হইফাছিলেন । 

মন্থর গিরার্ড গন্থমান করেন যে, নীলের 
কর্দিমঃ শত বৎসরে পচ ₹ঞ্ যাত্র নিক্ষি€্ত 


হয়। যদি শত বৎসরে পাচ উঞ্চিও ধরিয়। 


লওয়। যায়, তাহা! হইলে হেকেকিয়ান €০ফীট 


নীচে যে ইট পাইয়া ছতলেন, তাহার বয়ংক্রম 


অন্ন দ্বাদশ সম বদর | মস্থর রুূজীর 
হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, মালের কাদা 
শত বৎসরে ২০ ইঞ্চি মাত্র জয়ে । যদি এ 
কথ সত্য হয়,তবে শিন(প্ট:সএ হখকের বয়স 
ঘ্রিশ হাজার বৎসর । 

অতএব যদি কেহ বলেন “ষণ্ত্রশ হাজার 


_'বিজ্ঞানরহস্ত। 


'বৎলরের অধিক কাল মিসরে মন্্ষ্যের বাস, 
তবে তাহার কথ নিতাগ্ত প্রমাণশূন্ত বল! 
যায় না। 

[মিসরে যেখানে, যতদূর খনন কর! 
গিয়াছে, সেইপানেই পৃথিবীস্থ বর্তুমান জন্তর 
অন্থ্যাদদি ভিন্ন লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি কোথা? 
 পাঙয়া বায় নাই। অতএব যে সকল গুর- 
মধ্যে লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদ্‌- 


২২৫ 


পেক্ষা এই নীল কর্দাবস্তর অত্যন্ত আধুনিক। 
আর ষদি সেই সকল লুঠ জন্তর দেহাবশেষ- 
বিশিই স্তরমধো মনুধোর তৎ্সহ সমসাময়িক- 
তাঁর চিহ্ন পায়! যায়; তনে কত সনম বং- 
সর পৃথিবীতল মন্তষ্যের আবাসভূমিঃ কে 
তাহার পরিমাণ করিবে ? 

'এরূপ সমসামায়কতার চিহ্ন ফ্রান্স ও 
বেল্ক্ামে পাওয়া গিয়াছে। 


ক্ষিতি, সপ. (তেজ, মরুৎ এবং আকাশ, 
সকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন 
(ধিকার করিযাছেন। তীহারাই পঞ্চ- 
তি আর কে ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ 
ত নৃহন বিজ্ঞানশান্ত্র আসিয়া তীহা- 
[গিকে সিংঠাসন-চাত করিয়াছেন । ভূত 
জিয়া আর কেহ তাহাদিগকে বড় মানে না। 
উন বিজ্ঞান-শান্ব বলেন, আমি বিলাত 
ইতে নৃতন ভূত শানিরাছিঃতোমরা আবার 
চ? যদি ক্ষিহ্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, 
মরা প্রচীন ভূত, কণাদকপিলাদির দার! 
[ীতিক-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া! প্রতি জীব- 
রে বাম করিতেছি, বিলাতী বিজ্ঞান 


দন, তোমরা আদে ভূত নও। আমার 


| 100617821% 50056910065” দেখ--- 
রং ভূত; ত্থার মধ্যে তোমরা কই! 
7, আকাশ, তুমি কেহই নও - সম্ধ- 
ক শব মান্। তুমি, তেজঃ, তুমি কেবল 
টি ক্রিয়া, গমিবিশেষ মাত । কমার, 
উ, অপ, মরুৎ তোমরা: এক একজন ছুই 
বা তাতাধিক ভূতে নির্মিত । তোমর] 
নর কিসের ভূত? | 


শু সি এরা ই 


জৈবনিক | 


যদি ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাড়া 
হইত, তবে ক্ষতিছিল না। কিন্ত এখনও 
অনেকে পঞ্চতৃতের তি তক্তিবি শষ্ট। বাস্ত- 
বিক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদগ্রস্ত হইতে 
হয়। ভূতবাদীরা। বলিবেন ষে, ষদি ক্ষিত্যার্দি 
ভূত নহে, তবে আমাদিগের এ শরীর কোথা 
হইতে? কিসে নির্শিত হইল ?নৃতন ব্জ্ঞিন 
বলেন যে.«তোমাদেন পুরাণ কথায় একেবারে 
অশ্রন্ধ প্রক/শ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে 
চাহি ন।॥ জীবশরীরের একটি প্রধান ভাগ 
যে জল, ইছ। অবস্থ স্বীকার করিব। আর 
মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি বিশেষ স্বন্ধ 
আছে, এমন কি, শরীরের বাস্থুকে!বে বাস 


'ন1 গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইছাও স্বীকার 


করিতে তোমাদের টশেরিকের! যে জঠরারি 
কল্পনা! করিয়াছেন) তাহার আত্ত্ব আমার 
লিবিগ অতি স্থকৌশখলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
আর যদি সম্ভাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি 
যে, ইহা! জীবদেছে অহরহঃ বিষ্বাজ করে, 
ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধবংন হয়। সোভ। 
পোঁতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে, তা অত্যন্স- 
পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে! আকাশ ছাড়া 


২২৬ বহ্থিমচজ্জ্রের গ্রশ্থাবলী ৷ 


কিছুই নাই. কেন না, আকাশ সম্বন্ধন্ডাপক 
মাত্র । অতএব শরীরে পঞ্চভৃতের অন্তিত 
এ প্রকারে স্বীকার করিলাম । বিস্ত আমার 
প্রধান আপত্তি তিনটি । প্রথম, শরীরের 
সারাংশ এ সকলে নির্মিত নহে; এসকল 
ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরদ আছে। 
দ্বিতীয়ইভাদের ভূত বল কেন ? তৃতীর়,ইভার 
সঙ্গে প্রথণাপানাদি বায়ু গ্রভৃতি যে কততক- 
গুলি কথ বঙ্গ) বোধ হয়, হিম্বু রাক্ষাদিগের 
আমলে আবকারীর আইন “ চলিত থাকিলে 
€স কথাগুলির প্রচার 5ঈত না।” 

“দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক-নির্মিত 
মন্ুষোর বাসগুচ | উহা ইঞ্উকনির্টিত, স্বতরাং 
ইহাতে পৃ'থবী আছে। গৃহস্থ ইাতে পানাদির 
জন্য কলসী কলস জল সংগ্রহ করিয়া রাখি- 
যাছে। পাকার্থ এবং আলে।কের জন্য অগ্নি 
জালিয়াছে, স্রতরাং তেভ:ও বর্তমান । আকাশ 
গৃহমধ্যে সর্বব্রেই বর্তমান ; সর্বত্র বায়ু বাতা, 
যত করাতছে স্থুতরাং এ গৃহও পঞ্চভৃত- 
নির্শিত ? তুমি যেমন বল, মন্ুষ্যের এ স্থানে 

প্রাণবায় ওস্থানে অপান বায়ু ইতাদি, 
আমিও তেমনি, বলিতে ছ, এই দ্বারপথে যে 
বায়ু বভিতেছে, জাহ] প্রীণ-বায়ু, ও বাতায়ন- 
পথে যাহা বহিতেছে,তাহ! অপান বায়ু ইত্যাদি। 


তোমারও নির্দেশ যেমন অমূলক ও প্রমাণখুনা, . 


আমার নির্দেশও তেমনি প্রমাণশৃন্ত | তুমি 
ভব -শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই 
অট্রালিক! সম্বন্ধে তাহাই বলিব । তুমি যগ্গি 
আমার কথ! অগ্রমাণ করিতে যাও। তোমার 
স্বপক্ষের কথাও অপ্রমাণ হইয়া! পরড়িবে। 
তবে কি ভূমি, আমার এই অট্রটলিক জীব 
বলিয়! স্বীকার করিবে ?” 

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে 
এই প্রকার বিবাদ । ভারতবর্ষবাসীর মধাস্থ। 
মধাস্থের। তিন শ্রেণীভুক্ত | এক শ্রেণীর মধ্য- 


গ্চেবা বলেন ষে. প্প্রাঈীন দর্শন আমাদের 
(দশীয়। যাহ] আমাদের দেশীয়, তাহাই 
ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ । আধুনিক 
বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খণষ্টান হইয়াছে, 
সন্ধ্যাহ্নিক করে না, উহ্থারাই তাহাকে মানে । 
আমাদের দর্শন সিদ্ধ ধাষি-প্রণীত,তীহাদিগের 
মন্্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল 
দেখিতে পাইতেন, কেন না, ঠ্াহারা প্রাচীন 
এবং এদেশীয় । আধুশিক বিজ্ঞান ধাহাদিগের 
প্রণীত, .তীাচার। সামান্ত মনা । স্থতরাং 
প্রাচীন মতই মানিব।” 

আর এক শ্রেণীর মধাস্থ আছেন, তীহারা 
বলেন, «কে'ন্টি মানিতে হইবে, তাহা জাপি 
না) । দর্শনে কি আছে তাহ! জানি না, 
বিজ্ঞানে কি আছে, তাচাও জানি না। 
কালেজে ভোত। পাথীর মত কিছু বিজ্ঞান 
শিখিয়াছিলাম বটে, ক্ত্তি যদি জিজ্ঞাস! কর, 
কেন সে সব মানি,তবে আমার কোন উত্তর 
নাই। যদি ছুই মানিলে চলে,তবে ছুই মানি । 
তবে যদি নিতাস্ত গীড়াপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞা- 
নই মানি । কেন না,তাত। না মানিলেখলোকে 
আজিকাকি মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে 
লোকে বলিবে, এ ইংরাজি জানে, সে গৌরব 
ছাঁড়িতে পারি না। আর বিজ্ঞান মানিলে 
বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানীর বাধাবাধি হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়াযায়। সে অল্প সুখ নছে। 
সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব |” 

তৃতীয় শ্রেণীর মধাস্মের1! বলেন, প্প্রাচীন 
দর্শনশান্ত্র দেশী বলিরা তত্প্রতি আমাদিগের 


বিশেষ গ্রীতি বা অগ্রীতি নাই । আধুনিক 


বিজ্ঞান সাছেবী বলিয়া! তাহাকে ভক্তি ব1 
অভন্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে, তাহাই 
মানিব- ইহাতে কেহ ধণষ্টান বা কেহ মূর্থ 
বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি ন!। কোনটি 
'হথার্থ, কোন্টি আধার, তাহ! মীমাংস! 


বিজ্ঞানরহ্স্ । 


করিবে কে ? আমতা! আপনার বুদ্ধিমত 
মীমাংসা করিব ;-_-পরের বুদ্ধিতে যাইব ন!। 
দার্শনিকেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়! 
তাহাদিগকে সর্বজ্ঞ মনে করিব না_ইংরে” 
জেরা রাজ] বলিয়! তাহাদিগকে অত্রাস্ত মনে 
করি না) সর্বজ্ঞ বা সিদ্ধ মানি না; আধুনিক 
মন্্রয্যাপেক্ষা প্রাচীন ঝধিদিগের কোন প্রকার 
বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মানি নাঁ_ 
কেন না, যাহা অনৈসর্গিক, তাহ! মানিব না। 
বরং ইস্ভাই বলি যে, প্রাচীনাপেক্ষা। আধুনিক- 
দিগের অধিক জ্ঞানব"র সম্ভাবন1। কেন না, 
কোন বংশে ষদি পুরুষান্থুক্রমে সকলেই কিছু 
কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহু 
অপেক্ষা প্রপৌত্র ধনবান হইবে সন্দেহ নাই। 
তবে আপনার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এ সকল গুকতর 
তত্বের মীমাংসা করিব কি প্রকারে ? প্রমাপা- 
'কুসারে ' যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাহার 
কথায় বিশ্বাস করিব। যিনি কেবল আনুমা- 
নিক কথা বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ 
দেখাইবেন না) তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও 
তীহার কথায় অশ্রদ্ধ। করিব। দার্শনিকেরা 
কেবল অন্কমানের উপর নির্ভর করিয়৷ বলেন, 
ক হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ আছে 
ইত্যাদি । তীঠার| তাহার কোন প্রমাণ 


নির্দেশ করেন নাঃ কোন প্রমাণের অন্থু- 


সন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন -না) 
সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়। যায় 
না। যদি কথন প্রমাণ নির্দেশ করেন, সে 
প্রমাণও আহচ্ছুমানিক বা কাল্পনিক, তাছার 
আবার প্রমাণের প্রয়োজন ; তাহা ও পাওয়। 
বায় না । অতএব অঞ্জন মুখ" ইন থাকিতে 
সয়, 'স9 ভাল, তথাপি। দর্শন মানব না। 
এ দিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, 
'“ম্সামি তোমাকে সহস। বিশ্বাস করিতে "লি 
নাঃযে সহস। বিশ্বাদ রে, আমি তাহার 
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প্রতি অন্থগ্রহ করি না ; সে যেন আমার 
কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার 
কাছে প্রমাণের ছার! প্রতিপন্ন করিব, তুমি 
তাহাই বিশ্বাস করিও, তাভার তিলার্ধ . 
অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য। 
আমি যে প্রমাণ দিব, তাহ। প্রত্যক্ষ । 
একজন সকল কাও প্রত্যক্ষ করিতে পারে 
না, এজন্য কতকগুলি তোমাকে অন্তের 
প্রতাক্ষের কথা শুনিয়া! বিশ্বাস বরিতে 
হইবে | কিন্তু তেটিতে তোমা সন্দেহ, 
হইবে. সেইটি তুমি স্বং প্রত্যক্ষ করিও। 
সর্বদ। আমার প্রতি সন্দেহে করিও। দর্শনের 
প্রতি সন্দেহ করিলেই সে ভস্ম হইয়া যায়, 
কিন্ত সন্দেহেই আমার পুষ্টি । আমি জীব- 
শরার সম্বন্ধে বলিতেছি) আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ- 
গৃহ ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। 
সকলহ প্রত্যক্ষ দেখাইব। এইরূপ অভিহিত 
হইর। বিজ্ঞানের গৃছে গির্া সকলই প্রমাণ 
সহিত দেখিয়া মাসিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞানেই 
আমাদের বিশ্বাস ।”* 

ধাহার। এই সকল কথা শুনিয়৷ কুতুহল- 
বিশিষ্ট হইবেন,তাহার! বিজ্ঞান-মাতার আহব। 
নান্রসারে তাহার শবচ্ছেদ-গৃহে এবংঃরাসায়- 
নিক পরীক্ষাশালার গিয়। দেখুন, পঞ্চ ভূতের 
কি ছুর্দিশা। হইয়াছে । জীব শরীরের ভৌতিক- 
তন্বসন্বন্ধে আমর যদি দ্ধুই একটা কথ বলিয়া 
রাখি, তবে তাহার্দিগের পথ সুগম হইবে। 

বিষয়বাহুল্যভয়ে কেবল একটি তত্বই 
আমর! সংক্ষেপে বুঝাইব। আমরা অনুমান 
করিয়। রাখলাম যে,পাঠক জীবের শারীরিক 
নির্মাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। গঠনের কথ! বলিব 
না--গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব। 

একবিন্দু শোণিত লইয়া! অন্ুবীক্ষণ-যন্ত্রের 
ধারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুন্্ 
ত্র চক্রাকার বন্ধ দেখিবে। অধিকাংশই 
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রক্ঞবর্ণ এবং সেই চক্রাণুসমহের বর্ণ হেতৃই 
শোঁণিতের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে 
মধ্যে মধ্যে, আর কতকগুলি দেখিবে) তাহা 
রক্তবর্ণ নে, বর্ণহীন, চক্রাণু হইতে কিঞ্চিৎ 
বড়, প্রকৃত চক্রাকার নছে-_-আকারের কোন 
নিয়ম নাই। শরীরাত্যস্তরে যে তাপ)পরীক্ষা- 
মাণ রক্তবিন্দু যদি সেইরূপ তাপ-সংযুক্ত রাখ! 
যায়, তাহ! হইলে দেখা যাইবে, এই. বর্ণহীন 


চক্রাণু-সকল সঙ্গীব পদার্থের ন্যায় আচরণ 


করিবে । আপনারা থেচ্ছ চলিয় বেড়াইবে, 
আকার পরিবর্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ 
বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ সঙ্কীর্ণ 
করিয়া লইবে। এইগুলি যে পদার্থের সমষ্টি, 
তাহাকে ইউরোপীয় টজ্ঞানিকের। প্রে'টো- 
প্রাস্‌ বলেন । আমরা ইহাকে “টন্দবনিক” 
বলিলাম | ইহাই জীব-শরীরনিন্্াণের 
একমাত্র সামগ্রী। যাহাতে ইহা আছে, 
তাহাই জীব ; যাহাতে ইহ1 নাই, তাহা জীব 
নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রাটি কি। | 

এক্ষণকার বিদ্ভালয়ের ছাত্রেরা অনেকেই 
দেখিয়াছেন,আচার্য্ের। টবছাতীয় যন্ত্র-সাহাযো 
জল উড়াইয়া দেন। বাস্তবিক জল উড়দ্া 
ষায় না; জল অন্তর্হিত হয় বটে,কিন্ত তাহার 
স্থানে ছুইটি বায়বীদ পদার্থ পাওয়া যায় 
পরীক্ষক সেই ছুইটি পৃথক্‌ পৃথক পাত্রে ধরিয়া 
রাখেন। সেই ছুটি পুনর্বার একাত্রত করিয়া 
আগুন দিলে আবার জল হয়। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, এই ছুইটি পদা্৫থর রাসায়নিক 
সংযোগে জলের জন্ম | ইহার একটির নাম 
অয়জান বাধ? দ্বিতীপলটির নাম জলজান বায়ু 

ষে বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইগা- 
তেও অশ্লজান আছে। অন্নঙ্জান ভিন্ন আর 
একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে শাছে। 2সটি 
ববক্ষারেণ আছে বলিয়া! তাহার নাম যবক্ষার- 
জান হইয়াছে । | অক্মজান ও যবক্ষারজান 


বঙ্কিমচজ্দ্রের গ্রন্থাবলী |. 


সাধারণ বাযুতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত 
নহে। মিশ্রিত মাত্র। ধাহার! রসায়নবিদ্য। প্রথম 
শিক্ষ! করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার। শুনিয়া 
চমৎকত হয়েন ষে, হীরক ও অঙ্গার একই 
বস্তু। বাস্তবিক এ কথ! সত্য এবং পরীক্ষাধীন। 
যে ত্রব্য উভয়েরই সুর, তাহার নাম হইয়াছে 


অঙ্গাঠজান। কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদি যাহা দাহ 


কর] যায়, তাহার দাহা ভাগ এই মঙ্জারজান। 
অঙ্গরজানৈর সহিত অগ্রজ্জানের বাপায়নিক 
যোগক্রিয়াকে দাহ বলে | এই চারিটি পদার্থ 
সর্বদ1. পরম্পরে রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত 
হয়। যথা, অশ্রক্জানে জল হয়। অস্রঞ্জানে 
ষংক্ষারঞ্জানে নাইটি,ক আসিড নামক প্রসিদ্ধ 
ওষধ হয়। অয্নক্জানে অঙ্গারজানে আ।ঙ্গারিক 
অগ্ন (কার্বশিক আসিড )হয়। যেবাম্পের 
কারণ সোঁড। ওয়াটার উছলিয়। উঠে, সে এই 
পদার্থ। দীপশিখ! হইতে এবং মানুষ্যনিশ্বাসে 
ইহা বাহির হই] থাকে । ষবক্ষারজান এবং 
জলজানে আমনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজন্বী 
ওষধ হইয়া! থাকে । অঙ্গারজান এবং জলজানে 
তারপিন তল প্রভৃতি অনেকগুপি ঠতলবৎ 
এবং অন্যান্ত সামগ্রী হয়। ইত্যাদি। 

এই চাটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের 
সঠিত রাসায়নিক ঘোগে যুক্ত হয়, সেইকপ 
অন্তান্ত সামগ্রীর সহিত যুক্ত হয় এবং সেই 
সংযোগেই এই পৃথিবী নিশ্মিত। ষথা সডিয়- 
মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অন্রঙ্গান ও 
সংযোগবিশেষে লবণ; চুণের সঙ্গে অগ্র্জান ও 
অঙ্গারজানের ষংযোগবিশেষে মর্ধরাদ নানা- 
বিধ প্রস্তর হয়ং সিলিকন এবং আনুমিনার 
সঙ্গে মম্নঙ্জানের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তাকা। 

ছুইট সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে 'যে 
এক ফল হয়) এযত নছে। নানা দ্রবের 
সংযোগে নান। দ্রব্য হইক়! থাকে । 

জলজান। অন্লজান), অঈগীরজান, যবক্ষার- 


বিজ্ঞানরহস্ত। । 


জান, এই চারিটিই একঝ্রে সংযুক্ত হইয়। 
থাকে । সেই সংযোগের ফল টজ্বনিক। 
টৈবনিকে এই চারিটি সামগ্রীই থাকে, আর 
কিছুই থাকে না, এমত নহে; অশ্নজানাদির 
সঙ্গে কখন কখন গন্ধকঃ কখন পোতাস 
ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তযে পদার্থে 


এই চার্টিই নাই, তাহা জৈবনিক নহে; - 


যাহাতে এই চারিটিই: আছে, তাহাই ঠজব- 
নিক। জীবমাত্রেই এই জৈবনিক নাই। এই 
স্থলে জীব শব্দে কেবল প্রাণীবুঝাইতেছে, 
এমত নহে । উদ্ভিদ্ও জীব, কেন না,তাহাদি- 
গের জন্ম, বৃদ্ধি পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অত- 
এব উত্তদের শরীরও ঠজবনিকে নির্িত। 
কিন্জ সচেতন ও অচেতন জীবে এ "বিষয়ে 
একটু বিশ্ষে প্রভেদ আছে । 

&উজবনিক জীব-শরীরমধ্যেই পাওয়া যায়, 
অন্তত্র পাওয়া যায় ন1। জীব-শরীরে কোথ। 
হইতে টজবনিক আইসে 1? জৈবমিক 
জীবশরীরে প্রস্ত হইয়া থাকে । উদ্ভিদ জীব, 
ভূমি এবং বায়ু হইতে অস্রজ্ঞানাদি গ্রহণ করিয়া 
আপন শরীরমধ্যে তৎ্সমুদদায়ের রাসায়নিক 
সংযোগ সম্পাদন করিয়া টজবনিক প্ররস্তত 
করে; সেই জৈবনিকে আপন শরীর নিশ্মাণ 
করে। কিন্ত নির্জীব পদার্থ হইতে জৈবনিক 
পদার্থ প্রস্তত করার যে শক্তি, তাহ! উত্ভিদে- 
রই আছে । সচেতন জীবের এই শক্তি নাই; 
ইহার! শ্বয়ং জৈবনিক প্রস্তত করিতে পারে 
না? উত্তিদকে ভোল্ষন করিয়! প্রস্তুত ঠজব- 
নিক সংগ্রহ পূর্বক. শরীর পোষণ করে। 
কোন সচেজন জীব ম্বৃত্তিকা খাইয়৷ প্রাণ 
ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তৃণ ধান্ঠ 
প্রভৃতি সেই মৃত্তিকার রস পান করিয়! জীবন 
ধারণ করিতেছে,কেন না।উছ্ার] তাহা হইতে 
জৈবনিক প্রস্তত করে? বুষ ম্ৃত্তিক! খাইবে 
না.কিন্ত সেই তৃণধান্াদি খাইয়া! তাহ হইতে 


২২৯ 


জৈবনিক গ্রহণ করিবে, যাব আবার সেই 
বষকে খাই] জৈবনিক সংগ্রহ করিবে। 
ষাঞারা এদেশের জমীদারগণের দ্বেষক, 
তাহার! বলিতে পারেন যে, উদ্ভদ জীবের! এ 
জগতে চাষা, তাহার! উৎপাদন করে ; অপ 
রের! জমীদার, তাহারা চাষার উপার্জন 
কাড়িয়া খায়” আপনার] কিছু করে না। 

' এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্বজীব 


'নির্শিত। ফে ধান ছড়াইর। তুমি পাথীকে 


খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রীর 
পাথাও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী । 
যে কুনুম প্রাণ 'মাত্র লইয়া, লোকমোহিনী 
অন্দরী ফেলিয়া দ্বিতেছেন, জুন্দরীও 
যাহা, কুন্মমও তাই । কীটও যাহা, সআাটও 
তাই। যে হংসপুচ্ছলেখনীতে আমি লিখি- 
তেছি, সেও যাহ, আমিও তাই। সকলই 
জৈবনিক। প্রতেও গুরুতর । জয়পুরী শ্বেত 
প্রস্তরে তোমার জঙ্গপান-পান্তর ব ভোজনপান্ত্র 


নির্শিন হইয়াছে; সেই প্রস্তরে তাজমহল 


এবংমুজুমা মস্জিদও নির্দিত হইয়াছে । উভয়ে 
প্রভেদ নাই কে বলিবে? গোম্পদেও জল, 
সমুদ্রে জল, গোষ্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই, 


*কে বলিবে? 


. কিন্তু স্থল কথ। বলিতে বাকি আছে। 
টজৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখ।নে জীৰন, 
সেইথানে জৈবনিক তাহার পূর্বগামী।, 
“অন্তথা সিদ্ধিশৃন্তন্ত নিয়তা পূর্বববর্তিতা কার- 
ণত্বং।” এ কথা! যদি সত্য হয়,তবে জৈবনিকই 
জীবনের কারণ। ট্জবনিক শ্শিশ্প জীবন 
কুত্্রাপি সিদ্ধ নহে, এবং ঠজেবনিক জীবনের 
নিয়ত পূর্বববস্ভা বটে। অতএব আমাদের এই 
চঞ্চল, সুথছুঃথ বনু, বছ প্সেহাস্পদ জীবন, 
কেবল লৈবনিকের ক্রিয়ারাসায়নিক সংধোগ- 
সমবেত জড় পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, 
কালিদাসের কবিতা, হুদ্বোলট বা শঙ্করাচ।- 


২৩৩ বঙ্ধিমচজ্ররের গরস্থাবলী.। 


ধে্যর পাত্ডিত্য-_সকলই জড় পদার্থের ক্রিয়া) ভূত, এবং এই ভূতের কাণ্ড সকল আশ্চর্ধা 
শাক্যলিংছের ধর্শজ্ঞান, আক্বরের শোধ্য, বটে। পাঠক দেখিলেন যে, আমাদিগের' 
কোমতের দর্শনবিষ্া/ সকলই জড়ের গতি। পৃর্ধপরিচিত পঞ্ভূত হুইতে এই আধুনিক 
তোমার বনিতার প্রেম, বালকের অমৃত- সৃতগণের ষে প্রভেদ,তাত! কেবল প্রমাণগত। 
ভাষা,পিতার সছুপদেশ-সকলই জড়পদার্থের নচেউভর়েরই ফল প্রকৃতিবাদ (01966 191: 
আকুঞ্চন সম্প্রসারণ মাত্র_জৈবনিক ভিন্ন ' 529) সাংখ্যের প্ররুতিবাঁদ হইতে আধুনিক 
ভিতরে আর ন্রজালিক কেহ নাই | যে প্রক্কতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। 
যশের জঙ্ত তুমি প্রাণপাহ করিতেছ, সেএই তবে মাধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, 
জৈবনিকের ক্রিয়া-_-যেমন সমৃদ্রগঞ্জদ এক আমাদিগের পরিচিত এই ভূতগুলিগ ভূত । 
প্রকার জড়পদার্থত কোলাচল্, যশ যেই ভূত হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ 
তেমনি জড়পদার্থকূত অন্ত প্রকার কোলাহল ক্ষতি নাই;--কেন না মনুযাজাতি ভূত 
মাত্র। এই সর্ববকর্তা জৈবনিক অয্নঙ্জান, ছাড়! - হইল না। নাই হউকৃ_্মরণ 
অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসারনিক .রাখিলেই হইল, ভূতের উপর সর্বভূতময় 
সমষ্টি। অতএব এই চারিটি ভৌতিক পদা- একজন আছেন। তাহা হইতে' ভূতের এ 
ধই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্ববকর্ত। | ইহাই প্রকৃত থেলা। 


পরিমাণ-রইস্য । 


আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা কিছুই বুবিতে পারি না। জোতিক্কাঁদ অতি 
চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে যাহ! বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখি এবং অশ্ি ক্ষুদ্র 
বিশ্বাসন। করি,দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়, পদ্দার্থ সকলকে একেবারে দেখিতে পাই ন।। 
অথচ চক্ষের স্ঠায় প্রবঞ্চক কেহ নহে। ভাগাক্রমে, মন বাহেন্দ্িয়াপেক্ষা দুরদ্শ ; 
ঘে সুর্য্যের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যোজনে হয় না, অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বার! মিত হইয়াছ সে 
তাহাকে একখানি ্বর্ণথাণির মত দেখি। পরিমাণ গতি বিন্ময়কর। ছুই একট] উদ্দা- 
প্রকাণ্ড বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি । যে হরণ দিতেছি । 
চন্দ্রের দূরতা নু্ধ্যের দুরতার চারি শত ভাগের সকজে, জানেন ফে,পৃথিবীর ব্যাস ৭৯৯১ 
এক ভাগও নহে, তাহা সুর্যের সমদূরবত্তী মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক 
দেখায়। যে পরমাণুতে এই জগৎ নির্মিত, মাইল প্রস্থ এমত থণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, 
তাহার একটিও দেখিতে পাই না । আহ্ক- তাহা হইলে উনিশ কোটি ছয়ষটি লক্ষ ছার্বিবশ 
বাক্ষণিক ক্বীব জ্ৈবনিকাদি কিছুই দেখিতে হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক 
পাই না। এই অবিশ্বাসযোগ্য চক্ষুকেই মাইল দীর্থে, এক মাইল প্রস্থে এবং এক 
আমাদের বিশ্বীস। মাইল উর্ধে এরূপ ২৫৩৯৮*৯০০*৯০০০ 

দশনেক্িয়ের এইরূপ শক্তিহীনতার মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী ষত টন 
গতিকে আমরা জগতের পরিমাণবৈচিত্র্য. হইয়াছে,তাহা নিয়ে অর দ্বার! লিখিলাম ৮. 


এক টন সাতাইশ মনের অধিক । & 

এই আকার অতি ভয়ানক, তাহা মনে 
কল্পনা করা যায় ন। সমগ্র হিমালয় পর্বত 
ইহার বালুকাকণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র । কিন্তু এই 
প্রকাড পৃথিবী স্রধ্যের আকারের সহ্ধিত তুল- 
নায় বানুক। মাত্র | চন্জ্র একটি প্রকা উপ- 
গ্রহ, উচ পৃথিবী হইতে২৪*,০* মাইল দুরে 
অবস্থিত । সূর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ 
যে, তাচ। অন্তঃশৃগ্ভত করিয়। পৃথিবীকে, চন্দ্র- 
সমেত তাহার মধ্স্থলে স্থপিত করিলে, চন্দ্র 
এখন যেরূপ দুরে থাকিয়] পৃথিবীর পার্খে 
বর্তন করে স্্ধ্যগর্ভেও সেইরূপ করিতে পারে, 
এবং চন্দ্রের বর্তনপথ ছাড়াও এক লক্ষ ষাট 
হাজার মাইল বেশী থাকে । 

সর্ষ্যর দূরতা কত মাইল,তাহণ বালকেও 
জানে। কিন্ত সেই দুরতা অনুতৃত করিবার 
জন্য নিয়লিখিত গণন! উদ্ধত করিলাম। 

খঅন্মদাদির দেশে রেইলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায়. 
২* মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সুর্য 
পর্য্যস্ত রেলওয়ে হইত,তবে কতকালে ্র্ধয 
লোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর--যদি দিন 
রাত্রে, ট্রেণ অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, 
তবে ৫২* বৎসর ৬মাস ১৬ “দলে হুর্যালোকে 
পৌছান যায়| অর্থাৎ যে ব্াক্তি ট্রেগে 
চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ এ টেণেই গত 
হইবে ।৮া | 

আর বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহ সকলের 
দুরতার সহিত তুলনায় এ দুরতাও- সামান্য । 
বুবীর গণন' করিয়া বপিয়াছেন যে, রেইল যদি 
ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে স্ুধ্যলৌক হইতে 
কেহ রেইলে যাত্রা করিলে, দিন-রাত্র' চলিয়। 
বৃহস্পতি গ্রহে ১৭১২ বৎসরে,শনিগ্রহে ৩১১৩ 
.* আশ্চর্য সৌরোৎপাত দেখ। 

1 অশ্চ্ধ্য সৌরোৎপাত দেখ। 


৯৬৮৫ বংনরে পৌর্ছিবে। 

আবার এ দুরতা নক্ষত্র সূর্য গ'ণর চুরতার 
তুলনায় কেশের পরিমাণ মাত্র । সকল নক্ষ- 
অ্রের অপেক্ষ! আল্ফ। সেশীগাই আমাদিগের . 
নিকটবর্তী; তাচার দূরত1৬১ মিগনা 8 নামক 
নক্ষত্ত্রের পাচ ভাগের চা€র ভাগ । একই দ্বিতীয় 
নক্ষত্রের দুরতা ৬৩,৬৫০,০৯০১০৯১৪৬৩ 
মাহল।, আলোকের গত প্রত সেকেতে 
১৯২,** মাইল । সেট আলোক নক্ষত্র 
হইতে আসিতে. দশ বৎসরের অধিক কাল 
লাগে। বেগা নামক নক্ষ-ক্রের দুরতা ১৩৯, 


:৩০৬১৬৬০১৬৩৬)৩৩৬৩ ম[ইল ;আলাক সেখানে 


হইতে '২১ বৎসরে পৃথিবীতে পৌছে। ২১ 
বৎসর পূর্বে এ নক্ষত্রের যে অবস্থা ছিল,তাহ। 
আমর] দেখিতেছি- উহার অগ্যগার অবস্থা 
আমাদিগের জানিবার সাধা নাই । 
আবার নীহার্ট কাগণের দূরতার সঙ্গে 
তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দুরত1 স্ত্র-পরি- 
মিত বোধ হয়। বীণা (1.7 ) নামক 
নক্ষত্র-সমষ্টির বিট! ও গামা নক্ষত্তে মধাবস্ভা 
অন্থুরীয়বৎ নীভাঠিকার দুবতা সবূ উইলিয়ম্‌ 
হর্শেলের গণনাহুদারে 'সারয়সের দুর ভার ৯৫ 
গুপ। এ বিট। নক্ষত্রের দক্ষিণপূর্ববস্থিত ' 
গোলাকৃত নীহারিকা, এ মগাত্মার গণন! 
সুসারে সৌর-জগৎ হইতে ১ ৩৯০,০৯১০৩ 
**০,০০* মাইল । ত্রিকোণ লামক নক্ষ 
সমগ্টিস্থিত এক নীহারিকা, দিরিয়সের দুর হা, 
৩৪৪ গুণ দুরে অবস্থিত ; এবং সুবোর্ধির ঢাল 
নামক-নক্ষত্র সমষ্টিতে ঘোড়ার লালের আকার 
যে এফ নীহারিকা আছেঃভাহার দূরচা উক্ত 
ভীষণ মানদণ্ডের নয় শত গুণ অর্থাৎ ৫০১০০ 
নিকাহ রন মাইলের কছু নান। 
পাদরী ভাতণর স্কোবেস্বি ৭লেন যে'ষদি, 

আমাদিগের হূর্য।কে এত দুরে লইয়া যাওয়া 


২৩২ 


যায় যে, তথা হইতে পঁচিশ হাজার বংসরে 
উহার আলোক আমাদিগের চক্ষে আসিবে, 
উহ্না "তথাপি লর্ড রসের বৃহৎ দুববীক্ষণে দৃশ্য 
হইতে পারে । যদ তাহ! সভা হয়, তবে ষে 
সকল নীত।রিকা হইতে সহম্ত্র প্রচণ্ড স্র্ষ্যের 
রশ্মিএকজ্বিত হইয়। আসিলেও, নীহাীরিকাঁকে 
ঘঁ দুরবীক্ষণে ধূমরেখ! মাত্রবৎ দেখা যায়, ন! 
জানি যে কত কোটি বৎসরে আলোক তথা 
হইতে আলিয়। আমাদিগের নয়নে লাগে। 


অথচ আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২০০ . 


মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির অষ্টগুণ যায়। 

পণ্টন সাঁঁতব জানিয়াছেন যে. রৌড্রের 
আলোক, মডরেটর দীপেন অপেক্ষা! ৪৪৪ গুণ 
তীত্র। যদি কোন সামগ্রীর ই ইঞ্চি দূরে 
১৬*টা মোমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে 
যে আলে! পড়ে,সে রৌ?দ্রর মত উজ্জবঙ্গ হয়। 
গণিত হষঈয়াছে যে.ষদি সূর্য্য রশ্মিবিশিষ্ট পদার্থ 
না হইত, তবে তাহাকে মোমবাতীর সাত 
কোটি বিশ লক্ষ স্তরে আবৃত করিলে) অর্থাৎ 
নয় মাঈল উচ্চ করিয়া বাতীতে তাহার সর্ববাজ 
ষুঁড়িয়া, সকল বাতী জালিয়৷ দিলে রৌদ্রের 
স্তায় আলো পথিবীজে পাওয়া যাইত। কি 
ভয়ঙ্কর তাপাধার! পিনসিন্টির ডাক্তার ভন 
স্থির করিয়াছেন যে, এক ফুট দুরে ১৪,০০০ 
ৰাতী রাখিলে যে তাপ পাওয়া যায় বৌদ্রের 
সেই তাপ। আর সুর্য আমাদিগের নিকট 
হইতে যত দূরে আছে, তত দুর থাকিলে ও, 
৫০০)৯০০,০০৩) 
সংখ্যক বাশী এককালীন না৷ পোড়াইলে 
বৌদ্রের স্তায় তাপ হয় না। এ কথার অর্থ 
এই হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর স্তায় বৃহৎ 
দুই শত বাতার গোলক পোড় ইলে যে তাপ 
সন্ভৃত হয়, স্র্যযপেব একদিনে তত তাপ খরচ 
করেন । তাহার তাপ যেরূপ খরচ হয়, সেই- 
রূপ শিত্য নিত্য উৎপন্ন হইয়া জমা হহয়া 


৬৬৩৭৩ ও ৩৩৪৬ 


$ ১৩৩৩৭৬৩৩ গ ৪৩ 


$ 


বঙ্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৷ 


থাকে । তাহা না তইলে এই মহাতাপক্ষয়ে 
স্র্য্য ও অল্প কালে অবশ্য তাপশুন্ঠ হইতেন। 
কথিত হইয়াছে যে, সুর্য দ।হমান পদার্থ 
হইলে এই তাপ ব্যয় করিতে দশ বৎসরে 
আপনি দগ্ধ হইয়া াইতেন । 

মন্থর পৃটগা গণনা করিয়াছেন যে, 
সতের মাইল উচ্চ কয়লার খনি পোড়াইতে 
যে তাপ জন্মের এক বৎদরে সূর্স্য তত 
তাপ ব্যয় করেন। যদি নুর্য্যের তাপবাহিতা! 
জলের ন্যায় হয়, তবে বৎসরে ২৬ ভিগ্রী 
সুর্যের তাপ কমিাব। কুঞ্চনারুরাতে তাপ- 
স্যতি হয়। ক্র্য্যের ব্যাস তাহার দশ-সহজআ্সাং- 
শের একাংশ কমিলেই) ছুই সহম্র বৎসরে 
ব্যয়িত তাপ হৃুর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। 

সূর্য্যের তাপশালিতার যে ভয়ানক পরি- 
মাপ লিখিত হইল, স্থির নক্ষত্রমধো অনেক- 
গুলি তদপেক্ষ। তাপশালী বোধ হয়। পে 
সকলের তাপ পরিমিত হইবার উপায় শাই, 
কেন না, তাহার রৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, 
কিন্ত তাহার আলোক পরিমিত হইতে পারে। 
কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাবশালিতা পরি- 
মিত হুইয়াছে। আলফা সেপ্টরাই নামক 
নক্ষত্রের প্রভাশালিত। স্থর্য্যের ১৯৩২ গুণ। 
বেগ! নক্ষত্র ষোড়শ সুর্যের প্রভাবিশিষ্ট এবং 
নক্ষত্ররাঞ্জ সিরিয়স ছুই শত পঞ্চবিংশতি 
সুর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট । এই নক্ষত্র আমাদিগের 
সৌর-জগতের মধ্যবত্তা হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহ- 
সকল অল্পকালমধ্যে বাম্প হইয়া কোথায় 
উড়িয়া যাইত। 

এই সকল নক্ষত্রের সংখ্য। অতি ভয়ানক। 
সর উইলিয়ম হর্শেণ গণনা করিয়া স্থির করি- 


'কাছেন ষে, কেবল ছায়াপথে ১৮৯১০১০০৬ 


নক্ষত্র নাছে | জব বলেন, আকাশে ছুই: 
কোটি নক্ষত্র আছ । মসুর শকর্ণাক বলেন, 
নক্ষত্রসংখ্যা সাত কোটি.সত্ব্র লক্ষ । এ 


বিজ্ঞানরহস্থ | 


সকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকাত্যন্তরবন্তণ 
নক্ষহ্ব-সকল গণিত হয় নাই ॥ যেমন সমুদ্দ- 
তীরে বালুকানীহারিকা, সেইরূপ নক্ষত্ত্। 
এখানে অস্ত হারি মানে। 

য্দি অঠি প্রকাণ্ড জগৎ লকলের সংখ্য 
এইরূপ অনন্কৃমেয়)তবে ক্ষুদ্র পদ্দার্থের কথা কি 
বলিব ? ইহ্থেণবর্গ বলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি 
বিলিন শ্নেট প্রস্তরে চক্লিশহাজার (911100- 
11 নামক আনুবীক্ষণিক শস্বুক গ্রাছে--তবে 
এই প্রস্তরের একটি পর্বতশ্রেণীতে কত আছে, 
কে মনে ধারণ! করিতে পারে? ডাক্তার টমাস 
টম্সন্‌ পরীক্ষা করিয়াছেন যে, সীসা, এক ঘন 
ইঞ্চির ৮৮৮)৪৯২,০০০,*০০১০** ভাগের এক 
ভাগ পরিমিত হটয়া বিভক্ত হইতে পাবে। 
উহাই পীলার পরমাণুর পরিমাঁপ। তিনিই 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গন্ধকের 
পরমাণু ওজনে এক গ্রেণের ২,০৯০১৯০ ০১০০০ 
ভাগের এক ভাগ। 

(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাপ) 

লোকের বিশ্বাস আছে যে, সমুদ্র কত 
গভীর) তাহার পরিমাণ নাই। অনেকের 
বিশ্বাস সমুদ্র “অতল ।” 

অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত 
হইয়াছে। আলেক্জান্ত্রানিবাপী প্রাচীন 
গণিত-ব্যবসাস্রিগণ অন্মান করিতেন যে, 
নিকটস্থ পর্ববত-সকল যত উচ্চ, সমুদ্র তত 
গভীর । তৃমধ্যস্থ (15019120682) সমুদ্রের 
অনেক স্কবানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া! 
গিয়াছে । তথায় এ পর্য্স্ত ১৫১*** ফিটের 
অধিক জল পরিমিত হয় নাই--আলগ্ম 
পর্বরত-শ্রেণীর উচ্চতাও প্রর্ূপ। 

মিশর ও সাইগ্রস্গ স্বীপের মধ্যে ছয় সহ 
ফিট, আলেক্জান্ত্রা ও রোডশের মধ্যে নয় 
সহন্র নয় শত,এবং মাল্টা য় পুর্বে ১৫১৯** ফিট 
জল পাওয়া! গিয়াছে । কিন্তু তদপেক্ষা। অন্তান্ত 


২৩৩ 


সমগ্র অধিকতর গভীরতা )পাওয়া গিয়াছে। 
হশ্বোল্টের কন্মস্‌ গ্রন্থে লাখত আছে যে, 
এক স্থানে ২৬,*** ফিট রশী নামাহয়া 
দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই-_ইহা! চারি 
মাইলের অধিক। ডাক্তার স্কোরেস্বি লিখেন 
যে, সত মাইল রশী ছাড়িগ। দিরাও তল 
পাওয়। যায় নাই | পূর্ধবার সর্ববোচ্চ তম 
পর্ববত-শৃঙ্গ পাচ নাইল মান উচ্চ। 

কিন্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর? তাঁছা না 
মাশিয়াও গণিতবলে জানা যাইতে পারে।' 
জলোচ্ছানের কারণ নমুত্রের জলের উপর 
ু্ঘয-চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্ছাাসের 
পরিমাণের হেতু, (১) সুর্য চন্দ্রের গুরুত্ব 
(২) তদীয় দ্বরতা, (৩) তদীয় সংবর্তনকাল, 
(৪) সযুদ্রের গতীয়তা। প্রথম, দ্বিতীয়, এবং 
তৃতীয্ক তত্ব আমর জ্ঞাত আছি? চতুর্থ আমরা 
জানি না, কিন্তু চা্িটির সমবায়ের ফল, 
অর্থাৎ জলোচ্ছাপের পরিমাণ, আমরা জাত 
আছি। অতএব মজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ 
অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে। 
আচার্য্য হটন এই প্রকারে গণনা করিয়! স্থির 
করিয়াছেন যে, সমূদ্র গড়ে, ৫.১২ মাইল, 
অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু অধিক মাত 
গভীর। লাপ্লাস ব্রেষ্ট নগরে ওজলোচছ)স 
পর্ষ্যবেক্ষণের বলে যে “২৪৮০ ০1 51)1- 
9157791 0০- ০0০510” স্থির করিয়াছেন, 
তাহ! হইতেও এইরূপ উপলব্ধি করা যায়। 


(শব) 


_ সচরাচর শব প্রতি সেকেণ্ডে ১৩৮ ফিট 
গিয়! থাকে বটে) কিন্তু বের্েন ও ব্রেগেট 
নামক বিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিতের! বৈদ্যুতিক তারে 
গ্রতি সেকেণ্ডে ১১,৪৫৬ সেকেও বেগে শ্ 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । অতএব তারে কেবল 
পঞ্রে-প্রেরণ হয়ঃএমত নহে; বৈজামির শিল্প 


২৩৪ 
আর৭ কিছু উন্নতি প্রাপ্ত হইলে মচয্য তারে 
কথোপকথন করিতে পারিবে । * 

মন্তুযোর কষ্ম্বর কত দুর যায়? বলা যায় 
না। কোন কোন যুবতীর ব্রীড়ারুন্ধ কঠম্বর 
শুনিবার সময়ে, বিরক্তিক্রমে ইচ্ছা করে যে, 
নাকের. চদম! খুলিরা1 কাণে পরি, কোন 
কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রাম 
স্তরে পলাইলেও নিফুতি নাই । বিজ্ঞানবিদের) 


এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিকসাছেন, দেখা 


'বাঁউক। 

প্রাচীনমতে আকাশ শববহ ) আধুনিক 
মতে বায়ুশব্ববহ। বায়ুর তরঙজে শবের স্যটি 
ও বহন হয়। অতএব যেখানে বায়ু তরল 
ও ক্ষীণ, সেখানে শবের অস্পষ্টতা সম্ভব । 
ব্লাঙ, শৃঙ্গোপরি শব অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়। 
শবের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকার মত শব হয় ? 
এবং শ্যাম্পেন খুজিলে কাকের শব প্রায় 
শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মার্শাস বলেন 
যে, তিনি সেই শৃঙ্গোপরেই ১৩৪* ফিট 
হুইতে মচ্ুষা- “ঠ শুনিয়াছিলেন । এ বিষয় 
"গগনপর্যযটন” প্রবদ্ধে কিঞ্চিৎ লেখ! হই- 
রাছে। 

বদি শবাবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ 
করা যায়, তবে মন্থুষা-ক্ যে অনেক দুর 
হইতে শুনা যাইবে, ইহ1 বিচিত্র নহে । কেন 
নাঃ শক তরঙ্গ সকল ছড়াইয়। পড়িবে না। 

খ্বির ্বল, চোজার কাজ করে। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র উচ্চনায় বায়ু প্রতিহত হইতে পায় না 
এজন্য শব তরঙ্গসকল, ভগ্র হইয়া নান দিগ 
দিগঞ্জরে বিকীর্ণভয়না। এই জন্য গ্রশত্ত 
নদীর এপার হইতে ডাকিলে ওপারে শুনিতে 


* এই প্রবন্ধ পিখিত হওয়ার পরে টেলি- 
ফোনের আবিক্কিয়া | , 





পায়। বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্যটক 
পারির সমতিব্যাহারী লেপ্টেনাণ্ট ফষ্কর 
লিখেন যে, তিনি পোর্ট বৌয়েনের "গার 
হইতে পরপারে স্থিত মনুযোর সহিত কখোপ- 
কথন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ১৯ 
মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্চর্ধা বটে। 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিন্ময়কর ব্যাপার ডাজার 

ইয়ং কর্তৃক লিখিত হইয়াছে । তিনি বলেন, 
যে, জিক্রণ্টরে দশ মাইল হইতে মন্তষ্যকণ শুনা 
গিয়াছে । কথা বিশ্বাসযোগ্য কি? 

প্রবন্ধাস্তরে কথিত হইয়াছে ঘে, আলোক 
ইথব্র নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাগী জাগতিক তরল 
পদর্থের আন্দোলনের ফল মাত্র । হুর্যযালোক 
সপ্ত বর্ণের সমবায়; সেই সপ্ত বর্ণ উল্রধঙ্ 
অথবাক্ষ।টিক.প্রেরিত আঙোকে লর্কিত হয়। 
প্রত্যেক বর্ণের তরুঙ্গ-সকন পৃথক্‌ পৃথক্‌ ? 
তাহা ।দগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত 
রৌদ্র। এই সকল জ্যোতিত্ত রঙ্জ-বৈচিত্র্যই জগ- 
তের বর্ণ-টবচিত্র্যের কারণ। কোন কোন পদার্থ 
কোন কোন বর্ণের তরঙ্-সকল রুদ্ধ করিয়া, 
অবশিষ্ট গুলি প্রতিহত করে । আমরা সে সকল 
দ্রবাকে প্রতিহত তবজের বর্ণবিশিষ্ট দেখি । 

( জ্যোতিস্তরঙগ ) 

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণ-বৈষম্য কেন? 
কোন তরঙ্গ রক্ত, -কান তরঙ্গ পীত, কোন 
তরঙ্গ নীল কেন ? ইহ! কেধল তরঙ্গের 
বেগের & তারতম্য । প্রতি ইঞ্চি স্থান্মধ্যে 
একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে 
তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্ত নির্দি্ সংখ্যার তরঙ্গ 
গীতবর্ণ ইত্যাদি। 

যেজ্যোতিস্তরক্গ এক ইঞ্চিমধ্যে ৩৭,৬৪০ 
বার প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৪,৫৮১ 
০০০১৯৬৩১৬৬৬)০০৩ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা 
রক্তবর্ণ। গীত তর, এক ইঞ্চিতে ৪৪,০০৯ 
বার, এবং প্রতি সেকেতগ ৯৩১৫০১০০১৯ ০৯০৮ 


 বিজ্ঞীনবহস্ত | 


০১০০০ বার প্রক্ষিগ্ন হয়, এনং নীল তর 
প্রতি ইঞ্চিতে ৫১.১১০ বা এসং গ্রাত 
সেকেণ্ডে ৬২২০,৯৯,০৬,০৬.৩০,০০* বাঁর 
প্রক্ষিগ্ত য়। পরিমাণের রস্স উহ! অপেক্ষা 
আর কি বলিব? এমন অনেক নক্ষত্র আছে 
যে, তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎ- 
সরেও পৌছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে 
আলোক রেখা আমাদের নয়নে আসিয়া 
লাগে, তাহার তরঙ্গ-সকল কতবার গ্রক্ষিপ্ত 
হইয়াছে? এবার যখন রাত্রে আকাশ প্রতি 
চাহিবে। তখন এই কথাটি একবার মনে 
করিণ । | 


(সমুদ্রের তর ) 


এইট অচিস্ত্য বেগবান হস্ কইতে সুক্ষ 
জ্যাতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পার্থব 
জলের তরঙগমালার আলোচল। অবিধেয় নহে। 
জ্যোতিস্তরলের বেগের পরে সমুদ্রের টেউকে 
অচল মনে করিলেও হয়। তথাপি সাগর- 
তরঙ্গেরবেগ মন্দ নহে । ফিগ্লে সাব 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি বৃহৎ সাগরোর্শি- 
সকল ঘণ্টায় ২* মাইল হইতে ২৭* মাইল 
পর্যাস্ত বেগে ধাব্তি হয়। স্কোরেসবি সাহেব 
গণন। করিয়াছেন যে, আটলান্টিক সাগরের 
তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চলে। এই বেগ 


ভারতব্াঁষ বাম্পীর রখের বেগের অপেক্ষ! 
ক্ষিগ্রতর। 
ধার! বাঙজালার নদীবর্গে নৌকাবোহণ 

করিতে ভীত, সাগরোর্শির পরিমাণ সমন্ধে 
তীস্ছাদদের কিরূপ অন্রমান, তাহা! বলিতে 
পারি না। উপকথায় "তালগাছ প্রমাণ ঢেউ” 
শুন যায়-_কিস্তৃকেহ তাহাবিশ্বাস করে না। 
সমুদ্রে তদপেক্ষ! উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে । 
ফিগুলে সাহেব লিখেন.১৮৪৩ অবে কম্থালেন 
নিকট ৩০০ ফিট অর্থাৎ ২** হাত উচ্চ ঢেউ 
উঠিয়াছিল। *১৮১* সালে নরওয়ে প্রদেশের 
নিকট ৪৯০ ফিট পরিমিত ঢেউ উঠিগ্বাছল। 

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দুরে চলে। উত্তমাশ।: 
অন্তরীপে উদ্ভূত ময় তরঙ্গ তিন সহম্র মাইল 
দুরস্থ উপর্থাপে প্রহত হইয়া থাকে । আচার্য্য 
বাঁচ বলেন যে, জাপান দ্বীপাবীর অন্তর্গত 
সৈমোদ। নামক স্থানে একদা তৃমিকম্প হয়; 
তাহাতে এ স্থানসমীপস্থ “পোতাশ্রয়েশ এক 
বৃহৎ উর্শি প্রবেশ করিয়া সরিয়। আপিলে 
পোতাশ্রয় জলশৃন্ হইয়। পড়ে । সেই ঢেউ 
প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে, সানফ্রন্পিস্কে। 
নগরের উপকূলে প্রহত হয়; সমোদ। হইতে 
এ নগর ৪৮** মাইল । তরঙ্গরা্ ১২ ঘণ্টা! 
১৬ মিনিটে পার হইয়াছিলেন অর্থাৎ মিনিটে 
৬॥* মাইল চলিয়াছিলেন । 


চজাঁলোক। 


এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক 
কাধ্য করিয়াছেন | বর্ণনার, উপমায়,__ 
বিচ্ছেদেমিলনে,-অলঙ্কারে, খোসামোদে__ 
তিনি উলটি পাবটি খাইক্নাছেন। চন্ত্রবদন, 
চজারশ্মি,চজ করলেখা, শবী মসি ইত্যাদি সাধা- 


রণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করি- 
স্বাছেন; কখন স্ত্রীলোকের স্বন্ধোপরি ছড়া- 
ছড়ি, কখন তীহার্দিগের নখরে গড়াগড়ি 
গিয়াছেন ; সুধাকর), ঠিমকর-করনিকরঃ 


স্বগাঙ্কঃ শশান্ক, কলঙ্ক, প্রভৃতি অঙ্থগ্রাসে, 
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বাঙ্গালী বালকের মনোযুগ্ধ করিয়াছেন। 
কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল 
সাহিতা-কুঞ্জে লীলা-থেল। করিয়া কার সাধ্য 
নিগার পায়? বিজ্ঞান দৈত্য সকল পথ 
ঘেরিয়া বসিয়া আছে ! আজি চন্ত্রদেবকে 
বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর 
সাধের সাহিত্য-বৃন্দাবনে, লীলা-খেল1 চণে না 
--কুঞ্জঘারে সাহেব-অক্তুর রথ আনাইয়া 
দাড়াইয়া আছে; চল চন্দ্র, বিজ্ঞান-মথুরায় 
চল; একটা কংস বধ করিতে হুইবে। 

যখন অভিমন্যু-শোকে ভদ্দাক্জুন অত্যন্ত 
কাতর, তখন স্রাহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত 
হইয়াছিল যে, অভিমন্য চন্ত্রলোকে গমন 
করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন-সমুদ্রে 
এই স্বর্ণের তাপ দেখি) আমরাও মনে করি, 
বুঝ, এই নুবর্ণময় লোকে সোপার মানুষ 
সোঁণর থালে সোণার মাছ ভাজিয়! সোণার 
ভাত খায়, হারার সরবত পান করে এবং 
অপূর্ব পদার্থের শয্যার শয়ন করিয়া স্বপ্রশূন্ 
নিদ্রীয় কাল কাঁটায় বিজ্ঞান বলে, চাহ নহে 
এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না--এ দগ্ধ 
মরুভূমি মাত্র। এ বিষয়ে কিঞ্ি বলিব। 

বালকের] শৈশবে পড়িয়া! থাকে, চন্ত্র 
উপগ্রথ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে সৌর-গতের 
সঙ্গে চন্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইল লা। 
পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ। উভয়ে এক পথে, 
একত্র সৃধ্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, উভয়েই 
উভয়েয় মাধ্যাকর্ষণ-কেন্দ্রের বশবর্তী-_কিন্ত 
পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশী গুণ, এন 
পৃথিবীর আকর্ষণীশক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক 
যে, নেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীন্থিত; 
এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপ- 
গ্রহ বোধ হয় । সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন 
যে, চন্দ্র একটি ক্ষু্রতর পৃথিবী) ইহার 
ব্যাস ১০৫* ক্রোশ; অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের 


বন্কিমচন্দরের গ্রস্থযবলী। 


চতুর্থাংশের অপেক্ষাকিছু বেশী। যে সকল 
কবিগণ নায্সিকার্দিগের আর প্রাচীন প্রথা- 
মত চন্দ্রমুখী বলিয়া সৃন্ধষ্ট নহেন-_-নৃতন উপ- 
মার অনুসন্ধান করেন-__তাহাদ্দিগকে আমরা 
পরামর্শ দিই যে, এক্ষণ অবধি নায়িকাদিগকে 
পৃথিবীমুখী বলিতে আরম্ভ করিবেন। তাহ! 
হইলে অলঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে । বুঝা- 
ইবে যে, সুন্দরীর মুখ্মণ্ডলের ব্যাস কেবল 
সহম্র ক্রোশ নহে-কিছু কম চারি সহস্র 
ক্রোশ। 
এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী 
হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহত্র ক্রোশ*মাক্ 
ত্রিশ হাজার যোজন মাত্র । গাগনিক গণনায় 
এ দূরত। অতি সামান্ব_এ পাড়া ও পাড়া। 
ব্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চল্রে 
গিয়া! লাগে | চন্দ্র পর্যন্ত রেইলওয়ে যদ 
থাকিত, তাহ! হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল 
গেলে, দিনরাত্র চলিলে,পঞ্চাশ দিনে পৌঁছান 
যায়। 
হবতরাং আধুনিক জ্যোতির্বিছূগণ চন্দ্রকে 
অতি নিকটবর্তী মনে করেন । তাঁহাদিগের 
কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্টিত তই- 
য়াছে যে, তদ্বারা চন্ত্রাদিকে ২৪০০ ওপ বৃহ- 
তর দেখা যায়। ইহার ফল এই দীড়াইয়াছে 
যেচন্দ্র যদি আমাদিগের নে হইতে পঞ্চাশৎ 
ক্রোশ মাত্র দুরবর্তাঁ হইত,তাহা! হইলে আমব 
চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাঁম, এক্ষণেও এ 
সকল দৃরবীক্ষণ-সছোধ্যে সেইরূপ স্পষ্ট 
দেখিতে পারি। 
এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্জরকে কিরূপ দেখ! 
যায়? দেখা যায় যে, তিনি হত্তপদাদিবিশিষ্ট 
দেবত। নহেনঃজ্যোতিশ্ময় কোন পদার্থ নহেন, 
কেবল পাষাপময়। জআগ্নেয়-শিরি-পরিপূর্ণ জড় 
পিওু। কোথাও অতৃযুন্নত পর্বতমাল'-_কোথাও 
গভীর গহবররাঁজি। চত্র, যে উদ্জ্বল,তাহা। সুর্ধ্যা- 


বিজ্ঞান রহস্য | 


লোকের কারণে । আমর! পৃথিবীতেও দেখি 
যে, যাহা রৌদ্প্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে 
উজ্জ্বল দেখায় । চক্রও বৌদ্্রপ্রদীণ্ড বলিয়া 
উজ্জ্বল ৷ কিন্তু থে স্থানে রৌদ্র না লাগে, সে 
স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে 
যে, চন্দ্রের কলায় কলায় হাস-বৃদ্ধি এই কার- 
ণেউ ঘটিসাথাকে । সে তত্ব বুঝাইয়া লিখিবার 
প্রয়োজন নাই । কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা ষাইবে, 
যে স্থান উন্নত. সেই স্থানে রৌদ্র লাগে_-সেই 
স্কান আমর! উজ্জ্বল দেখি-_যে স্থানে গহ্লর 
অথব! পর্বতের ছায়া. সে স্থানে .রৌদ্র প্রবেশ 
করে না--সে স্থপগুলি আমর! কালিমাপৃর্ণ 
দেখি। সেই মন্থজ্জন বৌদ্রশৃন্ত স্তানগুলিই 
কলঙ্ক-_-অথবা "্মৃগ*-_প্রাচীনাদিগের মতে 
সেইগুলিই "কদম-তলায় বুড়ী চরক কাটি- 
তেছে।” 

চন্দ্রের বহির্ভতাগের এরপ স্থস্বানু স্ম্ব অনু- 
সন্ধান হইয়াছে যে, আহাতে চন্দ্রের উৎরুষ্ট 
মানচিত্র প্রস্ত্গ হইয়াছে ; তাহার পর্ধতাবলী 
ও প্রদেশ-সকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে_-এবং 
তাহার পর্বতমালার ঘচ্চভ1 পাঁরমিত হইয়াছে। 
বেয়র ৭ মান্তর নামক ন্থপরিচিত জ্যোতির্ব্িদ্‌- 
বয় অন্যুন ১*৯৫টি চান্দরপর্ব্বতের উচ্চত! পরি- 
মিত করিয়াছেন । তন্মধো মনুষ্য যে পর্ব 
তের নাম রাধিয়াছে্নিউটন”,তাহার উচ্চতা 
২২,৮২৩ ফীট | এতাদৃশ উচ্চ পর্ধত-শিখর 
পৃথিবীতে আন্দিস্‌ ও ছিমালয়শ্রেণী ভিন্ন আর 
কোথাও নাই । চন্দ পৃথিবীর পঞ্চাশদ্ভাগের 
একভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের 
এক ভাগমাত্র) অতএব পৃথিবীর তুলনায় 
চান্দ্র পর্ববত-সকল অতান্ত উচ্চ । চত্ঞরের তুল- 
নায় নিউটন যেমন উচ্চ, চিত্বারোজা নামক 
বু পার্থিব-শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশদ্‌- 
গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর তুলনায় তত উচ্চ 
হইত। 
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চান্দ্র পর্ধভ কেবল যে আশ্চর্ধযা উচ্চ, 
এমত নহে; চন্দ্রলোকে আগ্নের পর্বতের 
অতান্ত মাধিকা। অগণিত আগ্নের পর্ববত- 
শ্রেণী অগ্লাদগারী বিশাল রন্ধ-সকল প্রকা- 
শিত করিয়া রহিয়াছে--ষেন কোন তগ্ দ্রবী- 
ভূত পদার্থ কটাহে জাল প্রাপ্ত হইরা ০্োন 
কালে টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিগা জিয়া 
গিয়াছে । এই চন্দ্রমগুল সহন্রধা বিভির, 
সহম্র সহন্স 'বিবরবিশিষ্ট,--কেবল পাষাণ, 
বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিজ, দগ্ধ, পাষাণময়। হায়!, 
এমন চাদের সঙ্গে কে সুন্দরীদিগের মুখের 
তুলনা. করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল? 

এই ত পোড়া চন্ত্রোলোক ! এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা, এখানে জীবের বসতি আছে কি? 
আমরা যতদুর জানি, জল বাছু ভিন্ন জীবের 
বসতি নাই; ধেখানে জণ বা বামু নাই, 
সেখানে আমাদের জ্ঞানগোচরে জীব 
থাকিতে পারে না। যদ্দি চগ্জলোকে জল- 
বাছু থাকে, তবে সেখানে শীব থাকিতে 
পারে) ষদি জ--বাযু না থাকে, তবে জীব 
নাই, এক প্রকার দিদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে 
দেখা যাউক, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে। 

মনে কর) চন্দ্র পৃথিবীর ন্তায় বায়বীয় 
মগুডলে বেষ্টিত । মনে কর, কোন নক্ষত্র, 
চক্রের পশ্চান্তাগ দরিয়া গতি করিবে | ইহাকে 
জ্যোতিষে সমাবরণ ( 0০০91961017 ) বল! 
যাইতে পারে। নক্ষত্র চন্দ্র কর্তৃক্ষ সগাবৃত 
হইবার কালে প্রথমে, বায়ুশ্তরের পশ্চ দ্বর্তী 
হইবে ) তৎপরে চন্ত্রশরীরের পশ্চাতে লুকা- 
ইবে। যখন বারবীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র 
যাইবে, তথন নক্ষত্র পূর্বমত উজ্জ্বল বোধ 
হইবে না; কেন না, বাষু আলোকের কিয়ৎ- 
পরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে । নিকটস্থ 
বস্ত-আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দুরস্থ বন্ত আমরা, 
তত স্পষ্ট দেখিতে পাই ন।তাহার কাস 


২৩৬, 


মধ্যবর্তীঃবাঘুস্তর । অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র 
ক্রমে ত্রত্বতেজ! হইয়৷ পরে চন্দ্রাত্তরালে অনৃষ্ঠ 
হইবে । কিছ এরূপ ঘটিয়! থাকে না। সমা- 
বরণীষ নক্ষত্র একবারেই নিবিয়। যায়-নিবি- 
বার পুর্বে তাহার উজ্জ্বলতার কিছুমাত্র হাঁস 
হয় না। চন্দ্রে বায়ু থাকিলে কথন এরূপ 
হইত ন1। 

চন্দ্রে যেজল নাই.তাহারও প্রমাণ আছে; 
কিন্তু সে প্রমাণ ম্সতি ছুরহ-_সাধারণ পাঠ- 
ককে অল্পে বঝান ভাইবে না; এবং এই 
সকল প্রমাণ বর্ণ রেখা-পবীক্ষক (5০০::০5- 
০০7০ ) স্বর বিচিত্র পরীক্ষায় দুরীকৃত হ্ই- 
রাছ? চন্দ্রলোকে জলও নাই. বাযুও নাই। 
যঙ্দি জল-বাযু না! থাকে, তবে পৃথিবীবাসী 
জীবের স্তাফ্চ কোন জীব তথায় নাই । 

আর একটি কথা বলিয়াই .আমরা উপ- 

সংহার করিব । চান্দ্িক উত্ভাপও এক্ষণে পরি- 
মিত হইয়াছে । চন্দ্র এর পক্ষকালে আপন 
মেরু?গ্ডের উপর সংবর্তন করেঃঅতএব আমা- 
দের এক পক্ষকালে এক চাঁন্দ্রক দিবস। এক্ষণে 
স্মরণ করিয়া দেখ যে, পৌষমাস হইতে €জান্ট 
মাসে আমর এত তাপাধিক্য ভোগ করি, 
তাহার কারণ পৌধমাসে দিন ছোট, টজ্য্ঠ- 
মাসের দিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিনমান 
তিন চারি ঘণ্ট। মাত্র বড় হইলেই এ 
তাপাধিক্য হয় তবে পাক্ষিক চন্দ্র-দিবসে না 
'জানি চন্জ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাহাতে 
আবার পথ্থিবীতে জল. বায়ু মেঘ আছে-_ 
তজ্জন্ত পার্থব সম্ভাপ বিশেষ প্রকারে শমতা 
প্রাপ্ত হইর়া থাকে, কিন্তু জল, বাঘু,. মেঘ 
ইত্যাদি চন্ত্রেণ্চুই নাই। তাহার উপর 
আবার চন্ত্র পাধাণধর | অতি সচজে উত্তপ্ত 
হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হই- 


বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাবলী। 


বারই সম্ভাবনা । বিখ্যাত দুরবীক্ষণ-নির্্াগ- 
কাগীর পুভ্র লর্ডরস চক্ট্রের তাপ পরিমিত 
করিয়াছেন। তাহার+অনসন্ধানে- স্থিবীকৃত 
হইয়াছে ষে, চন্দ্রেরকোন কোন মংশ "এত 
উষ্ণ, তত্তলনায় যে জল অগ্নিসংস্পর্শে ফুটি- 
তেছে, তাহাও শীতল। সে সম্তাপে কোন 
পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না মৃহ্ত্ 
জন্য ও রক্ষা] পাইতৈ পারে না । এই কি শীত- 
রশ্মি, হিমকর, স্বধাংশু? হায়! হায়! অন্ধ 
পুত্রকে পন্মলোচন আর কেমন করিয়া 
বলিতে হয়| * 

অজএব স্থথের চন্দ্রলোক কি প্রকার, 
তাহা এক্ষ'ণ আমর! একপ্রকার বুঝিভে পারি- 
য্াছি। চন্দ্রলোক পাধাণময়, বিদীর্ণ, ভগ্ন, 
ছিন্নভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ, পাধাণময় | জলশুন্ঠ, 
সাগরশূন্ত, নদীশৃন্ত, তড়াগশূন্ঠ, বায়ুশূন্ত, বহি- 
শূন্ত-_জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণঙ্গীন, 
শবহীন, 1 উত্তপ্ত জলম্ত, নরককুণ্ডতুলা, এই 
চন্দ্রলোক ! 

এইভ্ন্ঠ বিজ্ঞানকে কাব্য অ?টিয়। উঠিতে 
পারে না' কাব্য গড়ে_বিজ্ঞান তাঙ্ষে। 





যদি কেহ বলেন যে, চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত 
হউন, আমরা তাহার আলোকের টৈত্য- 
স্পর্শের প্রতাক্ষ দ্বারা জানিয়। খাকি । বাস্ত- 
বিক এ কথা সতা ন/'হ--আমর! ম্পশ দ্বারা 
চন্দ্রলোকের টৈঙা বা উষ্ণতা কিছুই মন্গভৃত 
করি ন1। অন্ধকার-রাত্রের অপেক্ষা ক্গোআ- 
রাত্রি শীতল, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, 
তবে সেত্ীচার ৯মনের বিকার মত্র। বরং 
চন্ত্রালোকে কিঞিৎ সম্তাপ আছে,৫দটুকু এত 
অল্প যে, তা! আমাদিগের "্শর্শের অঙ্গ ভব- 
নীয় নহে। কিন্তু জান্তেদেশী, মেলনি, পিয়াজি 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানত্র! পরাক্ষার দ্বারা তাহ 
1সন্ধ করিয়াছেন । 

1 কেন না, বান নাই। 


সর্ণম্পু । 





সাম্য 


ঁ 
শেপ পপি শা 


বহ্ছিমচক্্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 





বিজ্ঞাপন | 


এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় 'ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনের সামাশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় 
ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ এ পত্রে প্রাশিন্ত “বঙ্গদেশের কৃষক” নামক প্রবন্ধ হটতে নীত। রুষকের 
কথ। ঘে গাধুনিক সামাজিক বৈষমোর উদাহরণস্বরূপ লিখিত হইয়াছে, এমত নহে) প্রাচীন 
বর্ণ-ইবষম্যের ফলম্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন। 

সাম্যনীতি নৃতন তত্ব নহে, কিন্ত ইউরোপীয়েরা যে ভাঁবে ইহার বিচার করেন, আমি 
তাহ। করি নাই। আমি সাম্া-নীতি যেমন মোটাযুটি বুঝিয়াছি-_-সেইরূপ লিখিয়াছি। 
অভএব ইউরোগীয় নীতিশাস্ব্ের সহিত প্রভেদ দেখিলে, কেহ রাগ করিবেন না। আরও, 
খ্বদেশীয় সাধারণজনগণকে এই তত্বটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। ন্ুশিক্ষিত যদি ইহাতে 
কিছু পঠিতবা না পান, আমি ছুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হাদয়ে এই নীতি 
অস্কুরিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। 


প্রীবঞ্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


সাম্য। 


(আচ আাতর 0 ও ওর 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 
এই সংসারে একটি শব্ধ সর্বদা শুনিতে 
পাই-. “অমুক বড় লোক--মমুক ছোট 


লোক।” এটি কেবল শব্ধ নহে। লোকের. 


পরম্পর বৈষমা-জ্ঞান মনুয্যমগ্ডুলীর কার্য্যের 
একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমৃক বড় লোক, 
পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই তাহাকে 
উপহার দাও । ভাষ!র সাগর হইতে শব্বরত্ব- 


গুলি বাছিয় বাছিয়! তুলিয়া হার গিয়া” 
তাহাকে পরা ও, কেন না,.তিনি বড় লোক । 


যেখানে ক্ষুদ্র অদৃষ্থ প্রায় কণ্টকটি পথে পড়িয়া 
আছে, উহ যক্জসহকারে উঠাইয়া সরাইয়া 
রাখ -& বড় লোক আসিতেছেন;কি জানি, 
মদি তাহার পায়ে ফুটে। এই জীবন-পথের 
ছায়া-ন্সিপ্ধ পার ছাড়িয়। রৌদ্রে দাড়াও, 
বড় লোক যাঁইতেছেন। সংসারের আনন্দকুস্ুম 
সকল, সকলে মিলিয়! চয়ন করিয়! শয্য।রচন! 
করিয়। রাখ,বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। 
আর তুমি-তুমি বড় লোক নহ-_তুমি সরিয়া 
ধাড়াও, এ পৃথিবীর ভাল সামগ্রী কিছুই 
তোমার জন্ত নয় । কেবল এই তীব্রঘাতী 
লোলায়মান বেজে তোমার জন্ত--বড় পোকের 
চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্টের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে 
ইহার আলাপ হইবে। 
বড় লোকে ছোট লোকে এ প্রভেদ 
কিসে? রাষ বড় লোক, যছু ছোট লোক 
কিসে? তাহ! নিন্বকলোকে এক প্রকার 
বুঝাইয়! দেয়। যছুচুরি করিতে জানে না, 
বঞ্চন। করিতে জানে না, পরের সর্বন্ব শঠতা 


5 শী ও 


 ছুইয়াছে। 


করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যছু 
ছোট লোক ; রাম চুরি করিয়া,বঞ্চন! করিয়া, 
শঠতা করিয়া) ধনসঞ্চয় করিয়াছেন, স্থতডরাং 
রাম বড়লোক । অথব]। রাম নিজে নিরীহ, 
ভাল মানব, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্য- 
বঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন ? যুনিবের সর্বস্বাপ- 
হরণ করিয়া! বিষয় করিয়া! গিয়াছেন, রাম 


, জুয়াচোরের প্রপোক্জ, স্থতরাং সে বড় লোক। 
যছুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার 


থাইয়াছে-_স্তরাং সে ছোট লোক । অথব! 
রাম কোন বঞ্চকের কন্তা বিবাহ করিয়াছে, 
সেই সম্বন্ধে ড় লোক। রামের মাহাত্ব্যের 
উপর পুষ্পবৃষ্টি কর। 

অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, 
কদ।চিৎ পদাধাত সহা করিয়া,অথন। ততোধিক 
কোন মহৎ কার্ধ্য করিয়া, কোন রাজপুরুষের 
নিকট প্রসাদ প্রাণ্ত হইয়াছে। রাম চাপরাশ 
গলায় বাধিয়াছে- চাপারাশের বলে বড় লোক 
আমরা কেবল বাঙ্গালীর কথা 
ৰলিতেছি না-_পৃথিবীর সকল দেশেই চাপ- 
রাঁশ-বাহছকের একই চরিজ--প্রতুর নিকট 
কীটাণু-কীট, কিন্ত অগ্চের কাছে 1-_ধর্্দাব- 
তার !! তুমি যে হুও, ছুই হাতে সেলাম কর, 
ইনি ধর্মাবতার। ই*হার ধর্ম্মাধর্মজান নাই, 
অধর্দেই আসক্ি,--তাহাতে ক্ষতি কি? 
রাজকটাক্ষে ইনি ধর্্মাবতার। ইনি গণডমুর্খ, 
তুমি সর্বশাস্ববিৎং-সে কথা এখন মনে 
করিও না, ইনি বড় লোক, ইহাকে প্রণাম 
কর। 
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আর এক প্রকারের বড় লোক আছে। 
গোপাল ঠাকুর, শকন্তাভারগ্রস্ত - কন্ঠাভার- 
গ্রস্ত" বলিয়! ছুই চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া 
 বেড়াইতেছে--:এও বড় লোক। কেন না 
গোপাল ব্রাহ্ষণ'্জাতি ! তুমি শুদ্র--যত বড় 
লোক হও না কেন, তোমাকে উহার পায়ের 
ধূলা লইতে হইবে । ছুই প্রহর বেল! ঠাকুর 
রাঁগ করিয়া না যান_-ভাল করিয়া আহার 
করাও, খাঁহা চাহেন, দিয়! বিদায় কর। 
গোপাল দরিদ্র, মূর্খ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, কিন্ত 
. সেও বড় লোক। 

অতএব সংসার বৈষম্য-পরিপূর্ণ।_-সকল 
বিষয়েই বৈষম্য জন্মে। রাম এ দেশে না 
জন্িয়া, ও দেশে জস্মিল) সে একটি বৈষম্যের 
কারণ হইল; রাম পাঁচীর গর্ভে না জন্ষিয়] 
জাদির গর্তে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের 
কারণ হইল। তোমার অপেক্ষ। আমি কথায় 
পটু, বা আমার শক্তি অধিক বা আমি বঞ্চ 
নায় দক্ষ,--এ সকলই সামাজিক বৈষমোোর 
কারণ, সংসার বৈষম্যপূর্ণ। ্‌ 

সংসারে বৈষম্য থাকাই উচিত। প্রকৃতিই 
অনেক বৈষমোর নিয়ম করিয়া আমাদিগকে 
এই সংমার-রঙগে পাঠাইয়াছেন। তোমার 
অপেক্ষা আমার হাঁড়গুলি মোট! মোটা, বড় 
কঠিন-_-তোমার অপেক্ষা আমার বাহুতে 
অধিক বল আছে-- আমি তোমাকে এক 
ঘুষিতে ভূতলশায়ী করিয়া! তোমার অপেক্ষা 
বড় লোক হুইতেছি। কুযুদিনীর অপেক্ষ। 
সৌদামিনী সুন্দরী; সুতরাং সৌদামিনী 
জমিদারের স্ত্রী, কুমুদিনী পাট কাটে । রামের 
মন্তিষ্কের অপেক্ষা! য্থুর মন্তিফ দশ আউন্স্‌ 
ওজনে ভারি, সুতরাং যছু সংসারে মান্ত, রাম 
স্বণিত। | 

অতএব টষম্য সাংসারিক নিয়ম । জগতের 
সকল পদার্থেরই বৈষম্য । বন্ছযো মনযো 


প্রকৃত বৈষম্.আাছে।... যেমন প্রকৃত বৈষম্য 
আছে-_প্ররুত বৈষম্য অর্থাং ষে"'বৈষম্য প্রাক. 
তিক নিয়মান্ুরুদ্ধ+-তেমনি অপ্রাকত বৈষম্য 
আছে ।ব্রাঙ্গণ শৃত্রে অগ্রাকৃত বৈষম্য । ব্রাক্ষণ- 


বধে গুরু পাপ, শুদ্রবধে লখু পাপঠ ইহা 


প্রাকৃতিক নিয়মাহুক ত নহে । ব্রাহ্মণ অবধ্য 
-শুড্র বধ্য কেন? শৃদ্রই দাতা, ব্রাঙ্মণই 
কেবল গৃহীতা কেন ? তৎপরিবর্তে যাহার 
দিবার শক্তি,.আছে,সেই দাতা, যাহার প্রয়ো- 
জন, সেই গৃহীতা, এ বিধি হয় নাই কেন? 
দেশী বিলাতীর মধ্যে সেইরূপ আর 


একটি অপ্রাকৃত টৈষমা | কিন্তু সে কথার 
' অধিক আন্দোলন করিতে পারি না । 


সর্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। 
তাহার ফলে কোথাও কোথাও ছুই একজন 
লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পান না__কিন্ত 
লক্ষ,লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত 
হইতেছে ! 

সমাজের উর্নতিরোধ বা অবনতির যে 
সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের 


আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে 


এতদিন হইতে এত ছূর্দিশা) সামাজিক বৈষ্য- 
ম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কাঁরণ। 
ভারতবর্ষেই যে বৈষম্যের আধিক্য ঘটি- 
পাছে, এমত নহে । এই সংসার বৈষম্যময়, 
সকল দেশই বৈষম্যজালে আচ্ছন্ন। উন্নতিশীল 
সমাজে, সামাদ্দিকেরা পরম্পরে সংঘ্ৃষ্ট হইয়া 
সেই ঠবষম্যকে অপনীত করিয়াছেন। সেই 
সকল রাজ্যের শ্ীবদ্ধি হইয়।ছে। রোম ইহার . 
প্রধান উদাঙরণ। রোমরাজ্যের প্রথমকালিক 
বৈষম্য--প্রেত্রিষীয় ও প্লিবীয়দিগের সম্প্রাদায়- 
ভেদ-__তাঁহা এক প্রকার সামাজিক সামঞজন্তে 
লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তত্ত্রাজোর যে পশ্চাৎ- 
ক।লিক বৈষম্য--নাগরিকত্ব এবং অনাগরি- 
কত্ব;ঃ তাহাও শাসকর্তপক্ষের অলৌক্কিক 


সাম্য | 


প্রাজনীতিদক্ষতার গুণে- অপনীত হুইয়াছিল। 
হুতরাঁং রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল 

' অন্যত্র এরূপ ঘটে নাই। আমেরিকায় 
চিরদাপত্বের উচ্ছেদ জন্য সেদিন ঘোরতর 
আত্যন্ত্রিক সমর হইন্না গেল--অস্থ।ঘাতে 
ক্ষতচিকিৎসাঁর ন্যায় সামীজিক অনিষ্টের দ্বারা 
সমাঞজজিক ইষ্টদাধন করিতে হইল। এই 


চিকিৎসার বড় ডাক্তীর দাতো এবং রোব-. 


্পীর বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্যসংস্থাপনই 
প্রথম ও দ্বিতীয় ফরালিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য । 
কিস্ত সর্বত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়ো- 
জন হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই উপদেষ্টার 
উপদেশেই সাম্য আদৃত এবং সংস্থাপিত হই-. 
য়াছে। অস্ত্রবল অপেক্ষ। বাঁক্যবল গ্ররুতর-- 
সমরাপেক্ষ। শিক্ষা! অধিকতর ফলোপধায়িনী। 


থীঁষ্টধর্্ম এবং বৌদ্ধধর্ম বাক্যে প্রচারিত হয়-__' 
ইসলামের ধর্ম শস্ত্রসাহাষ্যে প্রচারিত হইয়াছে। 


কিন্ত পৃথিবীতে মুসলমান অল্পসংখ্যক -.বৌদ্ধ 
ও খীষ্টিয়ানই অধিক। 

পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটনা বট. 
য়াছে। বন্ুকাঁলাস্তর।তিন দেশে তিন জন মহা- 
শুদ্ধাত্যা জন্মগ্রহণ করিয়! ভূমণগ্ডলে মজলময় 
এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহা- 
মন্ত্রের স্কুল মর্ম, "মন্থুষ্য সকলেই সমান।” এই 
্বরগায় মহাপবিত্র বাক্য ভূমগ্ডলে গ্রচার করিয়া 
তাহার! জগতে সভাত। এবং উন্নতির বীজ 
বপন করিয়াছিলেন । যখনই মন্ুয্যজাতি 
ছুর্দশাপর,অবনতির পথারূঢ হইয়াছে, তখনই 
এক মহাত্বা মহাশবে কহিয়াছেন, “কমর 
সকলেই সমান -পরম্পর সমান ব্যবহার 
কর।” তখনই ছুর্দপা ঘুটিয়া-সুঁদশ। হইয়াছে, 
অবনতি. ঘুচিয়৷ উন্নতি হুইয়াছে। 

প্রথম,শাক্যসিংহ বুদ্ধদ্দেব। ষখন €বদ্দিক- 
ধর্দদসঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন 
ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া! ভারতবর্ষের উদ্ধার 
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করিয়াছিলেন । পৃথিবীতে যত প্রকার সামা 
জিক টৈষম্যের উৎপ[ভ হইগাছে, ভারত- 
বর্ষের পূর্ববকালিক বর্ণ-১বযম্যের স্তায় গুরুতর 
বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। 
অন্ত বর্ণ অবস্থান্থসারে বধা-্পকিন্ত ত্রা্গণ, শত 
অপরাধেও অবধ্য। ব্রাঙ্গণে তোমার সর্ব- 
প্রকার অনিঈ করুক; তুমি ব্রাঙ্ষণের কোন 
প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা 
ব্রাহ্মণের চরণে নুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু 
শিরোদেশে গ্রহণ কর-কিন্ত শুদ্র অস্পৃশ্য 
শৃত্রস্পৃ্ট জল পর্যন্ত অব্যবহার্ধ্য। এ পৃথিবীর 
কোন সুখে শূদ্র অধিকারী নহে, কেবল নীচ- 
বৃত্তি তাহার অবলগ্বনীয় । জীবনের জীবন যে 
বিদ্য। তাহাতে তাহার অধিকার নাই । সে 
শাস্ত্রে বন্ধ, অথচ শাস্ত্র যেকি, তাহা তাহার 
স্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই. তাহার নিজ 
পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে । ব্রাঙ্গণ যাহা বলি- 
বেন, তাহা করিলেই পরকালের গতি, নহিলে 
গতি নাই। ব্রাঙ্ষণ যাহা করাঁইবেন, তাহ! 
করিলেই পরকালের গতি,নহিলে গতি নাই। 
ব্রাক্ষণকে দাঁন করিলেই পরকালের গতি,কিন্ত 
শৃ্রের সেই দান গ্রহণ করিলে ওব্রাঙ্গণ পতিত। 
ব্রাহ্মণের দেবা করিলেই শুত্রের পরকালে 
গতি। অথচ শুদ্রও মনুষ্য, ব্রাঙ্ষণও মন্থম্য । 


: প্রাচীন ইউরোপের বন্দী এবং প্রভৃমধ্যে বে 


বৈষম্য,তাহাও এমন ভগ্লানক নছে। অদ্যাপি 
ভাঁরতবর্ধবাসীরা কোন «গুরুতর টেষম্যের 
কথায় উদাহরণত্বরূপ বলে, “বামনশূদ্র 
তফাৎ।” 

এই গুরুতর বর্ণ-বৈষমোর ফলে ভারত- 
বর্ষ অবনতিব পথে দীড়াইল। সকল উন্নতির 
মূল জ্ঞানোন্নতি দুপশ্ব। দিবৎ ইন্জিধ-তৃপ্ডি তির 
পৃথিবীর এমন কোন একটিনুথ তুমি নির্দেশ 
করিয়া বলিতে পারিবে না)যাহার মূল জানো 
নতি নহে। বর্ণ্বষম্যে জ।নোন্নতির পখরোধ 
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হইল । শূদ্র জানালোচনায় অধিক্চারী নহে) 
একমাজ্স বাঙ্ধণ তাহার অধিকারী। ভারত- 
বর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রান্ষণেতরবর্ণ | 
অতএব অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। মনে 
কর, যদি ইংলগ্ডে এরূপ নিয়ম থাকিত যে, 
রসেল, কাঁবেন্দিধ, স্তান্‌লি প্রভৃতি কয়েকটি 
নির্দিষ্ট বংশের লোক ভিন্ন গার কেহ বিদ্যার 
আলোচন! করিতে পারিবে না, তাহ] হইলে 
ইংলণ্ডের এ সভ্যতা! কোথা থাকিত ? কবি, 
দার্শনিক, বিজানবিৎ দূরে থাকুক, ওয়াট, 
ট্টিবিন্ন, আর্করাইট, কোথায় থাকিত? 
ভারতবর্ষে প্রাঞ্গ তাহাই ঘটিপ্নাছিল। কিন্তু 
কেবল তাহাই নহে । অনন্তসহায় ব্রাহ্মণের 
যে বিস্তার আলোচনা একাধিকার করিলেন; 
তাহাও বর্ণবৈষম্য-বৌষে কুকণপ্রদা। হইয়া 
উঠিল। সকল বর্ণের প্রভু হইয়া) তীহারা 
বিদ্যাকে প্রতৃত্বরক্ষণীরূপে নিযুক্ত কপিলেন। 
বিদ্ভ/র ঘের আলেচমার় সেই গ্রতৃত্ব বজায় 
থাকে. যাহাতে তাহার আরও বৃদ্ধি হয়, 
যাহাতে অ. বর্ণ আরও 'প্রণত হইয়া 
ক্রাঙ্মণ-পদরজ ইহজন্মের সারভূত করে, সেই- 
রূপ আলোচন! করিতে লাগিলেন। আরও 
যাগ-বজের ছুটি কর, আরও মন্রদান, দক্ষিণা, 
্রায়শ্িসত বাড়া) আরও দেবতার মহিমা পর্ণ 
নিথা। ইতিহাস কল্পনা করিরা' এই অগ্গ 1 
নৃপুরনিকণনিন্দিত মধুর আর্ধ্যভাষার গ্রন্থিত 
কর, ভারতবাসীদ্দিগের মূর্খভাবন্ধন আরও 
আটিয়া বাধ। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সে 
সবে কাজ কি? সেদিকে মন দিও না। 
অমুক ব্রাহ্ষণধানির কলেবর বাড়া ও-নৃতন 
উপনিধদখানি প্রচার কর  ব্রাঙ্ণের ব্রান্ষণ) 
উপনিষদ্বের উপর উপনিষদ,আরণ্যকের উপর 
আরণ্যক, হুত্রের উপর সত্তার উপর ভাষা 
ভার টীকা? তার টীকা) তার ভাষ্য অনস্ত- 


গান বদিক ধের গ্রন্থে: তারতবর্য আছ 


বঞ্ছিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী |: 


কর। বিদ্যা ?--তাহার নাঘ ভারতবর্ষে 
লুপ্ু হউক! র 

লোক বিষষ্ন, ব্যস্ত) শঙ্কিত হইল । ব্রাঙ্গ 
ণের! লেখেন, সকল কাজেই পাপ--সকগ 
পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন । তবে কিবিপ্রেতর- 
বর্ণের পাপ হইতে মুক্তি নাই-পারস্ত্রিক 
নুখ কি এতই ছুল্লভ 1? লোক কোথায় 
যাইবে? কি করিবে? এ ধর্মশাস্-পীড়া 
হইতে কে উদ্ধার করিবে ? সর্বসুখ-নিরোধ- 
কারী ব্রাঙ্মণের হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? 
ভারতবাসীকে কে জীবন দান করিবে? 

তথন বিশুগ্লাত্ব। শাঁকাসিংহ অনস্তকাল- 
স্থায়ী মহিমা! বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাক।শে 
উদিত হইয়া, দিগন্ত প্রধাধিত রবে বলিলেন, 
প্মামি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমানিগের 
উদ্ধারের বীন্জমন্ত্র বলিয়া! দিতে, তোমর! সেই 
মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবই পমান। ব্রাঙ্ষণ 
শৃ্র সমান। মনু্যে মন্থষ্যে সকলেই সমান। 
সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। 
বর্ণ-বৈষম্য মিখা] | কে রাজা, কে প্রজা, সব 
মিথ্যা। ধর্মই সত । মিথ্যাত্যাগ করিয়া 
সকলেই সত্যধশ্ম পালন কর।” 

বৈষম্য-পীড়িত ভারত এ মহামন্ত্র শুনিয়। 
হিমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পর্যান্ত বিচলিত 
হইল। বৌদ্ধধন্্ন ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল-_. 
বর্প-বৈষম্য কতকদুর বিলুপ্ত হইল । প্রায় সহস্র 
বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধন্শন প্রচলিত রছিল। 
পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তির] জানেন যে, সেই সহন্র 
বৎসরই ভারতবর্ষের প্ররুত সৌষঠবের লময়। 
যে সকল সম্রাট হিমালয় হইতে গোদাবরী 
রধাস্ত যথার্থই একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছেন -- 
অশোক, চন্্রপ্ুপ্ত), শিলা্দিত্য প্রতৃতি--এই 
কালমধোই তাহাদিগের অভয় । এই সময়েই 
তক্ষণীল! হইতে তাত্তধিত্তি পর্যাস্ত, বহুজন- 
সমাকীর্দ মহাসম্ৃদ্ধিশালিনী সহ সহত্র নগ* 


সাম্য | 


গীতে ভারতবর্ষ পরিপুরিত্ত হইয়াঁছিল। এই 
সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোৌমকে। 
পুর্বে চীনে গীত হইয়াছিল-__তদ্দেশীয় রাজারা 
ভারতবর্ষীন্র সমর ট্দ্িগের সহিত রাজনৈতিক 
হখো বন্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারত- 
বর্ষীয় ধর্ম প্রচারকের! ধর্শগ্রচারে যাত্রা করিয়] 
অর্ধেক আসিয়া ভারতীয় ধর্মে দীক্ষিত করিয়া- 
ছিলেন। শিক্পবিগ্ভার যে এই সময়ে বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছিল,তাহার প্রমাণ আছে । ছর্শন- 
শাস্ত্রের বিশেষ অন্থশীল বৌদ্ধোদয়ের আঙ্গ- 
সঙ্গিক বলিয়া বোধ হয় । বিজ্ঞান-দাহিত্যের 
বিশেষ অনুশীলনের কালনিরূপগ করা কঠিন, 
কিন্ত শাক্যসিংহছের সম্পাদিত ধর্মমাবিপ্রবের 
লাঁহত যে সে সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, 
তাহা প্রমা]: কর যাইতে পারে। 

দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশ্ুধীষ্ট। যে সময়ে 
খীইধর্মের গ্রচার আরম হয়, তখন ইউরোপ 
ও পশ্চিম আলিয়া রোমকরাজ্জাতুক্ত। রোমের 
সৌঠবদ্দিবসের অপরাহু উপস্থিত। তখন রোম 
আর যুদ্ধবিশারদ বীরপ্রসবিনী নহে অমিত- 
ধনশালী ভোগাঁসক্ত ইন্দ্রিরপরবশ দপ্বাবু”- 
দ্রিগের আবাস। যাঁহাদিগের আমোদ কেবল 
রণক্ষেত্রেই ছিল, তাহারা এক্ষণে কেবল 
আহারে, দাসীসংসগে, এবং রঙভূনের কত্রিম 
যুদ্ধে আমোদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যে 
দেশবাৎসলাগুণে রোম নাম 'জগন্ধিখ্যাত 
হটয়াছিল)তাহ! অন্তহিত হইয়াছিল । যে সম- 
সামাজিকতার জন্ত আমরা রোমের প্রশংসা! 
করিয়াছি, যে সমসামাজিকতার গুণে রোম 
পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল, তাহা! লুপ্ত হইতে 
লাগিল। আমরা পূর্বে যোমনগরীর কথ! 
বলিয়াছি--এক্ষণে রোমক-্সাম্রাজ্যের কথা 
বলিতেছি। রোমকসামাজ্যে চিরদাসত্বনিত 
বৈষম্য সাংঘাতিক রোগম্বরূপ প্রবেশ করিয়া- 


ছিল। এক এক ব্যক্তির সহমসহত চি 
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দাস থাকিত। প্রভুর অকরণীয় সমুদ্ধায় কার্য্য 
সেই সকল দাসের স্বারা হইত। ভূমিকর্ষণ, 
গাহন্থ্য ভূতের কার্ধা, শিল্পকার্যাদি চিরদাস- 
গণের হ্বার। নির্বাহ হইত। তাহার! গোরু- 
বাছুরের স্তায় ক্রীত-বিক্রীত হইত | গোরু- 
বাছুরের উপর প্রতৃর'যেরপ অধিকার, দাসের 
উপরও সেইরূপ অধিকার ছিল। গ্রতু মারিলে 
মারিতে পারিতেন,কাটিলে কাটিতে পারিতেন, 
বধ করিলেও দণ্ডনীয় £হইতেন ন!। প্রভুর 
আজ্ঞায় দাস রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া! সিংহ- 
ব্যাজাদি পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়। প্রাণ হারা- 
ইত--প্রভূ তাষাস! দেখিতেনু। রোমক- 
সত্রজ্যের লোক ছুই ভাগে বিতভ্ঞ-_ প্রত 
এবং দান। এক ভাগ অনস্তভোগাসক্ত- আর 
এক ভাগ অনস্ত ছুর্দশাপন্ন। 
কেবল এই বৈষম্য নহে । সম্রাট, শ্বেচ্ছা- 
চারী। তাহার ক্ষমতা ও প্রতাগের সীম! 
ছিল ন1। নীরে! নগরে অগ্নি লাগাইয়! বীপা- 
বাদনপূর্ববক রঙ্গ দেখিয়াছিলেন। কালিগুলা 
'আপন অশ্বকে কনসলের পদে বরণ করিলেন। 
ইলিয়গেবলসের শ্বেচ্ছাচারিতা বর্ণনা করিতে 
লঙ্জ' করে। যেহউকনা কেন, ষত বড় 
লোক হউন না কেন,সম্রাটর ইচ্ছামান্রে তিনি 
বধ্য,__বিন! কারণে, বিনা প্রয়োজনে, বিনা 
বিচারে, তিনি বধ্য । আবার সেই সত্তা, 
টের উপর সম্রাট. গ্রেটরীয় সনিক। তাহার! 
আজ যাহাকে ইচ্ছা, তাঁহাকে সম্রাট, করে-_ 
কাল সে সম্রাটকে বধ করিয়া অন্তকে রাজা 
করে। রোমক-সাভ্রাজ্য তাহার! আলু-পটলের 
মত ক্রয়-বিক্রয় করে। রোমকে তাহার! যাহা 
মনে করে, তাহাই করে। সুবায় সুবায় হুবা- 
দারের! ঘ্বেচ্ছাচারী। বাহার শি আছে, 
সেই হ্বেচ্ছাচারী। যেখানে শ্বেচ্ছাচার প্রবল 
সেখানে বৈষম্যও প্রবল। 
এই সময়ে খ্টী-ব্শ রোমক- 





২৪৬ 


প্রচারিত হইতে লাগিল। খীষ্টের উচ্চারিত 
মহতী বাণী লোকের মর্ন্দে করিয়া! প্রবেশ 
করিতে লাগিল । তিনি বলিয়াছিলেন, মনয্যে 
মন্থৃষ্যে ভ্রাতৃসত্বন্ধ। সকল মন্ুষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে 
তুল্য। বরং যে পীড়িত, ছুঃখী, কাতর,দুসেই 
ঈশ্বরের অধিক প্রিয় । এই মহাবাঁক্যে বড়- 
মানুষের গর্ব খর্ব হইল -গ্রভৃর গর্ব খর্ব 
হইল-_অঙ্গহীন ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা 
বড় হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহলোকে 
আযার রাজত্ব নহে--এহিক স্থ স্থথে নহে 
প্রহিক প্রাধান্ঠ প্রাধান্য নহে। পৃথিবীতে ছুই 
বার ছুইটি বাক্য উত্তর হঈয়াছে,--তাহাই 
নীতিশাস্ত্রের সার, তদতিরক্ত নীতি আর 
কিছুই নাই।. একবার গার্যাবংশীয় ব্রাঙ্মণ 
গঙ্গাতীরে বলিয়াছিলেন, «আত্ম বৎ সর্বভূতেষু 
যঃ পশ্ততি স পণ্ডিতঃ”, দ্বিতীয়বার জেরুসলে- 
মের পর্বতশিখরে দাঁড়।ইন়্! মীনুদীবংশীষ় যীশু 
বলিলেন, "অন্যের নিকট তুমি যে 
ব্যবহারের কামন কর, অন্যের প্রতি তুমি 
সেই ব্যবহার করিও ।” এই দুইটি বাক্যের 
সায় মহৎ বাক্য ভূমগ্ুলে আর কখন উক্ত 
হইয়াছে কি না সন্দেহ । এই বাক্য সাম্য- 
তত্বের মূল। 
এই সকল তত্বধন্মশাঙ্থোক্তি বলিয়া পরি- 
গৃহীত হইতে লাগিলে, দাগের বন্ধন শৃঙ্খল 
মোচন হইতে লাগিল । ভোগাভিলাষী ভোগা- 
তিলাষ ত্যাগ করিতে লাগিল। তত্প্রসাদে 
রোমকে বর্বারে মিলিত হইয়া, মহাঁতেজন্বী, 
উন্নতিশীগ, যুদ্ধদুর্মদ জাতি সকল সঞ্জাত 
হইল। তাহারাই আধুনিক ইউরোপীয়- 
দিগের পূর্ববপুরুষ। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্য- 
তার স্তায় লৌকিক উন্নতি পৃথিবীতে কখন হর 
নাই, বা হইবেঃএমত ভরসা পূর্ববগামী মুষ্যেরা 
কখন করেন নাই । ইহা যে কেবল খী্ট-ধর্ম্ের 
ফল,এমত নহে, ইহার অনেক কারণ আছে-- 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী ।' 


কিন্তু প্রধান কারণ খ্রীষ্টায় নীতি এবং গ্রাক্‌ 
সাহিত্য এবং দর্শন? এবং খণষ্ট-ধর্শ্দে যে কেবল 
সুফলই ফলিয়াছে,এমত নহে । ইষ্ট এবং অনিষ্ট 
উভয়বিধ ফলই ফলিয়াছিল । খ্রীষ্ট-ধর্ঘ্ম সাম্যা- 
আক হইলেও পরিণামে তৎফলে একটি গুরুতর 
বৈষমা জন্থিয়াছিল। ধর্শাযাজকদিগের অত্যন্ত 
গ্রতৃত্ বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্পেন, ফ্রান্স প্রত্ৃতি 
কয়েকটি ইউরোপীয় রাজ্যে এই বৈষঘ্য বড় 
গুরুতর হইয়াছিল। বিশেষ ফ্রান্সে তৎসহিত 
উচ্চ শ্রেণী এবং অধঃশ্রেণীর মধ্যে ঈদৃশ গুরু- 
তর বৈষম্য জন্মিয়াছিল যে, সেই টৈষম্যের 
ফলে ফরাঁদী মহাবিপ্রব ঘটিপ্নাছিল। সেই 
মথিত সাগরের একজন মন্থনকর্তা ছিলেন - 
তিনিই তৃতীয়বারের একজন সাম্যতত্ব-প্রচার- 
কর্তা । তৃতীয় সাম্যাবতাঁর রূসে!। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রাজ্যের যে 
অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। এই 
ক্ষত্র প্রবন্ধের মধ্যে তাহার বর্ণনা স্থান নাই, 
প্রয়োজনও নাই । জগঘ্ধিখ্যাত, বাক্যবিশারুদ, 
পুরাবৃত্তজ্ঞ, লুগ্মদশশ বহুসংখক লেখক তাহার 
পুঞ্জ পু্জ বর্ণনা! করিয়াছেন; সেই সকল বর্ণন। 
সকলেরই অনার়াসপাঠ্য। ছুই একট! বলিলেই 

আমাদিগের উদ্দেশ্ঠ সাধন হইবে। 
কালইল বাঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে,“ষে 
আইন অনুসারে একজন ভূম্যধিকারী মৃগয়! 


হইতে আসিয়! দুইজন দাঁস বধ করিয়! তাঁহা- 


দিগের রক্তে পদপ্রক্ষানন করিতে পারিতেন, 
সে আইন ইদানীং আর প্রচপিত ছিল ন1।” 
ইদানীং প্রচলিত ছিল না! তবে পূর্বে ছিল! 
পঞ্চাশবৎসর-মধ্)ে শারলোয়ার স্যার কোন 
ব্যক্তি স্থপতিদিগকে গুলী করিয়া, তাহার] কি 
প্রকারে ছার্দের উপর হুইতেগড়াইয়া পড়ে) 


সাম্য । 


দেখিয়া আননলাভ করে নাই” সেরাঞ্জ 
উদ্দৌল! দেশের অধিপতি ছিলেন ; শায়ো- 
লোয়৷ উচ্চশ্রেণীর প্রজাম!ন্্। 
এই ব্যঙ্গোক্তিতেই তাৎকালিক ফরাসী- 
দিগের মধে: কি অচিস্তনীয় বৈষম্য জন্মিয়া 
ছিল,তা হা! বুঝ। যাইবে । 'পঞ্চদশ লুই প্রমোদা- 
স্থরক্ত, বুথাভোগা সন্ত) ব্যয়শৌও্, স্বার্থপর 
রাঁজ! ছিলেন। তাহাঁর উপপত্বীগণের পরি- 
তুষ্টির জন্ত অনন্ত ধনরাশির আবশ্তক। মাদাম 
পোম্পাছুর ও মাদ।ম্‌ ছুবারি যে এশ্বর্ম্য ভোগ 
করিয়াছিলেন, তাহা! পরিণীত। রাঁজমহিষীর 
নিষ্ষলঙ্ক কপালেও ঘটে না। যাদাম ছুবারির 
একটি বানরবৎ কাঁফ্রি খানসামা! ছিল; সে 
এক স্থানের শাসনকর্তৃত্রপদে নিযুক্ত হুইয়া- 
ছিল-_মাদামের আজ্ঞা ! লুইর বিলাসভবনের 
বর্ণনা শুনিলে ইন্দ্রপ্রস্থের দৈবশক্তিনির্মিত! 
পাগুবীয়া পুরীর সঙ্গে তুলনা! করা যায়_সৈই 
সকল প্রমোদমন্দিরে যে উৎসব হইত, কিসের 
সঙ্গে তাহার তুলনা! করিব ? জলবৎ অর্থব্য় 
--এ দিকে রাজকোষ শৃন্ত । রাজকোষ শৃন্ত, 
এবং প্রজাবর্গমধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার রব 
আকাশমধ্যে উঠিতেছিল। রাজকোষ শুন্__ 
প্রজামধ্যে অন্নভাবে হাহাকার রধ--তবে এ 
সভাপর্ব্বের রাঁজন্থয় এ নননকাননের এন্দ্- 
বিলাস--এ সকল অর্থসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হয় 
কোথা হইতে ? সেই অক্নাভাবপীড়িত প্রজার 
জীবনোপায় অপহরণ করিয়া । পিকে পেষণ 
করিয়া-__শুফকে শোষণ করিয়া, দপ্ধকে দাহন 
করিয়া ছুবারি কূলকলক্ষিনীর অলকদাম রত্ব- 
রাজিতে শোভিত হয়। আর বড়মান্রষেরা ? 
তাহার! এক কপর্দক রাজকোষে' অর্পণ করে 
না, কেবল রাজপ্রসাদ ভোগ করে । রাজপ্রসাদ 
অজন্র, অনস্ত অপরিমিত-_-যে যত পায়, গ্রহণ 
করে, কেন না, তাহা পিষ্টপেষপলব্ধ | কিন্তু 
রাত্বপ্রসাদতোগীরা কপর্দক মাত্র রাঁজকোষে 
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দেয় না। বড়মাহুযে কর দেয় ন' ধর্ম্যাজকের। 
কর দেয় না, রাঁজপুরুষের। কর দের না-_ 
কেবল দীন-ছুঃখী কষকের! কর দেয়। তাহার 
উপর করসংগ্রহকাদিগের অত্যাচার। মিশালা 
খলেন, “কর আদায় এক প্রকার প্রণালীবন্ধ 
দ্ধের স্তায় ছিল। তাহার স্বার! ছুই লক্ষ 
নি্র্মা ভূমিকে প্রপীড়িত করিত। এই পঙ্গ, 
পালের রাশি, সর্ধগ্রাস;সর্বনাশ করিত। এই 
প্রকারে পরিশোধিত প্রজাদিগের নিকট আরও 
আদাঁয় করিতে হইলে, স্থতরাং নিষ্ঠুর রাজ- 
ব্যবস্থ! ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধি, নাবিক দাসত্ব,ফাসি- 
কাঠ, পীন্ঠনযস্ত্র প্রভৃতির আবশ্তক হইল ।” 
রাঁজকর ইজার বন্দোবস্ত ছিল; ইজারাদারের 
এমন অধিকার ছিল যে, শস্্াঘাতাদির দ্বার] 
রাজন্ব আদায় করে। তাহারা তজ্জন্ত প্রজাবধ 
পর্য/স্ত করিত। একদিকে রম্যোগ্যান, বন- 
বিহার, নৃত্যগীত, পরস্থীর সহিত প্রণর়, হাস্ত- 
পরিহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিস্তাশৃণ্ঠতা,_আর 
একদিকে দারিদ্রা, অনাহার,পীড়া, নিরপরাঁধে 
না.বক দাসত্ব, ফাসিকাঠ, প্রাণবধ ! পঞ্চদশ 
লুইবর বাক্্যকালে ফ্রান্দদেশে এইরূপ গুরুতর 
বৈষম্য । এই বৈষম্য 'দর্য্, অপরিশ্ুদ্ধ রাঙ্গ- 
শাসনপ্রণালীক্ঘনিত। রূসোর গুরুতর প্রহারে 
সেই রাজ্য ও রাজশাসপপ্রণালী ভগ্রমূল হইল। 
তাহার মানস-শিষোর তাহ চু্ণণরুত করিল। 
শাক্যসিংহ এবং ষীশুখাীষ্ট পবিক্র সত্যকথা 
জগতে প্রচার করিয়াছিলেন । একজজন্ক মন্তষ্য- 
লোকে তাহারা যে'দেবত| বলিঘা পৃজিত, ইহ! 
যথাযোগ্য । রূসো৷ তাহাদের সমকক্ষ ব)ক্তি 
নহেন। অবিমিশ্র বিমল সত্যই যে তাহা কর্তৃক 
ভূমগ্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল, এমত 'নছে। 
তিনি মহিমাময় লোকহিতকর টনতিক সতোোর 
সহিত অনিষ্টকারক মিথ্য। মিশাইয়া, সেই 
মিশ্র পদার্থকে মআাপনার অদ্ভুত বাগিন্মজালের 
গুণে লোকবিমোহিনীশক্তি দিয়া, ফয়ালী- 


২৪৮ 


দিগের হদয়াগিকার়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
একে কথাগুলি কালোপযোগিনী; তাহাতে 
রূসেো বাক্শজিতে যথা এন্দ্রজালিক, তাহার 
প্রেরিত সৎকথাহুলারিণী ্রাস্তি ও ফরাসীদিগের 
জীবনযাত্রার একমাত্র বীঙ্গমন্ত্র বলিয়] গৃহীত 


হুইল। সকল ফরাসী তাঁহার মাননশিম্য হইল! ' 


তাহার! সেই শিক্ষার গুণে ফরাসীবিপ্রৰ উপ- 
স্থিত করিল। 

রূসোৌরও যূল কথা,সাম্যপ্রাকৃতিক নিয়ম। 
খবাভাবিক অবস্থায় সকল মনুষ্য সমান। সভ্য- 
তার ফলে বৈষম্য জন্মে, কিন্তু ঠেষম্য জন্মে 
বলিয়া, রূসে! সভ্যতাকে মহুয্যজাতি৭ গুরুতর 
অমঙ্গল বিবেচন। করেন । তিনি ইহাঁও স্বীকার 
করেন বে, মম্ষ্যে মনুষ্য ঠনসর্গিক ঠবষম্য 
দেখিতে পাওয়] যায়, কিন্ত সেও সভ্যতার 
দোষে--সভ্যতাজনিত তোগাসক্তি পাপাস্থ- 
রদ্ধি এবং স্ুক্মাতুদ্্ বিচারের ফল। অসভ্যা- 
বন্থায় সকল মন্থে)র সমভাবে শারীরিক পরি- 
শ্রমের আবশ্যক হয়; এক্সন্স সকলেরই সম- 
ভাবে শরীরপু্ট হয়; নীরোগ শরীরের ফল 
নীরোগ মন । যখন মন্কয্যগণ বন্যাবস্থায়। 
কাননে কাননে মগ] করিয়। বেড়াইত, বৃক্ষ- 
তলে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত;অক্পমান্র তাষাশক্ি- 
সম্পর়, এজন্ত বাখৈদগ্ধ্য জানিত না; যে 
আকাঙ্ষার নিবৃত্তি নাই, যে লোভের তৃপ্তি 
নাই, যে বাসনার পূরণ নাই, তাহার কিছুই 
জানিত না; ইহাকে ভালবাসিব, উহাকে 
বাপিব না; এ আপন, ও পর.এ শ্বী, ও পরস্ত্ী 
এ সকল বুঝিত না-সেই অবস্থাকে স্বর্গার 
সুখ মনে করিয়া, ম্গষাজাতিকে ডাকিয়! 
বলিয়াছেন, "এই অপূর্ব চিঅ দেখ! ইহার 
সহিত এখনকার ছুঃখপূর্ণ, পাপপুর্ণ সভ্যাবস্থায় 
তুলনা কর !” 

যেই ম্যাপস গ্রহণ করে, সেই মন্ছয্য 
মাঝের সমান--নৈসর্গিক গ্রক্কতিতে সমন 


বহ্িমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী |. 


এবং সম্পত্তির অধিকারিস্থেও সমান | এই 
পৃথিবীর ভূমিতে রাজার যে প্রাকৃতিক অধি- 
কার, ভিক্কেরও সেই অধিকার। ভূমি সক- 
লেরই. -কাহারও নিজস্ব নহে । যখন বলবানে 
দুর্বলকে অধিকারচ্যুত করিতে লাগিল,তখনই 
সমাঙ্জ-সংস্থাপনের আারস্ভ হইল। সেই অপ- 
হরণের স্থাগ্িত্ববিধানের নাম আইন। 

যে ব্যক্তি স্বাদে কোন ভূমিখণ্ড চিহ্নিত 
করিয়! বলিয়াছিল, «ইহা! আমার”) সেই 
সমাজকর্তা । যদি কেহ,তাহাকে উঠাইয়! দিয়া 
বলিত, “এ ব্যক্তি বঞ্চক, তোমর! উহার কথা 
শুনিও ন1, বনুদ্ধর! কাহারও নহেন 7; তৎ- 
গ্রহ্ত শশ্য সকলেরই”, সে মানবজাতির 
অশেষ উপকার করিত। 

রূসোর এই সকল কথা অতি ভয়ানক । 
বল্টের শুনিয়া! বলিয়াছিলেন, এ সকল বদ্‌- 
মায়েসের দশনশান্ত্র। এই সকল কথার অম্থ- 
বস্তী হইয়া ূসোর মানসশিষা প্রুধে। বলিয়া" 
ছেন যে, অপহরণেরই নাম সম্পত্তি | 

জগদ্ধিধ্যাত [2 ০0008 90০18] নাযক 

গ্রন্থে রূসো৷ এই সকল মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন। সভ্যাবস্থায় তাদৃশ দোষকীর্তনে 
ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বলিয়্াছিলেন যে, "ংস 
ভ্যাবস্থায় যেখানে সহজজ্ঞানে ধর্ম নিণাত হর, 
সভ্যাবস্থায় তৎ্পরিবর্তে স্তায়ান্ছভাবকতা 


. সঙ্গিবেশিত হয়। সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি প্রথমা- 


ধিকান্ীকে অধিকারী বলিয়া! শ্বীকার করেন। 
কিন্তু মবস্থাবিশেষে মাঅ-_ প্রথম, যদ্দ ভূমি 
পূর্ব্বে অধিকৃত না হইয়া থাকে ) দ্বিতীয়, 
অধিকারী যদি আত্মতরণপোষণের উপযোগী 
মাত্র ভূমি অধিকার ঝরে, তাহার অধিক 
না লয়) তৃতীয়, যদি নাম মাত্র দখল না৷ লইয়া 
কর্ষণাদির দ্বার দখল লওয়া হয়)তবে অধিকৃত 
ভূমি অধিকারীর সম্পত্ভি। . | 
[5 ০০008৮ 5০০1৪ গ্রন্থের স্মুলোজেন্টা 
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এই যে, সমাজ সমাজতৃক্তদিগের সম্মতিক্ষ্ট। 
যেমন পাঁচজন ব্যবসাদার মিলিয়া, পরম্পরে 
কতকগুলি নিয়মের দ্বার] বন্ধ হইয়া, একটি 
জয়েন্ট উ্রক কোম্পানী স্থষ্ট করেন, রূসোর 
মন্কে সমাজ, রাজ্য, শাঁসন, এ সকল সেইরূপে 
পোকের মঙ্গলার্থ লোকের ছার হৃষ্ট। এ 
কথার ফল অতি গুরুতর। তোমায় আনায় 
চুক্তি হইয়াছে যে, তৃমি আমার জমী চযিয়া 
দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে দিব, 
এবং গৃহে স্থান দিৰ। তৃমি যে দিন আমার 
ভূমিকর্ষণ বন্ধ ক লে,সেই দিন আমি তোমার 
গলদেশে হত্তাপণ করিয়! গৃহ হইতে বানর 
করিয়! দিলাম এবং প্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম। 
এই কার্ধ্য স্তারসঙ্গত হইল। তেমনি যদি 
রাজা-প্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তি মাক্র হয় তবে, 
গ্রক্ঞা অত্যাচারী-রাঁজাকে বলিতে পারে, তুমি 
চূক্তি তঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মর্জল করিবে, 
এই অঙ্গীকারে তৃমি রাজা; তোমার কার্য 
আমাদের মল করা, আমাদের কাধ্য 
তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন। 
ভূমি এখন আর আমাদের মঙ্গল কর নাঃ 
অতএব আমরাও তোমাকে কর দিব না, বা 
আজ্ঞাপালন করিব না | তুমি রত্বসিংহাসন 
হইতে অবতরণ কর। 

অতএব যে দিন [.০ 0006125€ 50618] 
প্রর্গারিত হুইল, সেই দিন ফরাসী রাজার 
হস্তের রাজদণ্ড ভগ্ন হইল | 1.2 0010056 
9০০1৪] গ্রন্থের চরমফল ষোড়শ নুইর সিংহা- 
সনচ্যুতি, এবং প্রাণদণ্ড । ফরাসী বিপ্লবে 
বাহ! কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার মূল এই গ্রন্থে। 
সেই জে বেদমন্ত্র, এই গ্রন্থের বাণী । 

সেই ফরাহীবিপ্রবে রাজ! গেল, রাজকুল 
গেল, রাজপদ গেল, রাজনাম লু হইল? 
সন্ত্রান্ত লোকের সম্পদায় লুণ্ট ইল, পুরাতন 
পীতিয়-ধর্্দ গেল, ধশ্মবাজক-সম্প্রদ্মায় গেল। 
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মাস, বার প্রভৃতির নাম পর্যন্ত লু হইল-- 
অনস্ত- প্রবাহিত শোণিতপ্রোতে সকল থুইয় 
গেল। কালে আবার সকলই হইল, কিন্ত 
যাহ] ছিল, তাহা! আর হইল না| ফ্রান্স নূতন 
কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে নৃতন সভ্য- 
তার সৃষ্টি হইল-_ মন্্য্জাতির স্থায়ী মল 
সিদ্ধ হইল। রূসোর ভ্রান্ত বাক্যে অনস্তকাল- 
স্থায়িনী কীর্তি সংস্থাপিতা৷ হইল। কেন না, 
সেই ভ্রাস্ত বাকা সামাত্মক-_সেই ভ্রাপ্তির 
কার অর্ধেক সত্যে নিশ্দিত। 

ফরাসীবিল্পব শমিত হইল, তাহার উদ্দেস্ত 
সিদ্ধ হইল। কিন্তু ভূমি সাধারণের, এই 
কথা বলিয়া রূসো যে মহা বৃক্ষের জীজ বপন 
করিয়াছিলেন,তাহার নিত্য নৃতন ফল ফণিত্তে 
লাগিল। অন্তাপি তাহার ফলে ইউরোপ 
পরিপূর্ণ । "কম্যুনিজম্* সেই বৃক্ষের ফল। 
ইণ্টরন্তাশনল, সেই বৃক্ষের ফল। . এ সক- 
লের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব । 

এ দেশে এবং অন্ত দেশে সচরাচর সম্পত্তি 
ব্যক্তিবিশেষের | আমার বাড়ী, তোমার 
ভূমি, তাহার বৃক্ষ । কিন্ত ইহা তিম্ন আর 
কোন প্রকার অম্পত্তি হইতে পারে না, এমত 
নহে। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ন! হইয়া, সর্ব্ব- 
লোকসাধারণের সম্পত্তি হইতে পারে। এই 
সর্বলোকপালিক! বসুন্ধরা কাহারও একার 
অন্য কৃ হয় নাই বা দশ পনের জন ভূম্যধি- 
কারীর জন্ত হৃষ্ট হয় নাই। ততএব ভূমির 
উপর সকলেরই সমান অধিকার থাকা কর্তব্য। 
সর্ববিগ্ববিনাশিনী বাকৃশিক্তর বলে এই কথা 
রূসো পৃথিবীর মধ্যে আদ্বত1 করাইয়াছিলেন, 
ক্রমে বিজ্ঞ বিবেচক পণ্ডিতের! সেই ভিত্তির 


চুউপর সম্পত্তি মাজ্রেরই!সাধারণত। স্থাপন করি- 


বার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। 
প্রথম মত এই ষে, ভূমি এবং মূলধন, 
বাহার ঘার৷ অন্ত ধনের উৎপত্তি হইষে, 


ভাঙা 'সাঘাজিক সর্ধলোকের সাধারগ 
সম্পত্তি হউক | যাহা উৎপন্ হইবে, 
তাহা সর্বঘলোকে সমতাগে বণ্টন করিয়া 
'্উক। ইহাতে বড়লোক ছোটলোক 
কোন প্রতেদ রিল না; সকলেই সমান 
ভাবে পরিশ্রম করিবে । সকলেই সমান ভাগে 
ধনের অধিকারী । ইহাই প্রক্কত কম্যুনিজম্‌। 
ইহার প্রচারকর্তা ওয়েন, লুই, ব্লাং এবং 
কাবে। কিন্ত সাধারণ কম্যুনিষ্, বহৃপ্রমী, 
এবং অল্লশ্রমী, কর্শিষ্ঠ এবং অকর্শিষ্ঠ, সকল- 
কেই যেরূপ ধনের সমানভাগী করিতে চাহেন, 
লুই ব্রাং সে মতাবলম্বী নহেন। তিনি বলেন, 
শ্রমান্ুসারে ধনের ভাগ হওয়। কর্তব্য। যে মত 
সেপ্টপাইমনিজম বলিয়! বিখ্যাত, তাহারও 
অভিপ্রায় এই যে, সকলেই যে সমভাগে 
ধনভাগী হইবে, বা সকলেই এক প্রকার' 
পরিশ্রম করিবে বা সকলেই সমান পারশ্রম 
করিবে, এমত নছে। যেষেমন পরিশ্রমের 
উপযুক্ত ও যে,ষে কার্ষ্যের উপযুক্ত, সে তেমনি 
পরিশ্রম করিবে, ও সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত 
হইবে। কার্য্ের গুরুত্ব, এবং কর্ম্মকারকের 
গণাছুসারে বেতন প্রদত্ত হইবে। যেযাহার 
: যোগ্য,তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য 
যে প্রকারে পুরস্ৃত হইবে,তাহা! নিরূপণ এবং 
সর্বপ্রকার তত্বাবধারণ জন্তু কতকগুলি 
কর্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি ও ধনোৎপাদক 
সামগ্রী সকল সাধারণের । ইত্যাদি। 
ফুরীরিজম্‌ আর এক প্রকার সাধারণ 
সম্পত্তির পক্ষত1। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের এমন মত 
নহে যে, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিতে 
পারিবে না। সম্পত্তির টৈশেষিকতা এবং 
উত্তরাধিকারিতাও ইহাদের অন্থুমত। ইহারা 
বলেন যে, হই সহশ্র বা তদ্রপ সংখ্যক লোক 
একতন্ত্র হইয়া ধনোৎপাদন করিবে । এইরূপ 
পৃথক পৃথক্‌ সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপতি 


হইতে থাকিবে। ভাহারা আপথাদিগের 
কর্তৃপক্ষ আপনার! মনোনীত করিবে। মূল- 
ধনের পার্থক্য থাকিবে |. উৎপনধনের মধ্য 
হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে . 
বিতরিত হইবে । যেশ্রমে অপারগ, সেও 
তাহা পাইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, শ্রম- 
কারী, মূলধনকারী, এবং কর্মমনিপুণদিগের 
কোন নিয়মিত পরিমাণে তাহ! ধিভক্ত হইবে। 
যে যেমন গুণবান্‌। সে তছুপযুক্ত পাইবে। 
ইত্যাদি । 

তৃসম্পত্তির উত্তরাধিকাবিস্ব-সন্বন্ধে সৃত 
মহাত্মা! জন ইটয়া্ট মিলষাহা। বলিয়াছেন, তাহা- 
রও উল্লেখ কর আবশ্তাক, কেন না, তাহা ও 
সাম্যতত্বের অন্তর্গত। যিনি উপার্ছজনকর্তা, 
উাপাজ্জভিত সম্পত্তিতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার, 
ইহা মিল শ্বীকার করেন | যেষাহা! আপন 
পরিশ্রমে বা গুণে উপার্জন করিয়াছে, তাহ। 
অপর্য্যা্চ হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য 
এবংত্বাহার জীবনাস্তেও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 
দিয়া যাইবার তাহার অধিকার আছে । কিন্তু 


যদি আপন জীবনাস্তে সে কাহাকেও ন! দিয়া 


যাঁয়, তবে তাহার ত্যক্তসম্পর্তি এক! ভোগ 
করিবার অধিকার কাহারও নাই । রাম ষে 
সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছেঃতাহাতে দশএসহত্র 
লোক প্রতিপালিত হইতে পারে; কিন্ত রাম 
উপার্জন করিয়াছে বলিয়া সে নয় সহ নয় শত 
নিরানববই জনকে বঞ্চিত করিয়া, একা 
ভোগের অধিকারী বটে। জীবনাস্তে হ্বেচ্ছা- 
ক্রমে আপনার পুত্রকে ব1 অপরকে তাহাতে 
স্বত্ববান্‌ করিবারও তাহার অধিকার আছে; 
(কিন্ত সে যদি কাহাকেও ন! দিয়া গেল, তবে 
কেবল ব্যবস্থার বলে, তাহার পুত্রও কেন 
এক অধিকারী হয়? অধিকার উপার্জান- 
কর্তার, তাহার পুত্রের নহে। যেখানে অধি- 
কারী বলিয়া যায় নাই যে, আমার পুজ সকল 


(ভোগ করিবে, মেখানে পুত্র অধিকারী নহে, 


সামাজিক লোক সকলেই সমান ভাবে অধি- 
কারী। 

তবে পিতা পুভ্তরকে এই ছঃখময় সংসারে 
আনিয়াছেন, এজন্য যাহাতে সে কষ্ট ন! পায়, 
সুশিক্ষিত হইয়] অতাবাপন্ন না হইয়া যাহাতে 
সে শ্বখে জীবনযাত্র। “নর্বাহ করিতে পারে, 
পিতার এরূপ উপায় করিয়] যাওয়া বর্তব্য। 
পিতৃসম্পাত্তর খে অংশ রাখিলে এই উদ্গেস্ঠ 
সিদ্ধ হয়, পুজ্রের তাহা বিনা দানেও প্রাপ্য । 
কিন্ত তদধিক এক কড়াও তাহার প্রাপ্য 
নহে । মিল বলেন, জারজপুজ্রের অপেক্ষা 
অন্তু পুত্রের নিছুমাত্র অধিকার নাই--উভয়েই 
কেবল আত্মরক্ষার উপায়ের অধিকারী। কিন্ত 
এরূপ যাহা কিছু অধিকার, তাহা সন্তানের । 
পুলের অবর্তমানে জ্ঞাতি প্রভৃতি মৃতের সর্বব- 
সম্পত্তিতে একাধিকারী হওয়ার কিছুযান্ত 
স্ায়ঙ্গত কারণ নাই। যাহার সন্তান আছে, 
তাহার ত্যক্তসম্পত্তি হইতে সম্তানের আবশ্ত- 
কীয় ধন রাখিয়া, অবশিষ্ট জনসাধারণের অধি- 
কার হওয়া কর্তব্য । যাহার সম্তান নাই,তাহার 
সমুধায় সম্পত্তিতেই জনসাধারণের অধিকার 
হওয়া কর্তৃব্য। বাস্তবিক উত্তরাধিকারিত্ব- 
সম্বন্ধে স্তায়ান্্যায়ী বাবস্থা পৃথিবার কোন 
রাজ্যে এ পর্যন্ত হয় নাই। বিলাতী ব্যবস্থার 
অপেক্ষা, আমাদের ধরন্মশাস্্র কিছু ভাল? হিন্দু- 
ধর্ম্মশাস্ম অপেক্ষা সর! আরও ভাল। কিন্ত 
সকলই অন্তায়পূর্ণ। এক্ষণে এ সকল কথা 
অধিকাংশের অগ্রাহা, এবং মুখের নিকট 
হাস্তের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি 
পৃথিবীর সর্ধক্র চলিবে। 

সাম্যতত্বের শেষাংশও এই চিরল্মরণীয় 
মহাত্ার প্রচারিত। স্্রা পুরুষে সমান। এক্ষণে 
হুশিক্ষয়,বিজঞানে, রাজকার্ষে,বিবিধ ব্যবসার 
এক পুরুষেই অধিকারী--স্বীলোক অনধি- 


কারিম থাকিবে কেন? মিল বলেন, নারী- 
জাতিও এ সকলের অধিকারী । তাহারা 
যে পারিবে না, উপযুক্ত নহে, এ সকল চিন” 
প্রচলিত লৌকিক ভ্রান্তি মাত্র। মিলের এ 
মত ইউরোপে গ্রাহথ হুইয়া, ফলে পরিণত 
হইতেছে। আমাদিগের দেশে এ সকল কথ! 
প্রচারিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। 
সাম্যতত্বদন্বন্ধে সার কথ! পুনর্ধবার উক্ত 
করিতে হইল। মন্ষ্যে মন্ুয্যে সমান। কিন্ত 
এ কথার এমত উদ্দেশ্য নছে ধে, সকল অব- 
স্থার নকল মন্দষ্যই, সকল অবস্থায় সকল মন্ত- 
যর সঙ্গে সমান । ঠনসর্গক তারতমা আছে। 
কেহ ছুর্ব্বল, কেহ বলিষ্ঠ; কেহ বুদ্ধিযান্‌। 
কেহবুন্ধিহীন। ৫নসর্গক ভারতম্যে সামা- 
জিক তারতম্য অবশ্থ ঘটিবে) যে বুদ্ধিমান এবং 


* বলিষ্ঠ, সে আজাদাতা,ষে বুন্ধিহীন এবং দুর্বল, 


সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে। রূসোও এ 
কথা শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত সাম্য. 
তত্বের তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিক বৈষম্য 
নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার খতি'রক্ত 
টৈষম্য ন্তায়বিরুদ্ধ, এবং মন্নষ্যজাতির অনিষ্ট- 
কর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাঞ্জিক 
ব্যবস্থা প্রচলিত আছে,তাহা অনেকগুলি এই- 
রূপ অপ্রারৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থা" 
গুলির সংশোধন না হইলে, মন্গুষযাজাতর 
প্রকৃত উন্নতি নাই। মিল একস্থানে বালয়া- 
ছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহ পূর্বতন 
কুবাবহারসংশোধক মাত্র । ইহ! মতা কথ]। 
কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই 
বলিয়া কেহ না মনে করেন যে, আমি জন্ম- 
গুণে বড়লোক হইয়াছি, অস্কে জন্ম গুণে ছোট- 
লোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চ কুলে জন্মি- 
যাছ, সে তোমার কোন গুণে নহে) অন্ত যে 
নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে লে 
অতএব পৃথিবীর মুখে তোমার যে অধিকার, 


৫২ 


নীচকুলোৎপর়্েরও সেই অধিকাঁর। তাহার 
শখের বিত্বকারী হইও ন7) মনে থাকে যেন 
ঘে, সেও তোমার তাই--তোমার সমকক্ষ । 
_'ধিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি 
প্রা হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দণ্ড প্রচণ্ড 
' প্রভাপাস্থিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি 
 প্রারণ করেন, তাচারও ষেন স্মরণ থাকে যে, 
' বঙ্গদেশের কৃষক পরাপমগুল তাহার সমকক্ষ, 
এবং তাহার ভ্রাতা | জন্ম, দবোষগুণের অধীন 
আঅহে। তাহার অন্ত কোন দোষ নাই। যে 
সম্পত্তি তিনি এক্সা ভোগ করিতেছেন, পরাণ 
_মগ্ডলও তাহার স্তারসঙ্গত অধিকারী । 


০ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


আমর] বর্দি পরাণ মণ্ডলের কথ! পাডিলাম, 
ভবে তাহার ছুঃখের পরিচয় কিঞিৎ সবিষ্তারে 
আঁ দিয়া থাকিতে পারি না। জমীদারের 
উশ্বর্ধ্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাহারা সংবাদ- 
“জজ লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া, বঙ্গসমাজের 
উদ্ধারের চেষ্টা! করিয়া! বেড়ান, তাহারা সকলে 
স্কষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন। 
'সাম্যতত্ব বুঝাইতে গিয়া সে বৈষম্য না দেখা- 
ইলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে বনুন্ধর1 
ক্ষাছারও নহে, তাহা ভূম্যবিকারিবর্গ বণ্টন 
ক্ষরিয়া লওয়াতে কি ফল ফলিতেছে, তাহা 
'ফ্ষিছু বলিতে হইল। 
.  তক্ষণ জমীদার বাবু সাড়ে সাত মহুল 
পুরীর মধ্যে রঙিল সাসীপ্রেরিত নিপ্ধীলোকে 
ধ্্রীকন্তার গৌরকাস্তির উপর হীরকদামের 
(শোত] নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ 
গুল, পুত্রসহিত ছুই প্রহরের রৌদ্র, খালি 
'মাধার, খালি পায়, এক হাটু কাদার উপর 
(দিয়! ছুইটা অস্থিচর্্াবশিষ্ট বলদে ভে।তা হালে 
স্তাহার ভোগের জন্ত চাষকর্্ নির্ববাহ করি- 


বাঙ্ছমচজ্জের গ্রন্থাবলা । 


তেছে। উহাদের এই ভাদ্রের রোড মাথ। 
ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষা ছাতি ফ.টির| যাই- 
তেছে, তাহার নিবারণ জন্ত অঞ্জলি করিয় 
মাঠের কর্দম পান করিতেছে ; ক্ষুধায় প্রাণ 
যাইতেছে; কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার কর! 
হইবে না) এই চাষের সময় | সন্ধযাবেল! 
গিয়া উহার। ভাঙ্গা! পাতরে রাঙ্গ। রাঙ্গ। বড় বড় 


'ভাত লুপ লঙ্কা! দিয়া আধপেট| থাইবে। 


তাহার পর ছোড়া মাছরে; ন1! হয় ভূমেঃ 
গোহালের এক পাশে শরন করিবে -উহাদের 
মশ! লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে 
আবার সেই একহাটু কাদায় কাজ করিতে 
যাইবে-যাইবার সময়, হয় জমীদার।নয় মহা- 
জন, পথ হইতে ধরিয়! লইয়া গিয়। দেনার 
জন্ত বসাইয়া রাথিবে, কাজ হইবে না । নয় 
ত; চধিবার সময় জমীদার জমীথানি কাড়িয়! 
লইবে, তাহ! হইলে সে বৎসর কি করিবে? 
উপবাস--সপরিষারে উপবাস! 

পৌষমাসে ধান কাটিয়াই কষকে পৌষের 
কিস্তি খাজান! দিল। কেহ কিন্তি পরিশোধ 
করিল-_কাহার বাকি রহিল । ধান পাল! 
দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মতে 
হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সংবৎ- 
সরের খাজান। পরিশৌধ করিতে চৈত্রমাসে 
জমীদারের কাছারীতে আসিল । পরাণ মণ্ড- 
লের পৌষের কিস্তি পাচ টাকা চারি টাকা 
দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর 
চৈত্রের কিস্তি তিন টাক1। মোটে চারি টাক! 
সে দিতে আসিয়াছে। গোমত্তা হিসাব 
করিয়া বলিলেন, “তোমার পৌষের 
কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।” পরাণ 
মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল--দোহাই 
পাড়িল-হায় ত দাখিল! দেখাইতে পারিল, 
নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিল] দেয় নাই? 
নয় ত চারি;টাক] লইয়া দাখিলায় ছুই টাক! 


সাম্য। 


1লধিরা দিয়াছে । যাহা হউক, তিন টাকা 
বাকি না ত্বীকার করিলে সে আখিরি কবচ 


' পায় না। হয় ত তাহা না দিলে গোমস্ত। 
সেই তিন টাকাকে তের টাক! 
করিয়া নালিশ করিবে । সুতরাং 


পরাণ মণ্ডল তিন টাক! বাকি ম্বীকার 
করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ 
দেনা। তখন গোষস্তা সুদ কষিল। জমী 
দারী নিগিখ টাকায়এচাত্রি আন1। তিন টাক] 
বাকির হুদ বার আনা। পরাণ তিন টাক] 
বার আন। দিল। পরে চক্রের কিস্তি তিন 
টাঁক। দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবান!। 
তাহ! টাকায় ছুই পয়সা । পরাণ মণ্ডল ৩২২ 
টাকার জমা রাখে । তাহাকে হিসাবান! ১২ 
টাক দিতে হইল। তাঁহার পর পার্ধণী। 
নায়েব, গোমত্তা, তহশীপদার, মুহুরি, পাইক, 
সকলেই পার্বনীর হকদার । মোটের উপরু 
পড়ত গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। 
সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে 
তজ্জন্য আর দুই টাক! দিতে হইল । 

এ সকল দৌরাত্ময জমীদারের অভিগ্রায়ান্থ- 
সারে হয় না, তাহা! স্বীকার করি! তিনি 
ইহার মধ্যে স্াষ্য খাজান। এবং সুদ ভিন্ন আর 
কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নায়েব- 
গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দোষ? 
জমীদার যে বেতনে দ্বারবান্‌ রাখেন, নায়েবে- 
রও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার 
বেতন অপেক্ষা কিছু কম। স্থুতরাং এ সব ন! 
করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে ? 
এ সকল জমীদারের আজ্জাঙক্ছসারে হয় না বটে, 
কিন্তু তাহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট 
হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপুর্তির জন্ত 
অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাহার ক্ষতি 
কি? তাহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন 


আছে? 


২৫৩ 


তাহার পর আবাঠ মাসে মববর্ষের গুত 
পুপ্যাহ উপস্থিত । পরাণ পুণ্যাহের কিন্তিতে, 
ছুই টাকা খাজান! (দিয়া থাকে । তাহা তসে 
দিল, কিন্ত সে কেবল খ।জান]। শুভ পুণ্যাছের 
দিনে জমীদারকে কিছু নঞ্জর দিতে হইবে। 
তাহাওদিল। হয়ত জমীদারের অনেক 
শরিক, প্রত্যেককে পৃথক পৃথক নজগ দিতে, 
হয়। ওাহাও দিল। তাহার পর নায়েব মহা” 
শয় আছেন--তাহাকেও কিছু নজর দিতে 
হইবে । তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহীশ- 
য়েরা। তাহাদের ন্যাধ্য পাওনা--তাহারাও 
পাইলেন।.যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে 
ফুরাইয্না গেল-__তাহার কাছে বাকি র।হল। 
সময়াস্তরে আদায় হইবে। 

পরাণ মণ্ডল সব দিয়! থুইয়া ঘরে গিয়া 
দেখিল, আর আহারের উপায় নাই । এদিকে 
চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে । 
কিন্ত ইহাতে পরাপ ভীত নহে। এ ত প্রতি 
বৎসরেই ঘটিয়া থাকে । ভরপা, মহাজন । 
পরাণ মহাজনের কাছে গেল । দ্েড়ী সুদে 
ধান লইয়া আসিল । আবারটুআগামী বৎসর 
তাহা সুদ সমেত শুধিয়! নিঃস্ব হইবে। চাষা 
চিরকাল ধার করিয়া থায়, চিরকাল দেড়ী 
আুদ্ধ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃম্ব হইবার সস্ভ1- 
বন চাষ! কেন ছার! হয় ত জমীদার 
নিজেই মহাজন । গ্রামের মধ্যে তাহার ধানের 
গোল। ও গোলাবাড়ী আছে । পরাণ সেই” 
খান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরপ জমী- 
দ্ারের ব্যবসায় মন্দ নহে। শ্বয়ং প্রজার অর্থাপ- 
হুরণ করিয়া, তাহাকে নিঃম্ব করিয়া পরিশেষে 
কর্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী নু ভোগ 
করেন। এমত অবস্থায় যত শীগ্র প্রজার অর্থ 
অপন্বত করিতে পারেন, ততই তাহার লাভ। 

সকল বৎসর সমান নহে । কোন বৎসর 
উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না| .. 


২৫৪ 


অতিবৃতটি আছে, অনাবৃঠি আছে, অকালবৃষ্ি 
আছে, বন্ত। আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ময 
আছে, অন্ত কীটের দৌরাত্মাও আছে। যদি 
ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ 
দের ; নচেৎ দের না । কেন না, মহাজন বিল- 
ক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলেই রুষক খণ 
পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক 
নিরুপায় । অক্লাভাবে সপরিবারে প্রাণে মার! 
যার়। কখন ভরসার মধো বন্ত অথাদ্য ফল- 
বুল, কখন তরস! “রিলিভ”, কখন ভিক্ষা, 
কখন ভরসা কেবল জগরীশ্বর। অন্পসংখাক 
মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে 
প্রজার ভরসাস্থল নহে । মনে কর, সেবার 
হুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কর্ পাইয়া দিনপাত 
করিতে লাগিল। 
পরে ভান্দ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের 
কিছুই নাই,দিতে পারিল ন।। পাঁইক,পিয়াদা, 
নগদী, হালশাহানা, কোটাল, বা তদ্রপ কোন 
নামধারী মহাত্ম। তাগাদায় আসিলেন। হয় 
তকিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মান্থষের 'মত 
ফিরিয়া গেলেন নয় ত পরাণ কঙ্জ করিয়া 
টাক দিল। নয় ত পরাপের ছুর্ব দ্ধি ঘটিল__ 
সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা! করিল । পিয়াদ। 
ফিরিয়া গিয়। গোমস্তাকে বলিল,ঘপরাপ মণ্ডল 
আপনাকে শাল! বলিয়াছে।” তখন পরাণকে 
ধরিতে তিন জন পিয়াদা চুটিল। তাহারা 
পরাণকে মাটী ছাড়া করিয়! লইয়া আমিল। 
কাছারীতে আসিয়া পরাণ কিছু নুসভ্য গালি- 
গালাজ শুনিল--শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম 
ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাচগুণ জরি- 
মান! করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার 
রোজ। পিয়াদাদিগের গ্রতি হুকুম তইল, 
উহাকে বসাইয়। রাখি! আদায় কর। যদি 
পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা 
দিয় খালাস করিয়া! আনিল; নচেৎ পরাণ 


বস্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।' 


এক দিন, ছুইদিন, তিনদিন, পাঁচদিন, সাতদিন 
কাছারীতে রহিল। হয় ত পরাণের ম| কিংব! 
ভাই,থানায় গিয়া এজেহার করিল। সব ইন- 
স্পেক্টার মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্ত কন্‌- 
্টেবল পাঠাইলেন। কনৃষ্টেবল সাকেব-_দিন- 
ছুনিয়ার মালিক-__কাছারীতে আসিয়। জাকিয়া 
বসিলেন । পরাণ তাহার কাছেই বসিয় 
-_ একটু কীদ-কাঁট। আরস্ত করিল। কন্ষ্টে- 
বল সাহেব একটু ধূমধাম করিতে লাগিলেন-_ 
কিন্ত কয়েদ খালাসের কোন কথা নাই। 
তিনিও জমীদারের বেতনভূক--বৎসরে ছুই 
তিনবা« পার্বণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। 

সেদিনও সর্বস্থখময় পরমপবিত্রমুর্তি রৌপ্য- 
চক্রের দর্শন পাইলেন । এই আশ্চধ্য চক্র 

দৃষ্টিমান্জেই মন্গুযোর হৃদয়ে আননরসের 

সঞ্চার চয়-_ভজি-গ্রীতির উদয় হয়। তিনি 

গোমস্তার, প্রতি গ্রীত হইয়! খানায় গিয়া 

প্রকাশ করিলেন) কেহ কয়েদ ছিল না। 

পরাণ মণ্ডল ফেরেববাজ লোক-_সে পুকুরধারে 
তালতলায় লুকাইয়াছিল আমি ভাক দিবা 
মাত্র সেখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা 

দিল। মোকর্দিমা ফাসিয়া গেল। 

প্রজা ধরিয়া লইয়া! গিয়া, কাছারীতে 

আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, 

কেবল খাজানা বাকির জন্ট হয়, এমত নহছে। 

ষেসেকারণে হয়। আজি, গোপাল মণ্ডল 

গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ গ্রণামী দিয়া 

নালিশ করিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে লইয়। 
খায় না|” তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল । 
আজি নেপাল মণ্ডল এ্র্ূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া . 
নালিশ করিল যে,*পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে 
প্রসক্তি করিয়াছে”, অমনি পরাণ গ্রেপ্তার 
হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সংবাদ আসিল, 
পয়াণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে” 
অমনি পরাণকে ধরিতে লোক ছুঁটিল। আজ 


সাম্য । 


পরাণ জমীদারেরাহইয়া মিথ্য! সাক্ষ্য দিতে 
নারাজ,অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল। 
গোমণ্। মহাশয় প্রাণের কাছে টাকা 
আদার করিয়াই হউক,ব1 জামিন'লইয়াই হউক, 
বা কিন্সিবন্দী করিয়াই হউক, বা! সময্নাস্তরে 
বিহিত করিবার আশয়েই হউক, বা পুনর্ববার 
পুলিস আসার আশঙ্কায়ই হউক, বা বহুকাল 
আবন্ধ রাখায় কোন ফল নাই বলিয়াই হউক, 
পরাণ মগ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন: পরাণ ঘরে 
গিয়! চাষ আবাদে প্রবৃত্ত কইল । উত্তম ফসল 
জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহি- 
স্বীর বিবাহ ব৷ ত্রাতুষ্প.জ্রের অক্নপ্রাশন। বরাদ্দ 
ছুই হাঁজার টাকা । মছলে মাঙ্গন চড়িল। 
সকল প্রজা টাকার উপর ।* আনা দিবে। 
তাহাতে পাঁচ হাজার টাক উঠিবে। ছুই 
হাজার অন্পপ্রাশনের খরচ লাগিবে--তিন 
হাজার টাক জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে। 
যে প্র্জা পারিল, সে দিল--পরাণ মও্ড- 
লের আর কিছুই নাই__সে দিতে পারিল 
না। জমীদারী হইতে পুর! পাঁচ হাঙ্গার টাক! 
আদায় হইল না । শুনিয়। জমীদার স্থির করি- 
লেন, একবার স্বয়ং মহলে পদার্পণ করিবেন। 
তাহার আগমন হইল-_গ্রাম পবিত্র হইল। 
তখন বড় বড় কালে! কালো পাটা আনিয়া 
মগ্জলের! কাছারীর দ্বারে বীধিয়া যাইতে 
লাগিল। বড় বড় জীবস্ত রই, কাওলা, মুগাল, 
উঠানে পড়িয় ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। 
বড় বড় কালো কালো বার্তাকু, গোল আলুঃ 
কপি, কলাইনু টিতে ঘর পৃরিয়া যাইতে 
লাগিল । দধি ছুপ্ধ ঘৃত নবনীতের ৩ কথাই 
নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর 
উদর তেমন নহে। £বাবুর কথা দূরে থাকুক, 
পাইক পিয়াঁদার পর্যযস্ত উদরাময়ের লক্ষণ 
দেখা যাইতে লাগিল। 


কিন্ত সে সকল তবাঙে কখা। আসল 


২৫৫ 


কথা, জমীদ্ারকে “আগমনী,” “নজর” বা 
"সেলামী” দিতে হইবে । আবার টাকার অক্কে_ 
ছুই আনা বসিল। কিন্ত সকলে এত পারে 
না।যে পারিল£সে দিল। ষেনাপারিল, সে « 
কাছারীতে কয়েদ হইল, ,অথব। তাহার দ্রেনা 
বাকির সামিল হইল। 

পরাণ মণ্ডল দিতে গারিল না। কিন্ত 
তাহার ক্ষেত্রে উভম ফসল হুইয়াছে। তাহাতে 
গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার 
্ট্যাম্প খরচ করিয়া)উপযুক্ত আদালতে ক্রোক 
সহায়তার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন । দর- 
থান্তের তাৎপর্যয এই, পরাণ মণ্ডলের নিকট 
খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্ত ক্রোক 
করিব । কিন্ত পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, 
ক্রোক করিলে দাজা-হেজামা খুন-জখম করিবে 
বলিয়া লোক জমায়ত করিয়াছে । অতএব 
আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক। 
গোমস্তা নিরীহ ভালমান্থুব; কেবল পরাণ মণ্ড" 
লের যত অত্যাচার । সুতরাং আদালত হইতে 
পিয়াদ। নিযুক্ত হইল। পিয়াদ। ক্ষেজে উপস্থিত 
হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অতিভূত 
হইল। দাড়াইয়। থাকিয়া! পরাণের ধানগুলি 
কাটাইয়া জমীদাগের কাছারীতে পাঠাইয়া 
দিল। ইহার নাম ক্রোক-সহায়তা। 

পরাণ দেখিল, সর্ববন্থ গেল। মহাজনের 
ধণও পরিশোধ করিতে পারিব ৮1জমীদারের 
খাঁজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে 
পাইব না। এত দিন পরাণ সহিয়াছিল, কুমী- 
রের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে 
না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য 
নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়1 দেখিবে। 
কিন্তু সেত সোজ। কথ! নহে। আদালত এবং 
বারাজনার মন্দির তুল্য ঠ অর্থ নহিলে প্রবে- 
শের উপার নাই। ষ্র্যাম্পের মৃল্য চাই, উকী- 
লেয় ফিস চাইআসামী,সাক্ষীর তলবান! চাই! 


৫৬ 
ক্ষীর থোরাকী চাই,সাক্ষীপের পারিতো ধিক 
আছে? হয় ত আমীন খরচা লাগিবে এবং 


আদালতে পিয়াদ! ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর 


প্রত্যাশ! রাখেন। পরাণ নিঃস্ব ।-_তখাপি 
ছাল বলদ ঘটি বাটি-'বেচিয়া আদালতে 
নালিশ করিল: ইকার অপেক্ষ! তাহার গলায় 
ঈড়ি দিয়! মর! ভাল চিল। 

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালট! 
নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অছুল 
করিয়৷ সকস ধান কাটিয়া লয়! বিক্রপ্ন করি- 
ধাছে। সাক্ষীর] সকল জমীদারের প্রজা_ 
হুতরাং ক্মমীদারের বশীভূত; প্েহে নহে__ 
ভয়ে বশীভূত । সুতরাং তাহার পক্ষেই সাক্ষ্য 
দিল। পিয়াদ! ম*শয় রৌপ্যমন্ত্রের সেই পথ- 
বর্তী। সক্গলেই বলিল, পরাণ ক্রোক:' অদুল 
করিয় ধান কাটিয়া বেচিয়াছে ৷ জমীদারের 
নালিশ ডিক্রী হইল,.পরাণের নালিশ ডিস্মিস 
হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমী 
দারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ ছুই, 
ঘোঁকর্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হুইল, 
তৃতীয়তঃ, ছুই মোকর্দমাতেই নিজের খরচা 
ঘর হইতে গেল । 

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা 
হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমী বেচিয় 
দিতে পারিল, তবে দিল; নচেৎ জেলে গেল, 
অথবা দেশত্যাগ করিয়! পলায়ন করিল। 

আমর] এমত বলি না যে, এই অত্যাচার- 
গুলিন সকলই একজন প্রজার প্রতি এক 
বৎসর হইয়। থাকে বা সকল জমীদ্দারই এপ 
করিষ] থাকেন। তাহা হইলে দেশ রক্ষা হইত 
ন1। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি--একটি 
কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ্য করিয়া,প্রজার উপর 


সচরাচর অত্যাচারপরায়ণ জমীদারেরা! বত 


গ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন,তাহ! বিবৃত 
করাই আমাদের উদ্দে্ত। আজি একজনের 


'বাহমচন্দ্ের গ্রন্থাবল। । 


উপর একরপ, কাল অন্ত প্রজার উপর অন্ত- 
রূপ গীড়ন হইয়! থাকে । 

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাস্ছোর 
কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি,এমত নছে। 
জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে 


- যেকত রকমে টাকা আদায় কর! হয়, তাহার 


তালিক] করিয়৷ সমাপ্ত কর ষায় না। সর্ববকর 
এক নিয়ম নহে; এক স্থানে সকলের এক 
নিময় নহে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, 


যখন যাহ! পারেন, আদায় করেন। 


এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি 
কথা বলিবার প্রয়োক্গন আছে । 

প্রথমতঃ, আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 
সকল জমীদার অত্যাচাঘী নহেন। দিন দিন 
অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখা। কষি- 
তেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূন্বামাদিগের 
কোন অত্যাচার নাই--যাহা আছে, তাহা 
তাহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে 
নায়েব গোমস্তাগণের ঘারায় হয়। মফস্বলেও 
অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তীাহা্ি- 
গেরও প্রায় প্রবরূপ। বড় বড় জমীদারদিগের 
অত্যাচার তত অধিক নহে--অনেক বড় 
বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই । সামান্ত 
সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাহার 
জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে-_-এধর্খ্বা- 
চরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর পঁচিশ 
হাজার টাক লইবার জন্ঠ তাহার মনে প্রবৃত্তি 
ছুর্বল! হইবারই সম্ভাবনা, কিন্ত ধাহার জমী- 
দারী হইতে বার মাসে বার শত টাকা মাসে 
না, অথচ জমীদারী চালচলনে চলিতে হইবে, 
তাহার মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ 
করিবার ইচ্ছা সুতরাং বলবতী হইবে। আবার 
ষাহার! নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট 
খাজান1! আদায় করেন।তাহাদের অপেক্ষা! পড় 
নীদার, দরপতনীদারঃ ইজারাদার দৌরাত্ম্য 


সাম্য | 


অধিক | আমরা সংক্ষেপানত্থোধে উপরে 
কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিস্নাছি। জমী- 
দারী অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হুইবে। ইহীর! 
জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া তাহার 
উপর্র লাভ করিবার জন্য ইঞ্জার। পত্তনি গ্রহণ 
করেন, সুতরাং প্রঞ্জার নিকট হইতেই তীাহা- 
দিগকে পাভ পোষাইয়৷ লইতে হইবে । মধ্য- 
বর্তী তালুকের সুজন প্রজার পক্ষে বিষম 
অনিষ্টকর। | 

ছিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার 
বিবুত করিয়াছি,/তাঞার,ম্মনেকই জমীদাগ্ের 
অজ্ঞাতে, বাঁধন বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব 
গোমন্ত! প্রস্থৃতি দ্বারা হইয়া] থাকে । প্রজার 
উপর যে কোনরূপ পীড়ন হয়, অনেকেই 
তাহ। জানেন ন1। 

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও 
ভাল নতে। পীড়ন না কারলে খাঞজান! দেয় 
না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাক্জান! 
আদায় করিতে গেল জমীদারের সর্বনাশ 
হয়। কিন্ধ এতৎসন্বন্ধে ইহাও বকব্য যেংপ্রজ্জার 
উপর আগেশন্বন্যাচার না হইলে, তাহারা 
বিরুদ্ধঙাব ধারণ করে না । 

ধষাগার]। জমদারদিগকে কেবল নিন্দা 
করেন, মামরা তাঠারদিগের বিরোধা | জমী- 
দারদিগের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত 
হইতেছে । গ্রামে গ্রামে ষে এক্ষণে বিদ্যালয় 
সংস্থাপিত হইতেছে,আপামর সাধারণ সকলেই 
যে আপন গ্রামে বলিয়! বিদ্গ্তাপাঙ্ভ্বন করি- 
তেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে । জমীদারের। 
অনেকস্থানে চিকিৎসালয়, রথ্য1,অতিথিশালা 
ইত্যাদি স্থজন করিয়। সাধারণের উপকার 
করিতেছেন। আমাদিগেব দেশে লোকের 
জন্য যে ভিন্নজাতীয় রাজপুকষদিগের সমক্ষে 
ছুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের 
ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিএশন- জমীদারদের 


২৫৪ 
সমাজ। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দ! 
করা, অতি $ঝন্তাপ্পরতার কাক । এই সম্প্র- 
দায়ভৃক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে 
প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাহাদের লজ্জাজনক 

কলঙ্ক । এই কলঙ্ক অপনীঞগ? কা জমী- 

'জ্ারদিগেরই হাত । যদি কোন পরিবারে 
পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে ছুই ভাই 
দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে ছুশ্চরিত্র 
ভ্রাতৃত্বয়েরর চর্ঝ্িসংশোধন প্রন যত্ব করেন। 
জমীদার-সম্প্রদায়ের প্রতি আমা:দ্র বক্তবা, 
এই যে, তাহারাও সেইরূপ করুন। সেই 
কথ। বাঁলবার জন্যই 'আমাদে- এ প্রবন্ধ লেখ!। 
আমরা রাজপুক্ষদিগকে জানাইতেছি না-- 
জনসমাজকে জানাইতেছি নী” জ্জমীদার. 
দিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহ! 
তাহাদ্িগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষ। 
আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে অপমান সব্বাপেক্ষা গুরুতর, 


এবং কার্যকারী । যঙ কুলোক চুরি করিতে 


ইচ্ছুক হই] চৌধ্যে বিএত, তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ প্রতিবাসীদিগেরমধ্যে চোর বলিয়। 
*ঘবণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না; এই 
দণ্ড যত কার্যযকাগা, আইনের দণ্ড তত নহে। 
জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমাদারেরই হাত। 
অপর জমীদারের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত ও 
সমাজচ্যুত হইবার তয় থাকিলে অনেক 
দুর্ববত্ত জমীদার দুর্ববংতি ত্যাগ করিবে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


এ দেশীয় কৃষকদিগের এছুর্দশা কিসে 
হইল? এ ঘোরতর সামাজিক নৈষম্য কোথা! 
হইতে জন্মিল? সাম্য নাতি বুঝাহইবার জন্ত 
আমর! তাছা সবিস্ত'রে বলিতেছি। 

ইহা! অবশ্ঠ ম্বীকার করিতে হুইবে যে, 


২৫৮ 


বঙ্জদেশের কৃষকের দুর্দশ। আঙকালি হয় 
নাই। ভারতবধায় ইতর লোকের অঙ্গন্নতি 
ধারাবাহিক ; বতাঁদন হইতে ভারতবর্ষে স্য- 
তার সষ্টি, প্রায় ততদিন হইতে ভারতবর্ষীয় 
কষকদের ছুর্দশার হথজপাত। পাশ্চাত্যে! 
কথায় বলেন, 'একাদনে রোমনগরী নিশ্শিতা 
হয় নাই। এ দেশের কৃধকদিগের দুর্দিশাও ছুই 
এক শত বৎসরে ঘটে নাই। কি কারণে 
ভারতবর্ষের প্রজা! চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য 


আমর! তাহার অন্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। 
জানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার যুণ এবং পরিমাণ, 
ইহা বরু সাহেবের স্ুল কথ! । বরু বলেন যে, 
জঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। 
সে কথায় আমব্রা অনুমোদন করি না, কিন্তু 
জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা 
অবস্ত ্বীকার করিতে হইবে । জ্ঞানের উন্নতি 
ন1 হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান 
আপনি জন্মে না) অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ 
বদি বিদ্ভালোচনায় রত না হয়) তবে সমাজ- 
মধ্যে জানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বি্য- 
লোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্তক । বিস্ভালে'- 
চনার পূর্ব্বে উদরপোষণ চাই 7; অনাহারে 
কেহ জানালোচন] করিবে না। যদি সকলকেই 
' আহারাদেষণে ব্যতিবাস্ত থাকিতে হয়ঃ তবে 
কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। 
অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আব- 
স্টক যে, সমাজ্মধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক 
আম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবে। 
অস্টে পাব শ্রম করিবে, তাহার] বসিয়! বিস্তা- 
লোচনা করিবেন। যদি শ্রমজীবীর! সকলেই 
কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাস্ত উৎ- 
পত্র করে,তাহা হইলে এরূপ খটিবে না । কেন 
না,যাহা জন্মিবে,তাহা শ্রমোপজীবিদের সেবায় 
যাইবেঃআর কাহারও জন্ত থাকিবে না। কিন্তু 
বঙ্গি তাহারা আত্মভরণপোবণের প্রয়োজনীয় 


বঙ্ছিমচজ্জ্ের গ্রস্থাবলা ।' 


পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপার্দন করে, 
তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত 
হইবে। তদ্দার] শ্রমবিরত ব্যক্তির! গ্রতি- 
পালিত হইয়া বিদ্যানুর্মীলন করিতে পারেন। 
তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া 
'পরিষ়! হাড়! রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বল! যাইতে 
পানে । অতএব সভ্যতার উদদরের পূর্বে 
প্রথমে আবশ্যক-_সাঁমাজিক ধনসঞ্চয় । 
কোন দেশে সামাক্দিক ধনসঞ্চয় হয়)?কোন 
দেশে হয় না। যেখানে হয়, দে দেশ সভা 
হয়। যেদেশে হয় না।সে দেশ্মসভা থাকে। 
কিকি কারণে দেশবিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় 
হইয়া থাকে? ছুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দিষ্ট 
করা যাইতে পারে । প্রথম -কারণভূমির উর্ব্- 
রঙ1। যেদেশের ভূর্ম উর্বরা,সে দেশে সহজে 
অধিক শন্ত উৎপন্ন হইতে পারে। মুতবাং 
শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও 
কিছু অবশিষ্ট থাকিয়! সঞ্চিত হইবে | দ্বিতীয় 
কারণ, দেশের উঞ্ণত! বা শীতলত1। শীতো- 
ফতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ষে দেশ টঞ্চ,সে 
দেশের লোকের অল্লাহার আবশ্তক, শীতল 
দেশে অধিক আহার আবশাক । এই কথ! 
কতকগুলি স্বাভাবিক নিন্নমের উপর নির্ভর 
করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান 
নাই ; আমর! এতদংশ বরের গ্রন্থের অন্ধবত্তণ 
১হুইয়া»লিখিত৪ছি ; কৌতৃহলবিশিষ্ট পাঠক 
সেই গ্রঙ্থ দেখিবেন। যে দেশের লোকের সাধা- 
রণতঃ অল্প খান্ঠের প্রয়োজন,সে দেশে শীত যে 
সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তন্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল বর এই বলেন 
ষে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপ- 
জনক খান্তের তত আবশ্যক হয় ন। যে দেশ 
শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্ধের 
অধিক আবন্তক শারীরিক তাপ। শ্বাসগত বায়ুর 
অন্ভজনের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্বানের . 


সাম্য । 


রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খান্তে 
কার্বন অধিক আছে, তাহাই তাপজনক 
ভোজ্য । মাংসারদিতেই অধিক কার্বন ৷ অত- 
এব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির 
বিশেষ প্রয়োজন | উক্দেশে মাংসাদি 
অপেক্ষাকৃত অন।বশ্টক--বনজের অধিক 
আবশ্তক। বনজ সহজে প্রাপ্য--ফিন্তু পণ্ড- 
হনন কষ্টসাধা, এবং ভোজ্য পণ্ড ছুর্লভ। অত- 
এব উষ্ণদেশের থাস্ক অপেক্ষাকৃত সুলভ; 
খাদ্য স্থলভ বলিয়া শীন্ত ধনসঞ্চ় হয়। 

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ, এবং তথায় ভূমিও 
উর্বর1| স্বতরাং ভারতবর্ষে অতি শীদ্র ধন- 
সঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্ত ভারতবর্ষে 
পূর্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধন1- 
ধিক্য হেতু, একটি সম্প্রদায় কারিক পরিশ্রম 
হইতে অবসর হইয়া, জ্ঞানালোচনায় তৎপর 
হইতে পারিয়াছিলেন। তাহাদিগের আঙ্ভিত 
ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের 
সভ্যত1। পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা 
ব্রাঙ্মণদিগের কথ। বলিতেছি। 

কিন্ত এইক্পপ প্রথমকাণিক সভ্যতাই 
তারতীয় প্রজার ছরদৃষ্টের মূল | যে যে নির- 
মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, 
সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক 
উন্নতি কোঁন কালেই হইতে পারিল না ;-- 
সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার 
ছুর্দশ। ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু 
ফলবান্‌ হওয়া ভাল নহে । 

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন 
কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। 
এক ভাগ শ্রমকরে; একভাগ শ্রম করে না। 
এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্তকতা 
নাই বলিয়৷ তাহারা করে ন1) প্রথম ভাগের 
উৎপার্দিত অতিরিক্ত খানকে তাহাদের ভরণ- 
পোষণ হুয়। যাহার! শ্রম করে ন!, তাহারাই 


২৫৯১ 


কেবল সাবকাশ। সুতরাং চিস্তা)শিক্ষা। ইতা।- 
দিতে তাহাদিগেরই একাধকার। বেচিস্তা 
করে, শিক্ষা) পার, অর্থাৎ বাধার বুদ্ধি মাঙ্জিত 
হয়ঃ সে অন্য।পেক্ষা। যোগ্য .এবং ক্ষমতাশালী 
হয়। স্থুতরাং সমজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধ!- 
সত্ব হয়। যাহার। শ্রমোপজাবা, তাহারা। 
ইহাদিগের বশবর্তী ভইয়া:শ্রম কছে। অতএব 
প্রথমেই বৈষম্য উপস্থিত হইল । কিস্তুএ 
বৈষম্য প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদে গস্ভবে না, 
এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকরও নহে। | 
বদ্ধযপজীবার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বার! শ্রমোপ- 
জীবার৷ উপকৃত হয়, পুরস্কারম্বরূপ উহার! 
শ্রমোপজীবার অজ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; 
শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহ! প্রয়ো- 
জনীয়, তাহার অতিগিক্ত যাহ। জন্মে, তাহ? 
উহাদেরই হাতে জমে । অতএব সমাজের যে 
অতিরিক্ত ধন, তাহ। ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত 
হুইতে থাকে। তবে, দেশের উৎপক্প ছুই 
ভাগে বিভক্ত হয়,এক ভাগ শ্রমোপজীবীর,এক 
ভাগ বৃদ্ধপজীবার। প্রথম ভাগ, “মভুগির 
বেতন” দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের "মুনাক।”* 
আমরা, বেতন” ও “মুনাফা,” এই ছুইটি 
নাম ব্যবহার করিতে থাকিব । “মৃন।ফ।” 
বৃ্ধযপজীবীদের ঘরেই থাকবে । শ্রমোপ- 
জীবীরা “বেতন” ভিন্্ মুনাফার কোন অংশ 


পায় না। শ্রমোপজীবার। সংখ্যায় তই হডক 


ন। কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, 
সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে; 
দ্ঝুনাফার” মধা হহতে এক পয়সাও তাহার। 


পাইবে না। 





* ভূমির কর” এবং “সুদ” ইহার অন্ত- 
গত, এ স্থলে বিবেচন1 করিতে হইবে। সংক্ষে- 
পাভিপ্রায়ে আময়া কর বা নুদ্দের উল্লেখ 
করিলাম ন। 


২৬৪ 


মনে কর, দেশের :উৎপর কোটি মুদ্র/? 
তন্মধো পঞ্চাশ লক্ষ £বেতন; পঞ্চাশ লক্ষ 
“্যুনাফ1 ৯ মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ 
শ্রমোপজীবী। তাহ! হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ 
মুদ্রা খবেতন” পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে 
ভাগ হইবে, প্রতোক শ্রমোপজীবীর ভাগে ছুই 
মুদ্রা পড়িবে । মনে কর, হঠাৎ এ পঁচিশ 
লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর [পঁচিশ লক্ষ 
লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন 
পঞ্চাশ লক্ষশ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ 
লক্ষ মুদ্রাই এ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে 
বিভক্ত হইবে । যাহ। “মুনাফা,” তাহার এক 
পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নে, সুতরাং এ 
পঞ্চাশ লক্ষ মুদার বেশী এক পয়সাও তাহাদের 
মধ্যে বিভাঞ্য নে । সুতর:ং এক্ষণে প্রত্যেক 
শ্রমোবজীবীর ভাগ ছুই মুদ্রার পরিবর্তে এক 
মৃদ্রা হইবে । কিন্ত ছুই মুদ্রাই ভরণপোষণের 
জন্য আবশ্তাক বলিয়াই, তাহ! পাইত। অত- 
এব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে 
বিশেষ ছুর্দিশ! হইবে । 
যদি এ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর 
কোটি মুদ্রা দেশের ধনবুদ্ধি হইত,তাহা হইলে 
এ কষ্ট হইত ন1। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন- 
ভাগের স্থানে লক্ষ মুদ্রা বেতন-ভাগ হইত। 
তখন লোক বেশী আসাতে€ সকলের ছুই 
চাক! করিয়া কূলাইত । 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা- 
বৃদ্ধি শ্রমোপজীবাদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। 
যে পরিমাণে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধ হয়, যদি সেই 
পরিমাণে দেশের ও ধন বৃদ্ধি পায়,তবে শ্রমোপ- 
জীবীদের কোন আনই্ট নাই। যদি লোক- 
সংখ্যাবৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর, তবে 
 শ্রমোপজীবীদে র শ্রীবদ্ধি_-ষথা, ইংলণ্ড ও 
আমেরিকায় । আর বদি এই দুইয়ের একও 
ন1 ঘটিয়া, ধনবুগ্জির অপেক্ষা! লোকসংখ্যা-বুদ্ধি 


বন্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 


অধিক হয়। তবে শ্রমোগপজীবীদের ছূর্দীশ। 


ভারতবর্ষে প্রথমোদ্তমেই তাহাই ঘটিল। 


লোকসংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক 
পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। 
তাহার এক একটি সন্তানের আবার অনেক 
সন্তান জন্মে। অতএব মনুযোর ছুর্দশ! এক 
প্রকার ত্বভাবের নিয়মারিষ্ট | সকল সমাঞ্জেই 
এই অনিষ্টপাত্ে সম্তাবন]। কিন্তু ইহার সছু- 
পায় আছে। প্রকৃত সছুপায়, সঙ্গে সঙ্গে ধন- 
বৃদ্ধি। পরস্ত যে পরিমাণে প্রক্গাবৃদ্ধি, সে পরি 
মাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটি] উঠে না। ঘটিবার 
অনেক বিশ্ব আছে। অতএব উপায়াস্তর 
অবলম্বন করিতে হয় । উপায়াস্তর ছুইট মাত্র । 
এক উপায়, দেশীয় লোকের কিয়দংশের 
দেশাস্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অন্নে 
কুলায় না, মন্যদেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। 
প্রথমোক্ত কতক দেশের লোক শেষোক্ত দেশে 
যাউকঃতাহ। ছইলে প্রথমোক্ত দেশের লোক- 
সংখ্যা কমিবেঃ এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন 
অনিষ্ট ঘটিবে না। এহরূপে ইংলগ্ডের মহৎ ডউপ- 
কার হইয়াছে । ইংলগ্ডের লোক আমেরিকা, 
অস্ত্রেলিয় এবং পৃথিবীর অন্তান্ত ভাগ বাস 
করিয়াছে। তাহাতে হংলাগুর শ্রীবৃদ্ধি হই- 
য্াছে। উপনিবেশ-সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে। 

দ্বিতায় উপায়, বিবাহ প্রবৃত্তির দমন.। 
এইটি প্রধান উপায় । যদি সঞ্লেই বিবাহ 
করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীম থাকে না। কস্ত 
যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তৰে 
প্রজাবুদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের 
ত্বচ্ছন্দত৷ লোকের অভান্ত, যেখানে জীবিকা 
নির্বব!হের সামগ্রী প্রচুরপরিমাণে আবশ্যক; 
এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে 
বিবাহ্প্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রাত- 
পালনের উপায় ন৷ দেখিলে বিবাহ করে ন1। 

ভারতবর্ষে এই ছুটির একটি উপায়ও 


পান্য । 


অধলম্িত হইতে পারে নাই। উষ্ণতা শরী- 
রের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃতিদায়ক। 
দ্েশাস্তরে গমন উৎসাহ, উদ্যোগ এবং পরি- 
আমের কাজ ॥ বিশেষতঃ প্রকৃতিও তাহার 
প্রতিকুল্তাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্কে 
অলজ্ষ্য পর্বত, এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ 
করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিক্সাছেন | যবন্ধীপ, 
এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু 
উপনিবেশের কথা শুনা যায় ন। ভারতবর্ষের 
সায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এইরূপ সাশান্ 
গুঁপনিবেশিক! ক্রিয়া গণনীয় নহে। 
বিবাহ-প্রবৃত্তির দমনবিষয়ে ভারতবদর্যর 
আরও মন্দাবস্থা। মাটী আচড়াইলেই শঙ্কু 
ন্মে, তাহার যৎকিঞ্িৎ ভোজন করিলেই 
বরীরের উপকার হউক না ভউকংক্ষুধানিবৃত্তি 
এবং জীবনধারণ হয় । বাযুর উষ্ণতা প্রযুক্ত 
সরিচ্ছদদের বাছল্যের আবশ্যকতা নাই। 
সবতরাং অপকুষ্ট জীবিকা অতি স্বুলভ। এমত 
বসায় পরিবার-প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে 
কহ ভীত নহে । স্থতরাং বিবাহপ্রবৃত্তি-দমনে 
+জা পরাজ্মুখ হইল । প্রজ্াবৃদ্ধির নিবারণের 
কান উপায়ই অবলম্থিত না হওয়াতে তাহার 
বগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই সভ্য- 
াঁর প্রথ্থম অত্যুদয়ের পরেই, ভারতীয় শ্রমো” 
জীবীর হুর্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির 
বর্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতা হেতুক সত্যতার 
দয়, তাহাতেই জনসাধারণের ছুরবস্থার 
1রণ কৃষ্ট হইল। উভয়ই অলঙজ্ব্য নৈসর্গিক 
য়মের ফল । 
শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দশার 
রস্ত। কিন্তু একবার অবনতি আরম 
ইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অব- 
তি ঘটে । শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে 
বন্থ। বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে 
হাঁদিগের সহিত সমাজের অন্ত সত্প্রদায়ের 


২৬৯ 


তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম, 
ধনের তারতম্য--তৎফলে অধিকারের তার- 
তম্য। শ্রমোপজীবীবা হীন বলিয়া! তাছাদের 
উপর বৃদ্ধমপজীবীদিগের প্রতুত্ব বাড়িতে 
লাগিল। অধিক প্রতৃত্বের ফল অধিক অত্যা- 
চার। এই প্রতুত্বই শুদ্রপীড়ক স্তৃতিশাস্ত্রের 
মূল। এই টৈষম্যই অস্বাভাবিক, ইহাই 
অমঙ্গলের কারণ। 

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার 
তিনটি গুরুতর তাৎপর্য দেখ। যায়। 

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির ষ্বে 
সকল কারণ দেখা ইলাম,তাহার ফল ত্রিবিধ। 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের জল্লতা,ইহার 
নামাস্তর দারিদ্র্য । ইহ] ঠবষম্যবর্ধক। 

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্লতা হইলেই 
পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন 
না, যাহ1 কমিল, তাহা খাটিয়া পোবাইয়। 
লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। 
অবকাশের অভাবে বিগ্যালোচনার অভাব । 


অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্থ ঞ1। ইহাও বৈষম্য 


বর্ধক । 

তৃতীয় ফল, বৃদ্ধ যপজীবীদিগের প্রতৃত্ব এবং 
অত্যাচারবুদ্ধি। ইহার নামাস্তর দাসত্ব। 
ইহা টৈষম্যের পরাকাঠ্া। 

দারিদ্র্য, মুর্খ ভা, দাসত্ব । 

২। প্র সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে 
ভারতবর্ষের স্কায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে 
স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়। 

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার 
আদিম কারণ। যর্দি বলি যে,ধনলিপ্না সভ্যতা- 
বুদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অতত্যুক্তি 
হইবে না। সামাজিক উন্নতির মৃলীভূত,মহুষ্য- 
হৃদয়ে ছুইটি বৃত্তি) প্রথম, ঞানলিপ্পা, ঘি তীয়, 
ধনলিপ্ণা । *প্রথমোক্তটি মহৎ এবং আদরণীয়; 
দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত । 


কিন্তু “17156015০06 [81101781150 1 
88106”নামক গ্রচ্থে লেকি সাহেব বলেন যে, 
ছুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনলিগ্াই মমুষ্য-জাতির 
অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্ততঃ জ্ঞান 
লিঞ্মা কদাচিৎক,ধনজিপ্ন। সর্বসাধারণ; এজন্য 
অপেক্ষাকত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন 
ধনে জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের কুলান হই- 
তেছে বলিয়! সামাঞ্জিক ধনলিগ্পা কমে না, 
সর্বদা:নৃতন নৃতন স্বখের আকাঙ্ষা জন্মে। 
পুর্বে যাহা নি শ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, 
" পরে তাহা আবশ্াকীয় বোধ হয় | তাহা 
পাইলে আবার অন্ত সামগ্রী আবপ্তক বোধ 
হয়। আকাঙ্ষায় চেষ্টা,চেষ্টায় মফলতা জন্মে । 
ম্বতরাং স্বুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে খাঁক। 
অতএব  ন্খন্থ্চন্দতার আকাজ্ষার বৃদ্ধি 
সভ্যতাবৃদ্ধির পক্ষে নিতাত্ত প্রয়োজনীর । বাহ্‌ 
স্থখের আকাজ্ষ। পরিতৃ্ধ হইয়া আসিলে 
জ্ঞানের আকজ্ক,সৌন্দর্যের আকাজ্ষা) তৎ- 
সঙ্গে কাব্যসাহিত্যার্দির প্রিয়ত1 এবং নানাবিধ 
বিচ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোবের স্ুখ- 
লালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের 
প্রবৃত্তি ছুর্ববলা হয়। উৎকর্ষলাভের ইচ্ছাও 
থাকে না; তত্প্রতি যত্বুও হয় না। তনিবন্ধন 
যে দেশে থান সুলভ, সে দেশে প্রজাবৃদ্ধির 
_ নিবারণকারিণী প্রবৃত্তি সকলের অভাব হয়। 
অতএব যে সন্তোষ কবিদ্িগের অশেষ 
, প্রশংসার স্থান, তাহা! সমাজোন্নতির নিতাস্ত 
অনিষ্টকারক; কবিগীত। এই প্রবৃত্তি সামা- 
জিক জীবনের হলাহুল। 
লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তষ্টভাব, ভারতবর্ষে 
প্রাকৃতিক নিয়মগুণে সহজেই ঘটিল। এ দেশে 
তাপের কারণ অধিককাল ধরিয়। এককালীন 
পরিশ্রম অসহা | তৎকারণ পরিশ্রমে অনিচ্ছা 
'অভ্যাসগত হয় । সেই অভ্যাসের আরও কারণ 
'সছে। উঞ্ণদেশে শরারমধ্যে অধিক তাপের 


সমূদ্ভবের *আবর্তক হয়না! বলিশ্নী তথাকার 
টুলোকে যে মৃগয়াদিতে তাদুশ রত হয় না, 
ইহা পূর্বে কথিত হুইয়াছে। বন্পশ্ড হনন 
করিয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, 'বল 
'এবং কাধ্যতৎপরতা অভ্যন্ত হয়। ইউরোপীয় 
সত্যতার একটি মূল, পূর্বকালীন তাদ্ক্‌ 
অভ্যাস। অতএব অনাবশ্যকতা, তাহাতে 
শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলম্য 
এবং অন্গৎসাহ। অভ্যাসগত আলম্য এবং 
অন্ুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ । অতএব 
ভারতীয় প্রজার একবার ছুর্দশ! হইলে, সেই 
দশাতেই তাহার! সন্ধষ্ট রহিল । উদ্ভমাভাবে 
আর উন্নতি হইল ন1। স্থুঙ্ধসিংহের মুখে 
আহ্ার্ধ্য পণ্ড স্বতঃ,প্রবেশ করে না। 
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ- 
সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ব পাওয়া 
যাঁয়। এহিক সুখে নিম্প্‌হতা হিন্দুধর্ম এবং 
বৌদ্ধধর্ম উভয় কর্তৃক অনুজ্ঞাত | কি ব্রাহ্মণ) 
কি বৌদ্ধ, কি শ্ার্ভ, কি দার্শনিক, সকলেই 
প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইশাছেন 
যে, এঁছিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপে ও 
ধর্্যাজকগণ কর্তৃক এ্রহিক সুখে অনাদ্গরতত্ব 
প্রচারিত হইয়াছিল । ইউরোপে যে রোমীয় 
সভ্যতা-লোপের পর সহশ্রবৎ্সর মন্ুষোর 
এঁহিক অবস্থা অন্ুপ্নত-ছিল, এইরূপ শিশক্ষ1ই 
তাহার কারণ । কিন্ত যখন ইতালীতে প্রাচীন 
গ্রীক-সাহিত্য শ্রীক-দর্শনের টুপুনরদর হইল, 
তখন তংপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন এঁহিকে বিরক্তি 
ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে 
সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল । ইউরোপে এ প্রবৃত্তি 
বন্ধমূল হইতে পারে নাই । ভারতবর্ষে ইহা! 
মনুষোর দ্বিতীয় স্বভাবন্বরূপে পরিণত হুই- 
যাছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেই- 
খানেই তাহ! বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধর্শাস্ 
কর্তৃক থে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, 


দেশের অনস্থাই তাহার মূল) 'আবার.সেই 
ঘন্য ধন্শাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রারৃতিক 
অবস্থানিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীতৃতা হইল। 

এতক্লিবন্ধন ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে 
ভিন্ন [ভিন্ন ফল ফলিল। নুপ্তোখিত ইউরোপীয় 
প্রজাগণ, এহিক.নুখে রত হইয়!, সামাজিক 
বৈষম্য দবরীকরণে চেষ্টিত হইল । ইহার ফল 
হুৃথ, সমৃদ্ধি, সত্যতাবুদ্ধি । ভারতবর্ষাঁয় প্রজা গণ 
নিদ্রিত রহিল; সামাজিক টৈষম্য ধারাবাহিক 
হইয়! চলিল। ইহার ফল অবনতি । 

৩। শ্রমোপজ্গীবীদিগের দুরবস্থা! যে চির- 
স্থায়ী হয় কেবল তাহাই নহে। তত্নিবন্ধন 
সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের 
ধবংম হয়, যেমন এক ভাগ ছুষ্ধে এক বিন্দু 
অল্প পড়িলে,' সকল ছুঙ্ধ দধি হয়, তেমনি 
সমাজের এক অধঃশ্রেণীর ছুর্দশায় সকল 
শ্রেণীরই ছূর্দশ! জন্যে । 

(ক) উপজীবিকান্সারে, প্রাচীন আর্য্যেরা 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন-্মব্রাঙ্ষণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র | টৈষম্যের উপর বষম্য। 
শূদ্র অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই ছুর্দিশীর 
কথ। এতক্ষণ বলিতেছিলাম। ৈশ্ঠ বাণিজা- 
ব্যবসায়ী । বাণিজা,শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্র 
দ্রব্যের প্রাচুর্ষ্যের উপর নির্ভর করে। যে 
দেশে দেশের আবশ্তকীয় সামগ্রীর অতিরিক্ত 
উৎপন্ন না! হয়, সে দেশে বাণিজোর উন্নতি 
হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে,বাণিজ্া- 
ব্যবসায়ীদিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের 
অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদিগের 
অন্ত-দেশোৎপন্ন সামগ্রী-গ্রহণেচ্ছা না থাকে, 
তবে কেহ অন্য-দেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের 
কাছে আনিয়। বিক্রয় করিবে না) অতএব 
থে দেশের লোক অভাবশৃন্ত, নিজ শ্রমোৎপন্ন 
সামগ্রীতে সন্তষ্ট) সে দেশে. বণিকৃদিগের 
শ্রীহানি অবশ্ত হইবে । কেহ জিজ্ঞাসা করিতে 


পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাঁণিজা ছিল 
না? ছিল বৈকি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের 
তুল্য বিস্তৃত উর্বর! ভূমিবিশিষ্ট বছধনের আকর- 
স্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্যবাহুল্য হওয়ার সন্ত1- 
বনা ছিল,--অতি প্রাচীনকালেই যে সম্ভাবনা 
ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। বাণিজ্যছানির 
অন্ঠান্ত কারণও ছিপ, যথ। _ধর্মশাস্ত্রের প্রতি- 
বন্ধকতা,সমাজের অভ্ত্ত অনুৎসাহ ইতাদি। 
এ প্রবন্ধে সেসকলের উল্লেখের আবশ্টক 
নাই। 

(খ) ক্ষত্রিয়েরা রাজা বারাজপুরুষ। বদি 
পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতি- 
পল্প হুইয়! থাকে, তবে সে কথাটি এই ধে, 
সাধারণ প্রঞ্জ৷ 'সতেঙ্জ এবং রাজনিয়জ্কা না 
হইলে, রাজপুরুষদিগের শ্বভাবের উন্নতি হয় 
না, অবনতি হয়। যদ্দি কেহুকিছু নাৰলে, 
রান্পুরুষেরা সহজেই স্মেচ্ছাচারী হয়েন। 
স্বেচ্ছাচারী হইলেই গ্রগাত্মস্ুখে রত) কারে 
শিথিল, এবং ছুক্ষিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব 
যে দেশের প্রজ। নিস্তেজ, নম্র, অন্ুৎদাহী; 
অলস, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের এরূপ 
গ্বভাবগত অবনতি হইবে যেখানে প্রজা 
ছুঃথী, অন্নবস্থ্বের কাঙ্গাল, আহারোপাঞ্জনে 
ব্যস্ত, এবং যন্তপ্টত্থভাব, সেইখানেই তাহার! 
নিস্তেজ, নঅ, অঙ্থৎসাহী, অবিরোধী। ভারত- 
বর্ষে বৈষম্যপীড়িত হীনবর্ণের তাই। সেই 
জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ মহাভারত- 
কীর্তিত বলশালী, ধশ্মি$, ইন্জি়জদী, রাজ" ' 
চরিত্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদি- 
চিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিরপরবশ, স্ত্রণ, অকর্খঠ 
দ্বশাগ্রাপ্ত হইঙ়্| শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ হই- 
জেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থ। ভাল, 
সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ হুর্গতি ঘটে 
না । ভাঙার রাজার ছুর্মাতি দেখিলে তাহার 
প্রত কষ্ট হইতে পারে এবং হইয়! থাকে। 


২৬৪ 
পরল্পরের উপরোধেই উতর পক্ষের উন্নতি। 
রাঁজপুরুষগণ অনর্থক অসস্তোষের ভয়ে সতর্ক 
থাকেন। কিন্ত ইহাতে কেবল যে এই উপ- 
কার, ইহ1 নহে | রাজকার্ষ্যের অপক্ষপাতী 
লমালোচনায় মানসিক গুণ সকলের স্থটি 
এবং গুটি হয়। তদভাবে ততৎসযুদায়ের লোপ। 
শৃর্রের দাসত্ব ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্মের লোশ 
হইয়াছিল। রোমে প্রিবিয়ানদিগের বিবাদে, 
ইতলপ্ডের কমনদিগের বিবাদে প্রভূদ্দিগের 
সুধতী(বক উৎকর্ধ জন্বিয়াছিল । 

(গণ ত্রাঙ্ষণ। যেমন, অধঃশ্রেণীর প্রজার 
অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের গ্রতৃত্ব বাড়িয়া, 
পরিশেষে লুণ্তড হইয়াছিল, ব্রাহ্ণপ্দিগেরও 
তত্রপ। অপর তিনবর্ণের অন্নরনতিতে বর্ণগত 
ঘোরতর বৈষম্যে ব্রাহ্মণের প্রথমে গ্রভৃল্য- 
বৃঁ্ধি হয় । অপরবর্ণের মানসিক শক্তির হানি 
হওয়াতে তাহাদ্দিগের চিত্ত উপধশ্মের বিশেষ 
বঙীভূত হইতে লাগিল । দৌর্বল্য থাকিলেই 

নুভয়াধিকা হয়| উপধর্্ম ভীতিজাত; এই 
সংঙদার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতা- 
পূর্ণ,এই বিশ্বাসই উপধর্্ম। অতএব অপরবর্ণ- 
ভ্রশ্মানসিক শভিবিহীন হওয়াতে অধিকতর 
উপধর্শমপীড়িত হইল) ব্রাহ্মণের উপধর্মের 
যাজক, সুতরাং তাহাদের প্রতৃত্ববৃন্ধি হইল) 
বৈধম্য-বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণের! কেবল শান্্জাল 
বাবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়! ক্ষত্রিয়) €বশ্থ, 
শুদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন । মক্ষিকা- 
গণ জড়াইর পড়িল, নড়িবার শক্তি নাই । 
কিন্ত তথাপি উর্ণনাভের জাল ফুরায় নাঁ। 
বিধানের অস্ত নাই। এদিকে রাজশাসন- 
গ্রণালী,দণ্ডবিধি,দায়,সন্ধিবি গ্রহ প্রভৃতি হইতে 
আচমন) শয়ন, বসন, গমন, : কথোপকথন, 
ছাশ্ত, রোদন। এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের 
রচিত বিধির হবার! নিয়মিত হইতে লাগিল। 
আমরা যেরূপে বণি, সেইকপে শুইবে, 


বঙ্কিমচত্রৈর এন্থাবলী ! 


সেইরূপে খাইবে, সেইরপে বাসবে, সেইরূণে 
হাটিবে। ;সেইরূপে কথ! ফছিবে, সেইক্ধপে 
হাসিবে,সেইরূপে কাদিবে, তোমার জন্ম-সৃত্য 
পর্যাস্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে 
পারিবে না, যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত ক(?য়া 
আমাদিগকে হক্ষিণ! দিও ।” জালের এইরূপ 
হৃত্র। কিন্ত পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে 
আপনিও ত্রান্ত হইতে হয়, কেন না, ভ্রাত্তির 
অলোচনায় ভ্রান্তি অত্যান্ত হয়। যাহা পরকে 
বিশ্বীন করাইতে চাছি, তাহাতে নিজের 
বিশ্বীস দেখাইতে হয়) বিশ্বাস দেখাইতে 


দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। থে 


জালে ব্রাহ্মণের! ভারতবর্ষকে জড়াইপেন, 
তাহাতে আপনারাও'জড়িত হইলেন । পৌরা- 
বৃত্তিকে প্রমাণে প্রতিপর হইয়াছে যে, মাচু- 
ষের স্ছেচ্ছান্তব্িতার প্রয়োজনাতিরিস্ত বোধ 
করিলে, সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের 
অবনতির অন্ত ষেকারণ নির্দেশ করিয়াছি, 
তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান; অগ্যাপি 
জাজ্বল্যমান | ইহাতে রুদ্ধ এবং £রোধকারী 
সমান ফলভোগী । নিয়মজালে জড়িত হও- 
য়াতে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধি-স্কর্তি লুগ্ত হইল । যে 
ব্রাহ্মণ রামায়ণ মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ) 
সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছিলেন, 
তীহার! বাঁসবদত্তা,কাদস্বরী প্রভৃতির প্রণয়নে 
গৌরব বোঁধ করিতে লাগিলেন । শেষে সে 
ক্ষমতাও গেল? ব্রাক্ষণদিগের মানসক্ষেত্্র 
মর্ভূমি হইল। 

অতএব টৈষম্যবিষ ভারতীয় 
দুর্দশার একটি মূল কারণ। 


প্রজার 





-সীষ্যা 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


, অনুষ্যে মন্ষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট__ 
ইহাই সাম্যনীতি। কৃষকে ও ভূম্যধি 'রীতে 
যে বৈষয্য,সাম্যনীতিভ্রংশের প্রথম উদাহরণ- 
স্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়াঁছি'। দ্বিতীয় উদ্া- 
হরণস্থরূপ ক্ত্রীপুরুষে যে. বৈষম্য, তাহার 
: উল্লেখ করিব। | 

. মন্ধুষ্যে মনুষ্য সমানাধিকাঁররিশিষ্ট। ্ 
গাও মনুষ্যজাতি ; অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের 
ল্য অধিকারশালিনী। যে যেকার্ষ্যে পুরু- 

ধের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই 
'কাধ্যে অধিকার থাঁক। ন্যায়সঙ্গত ।| কেন 


থাকিবে না £ কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন 


যে, স্ত্রা-পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; 
পুরুষ বলবান্‌, স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, 
স্ত্রী ভীরু; পুরুষ ক্লেশসহিক্ু, স্ত্রী কোঘলা; 
ইত্যাদি ইত্যাদি ; অতএব যেখানে স্বভাব- 
গত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত 
বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না.যে যাহাতে 
অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে 
না। 


ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নিদ্দেশ করি 


লেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ, 
শ্বতাঁবগত বৈষমা থাকিলেই যে আঁধকারগত 
বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহ। আমরা স্বীকার 
করি না। এ কথাটি সাম্যতত্বের মুলোচ্ছেদক। 
দেখ, স্ত্রীপুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য 
ইংরেজ-বাঙ্গাপীতেও সেইরূপ । ইংরেজ বল- 
বান্‌, বাঙ্গাপী দুর্বল; ইংরেজ সাহসী,বাঙ্গালী 
ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষু» বাঙ্গালী কোমল; 
ইত্যাদি ইত্যাদি। যদ্দি এই সকল প্রকৃতি- 
গত বৈষম্য হেতু'অধিকারবৈষম্য স্তাষ্য হইত, 
তবে আমরা ইংরেজ-বাঙ্গালি-মধ্যে সামান্ঠ 
অধিকার-বৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি 


২১২০২ ্ * 


কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই 
বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালী দাস, ইংরেজ 
প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত'হইবে। 

দ্বিতীয় উত্তর এই, ঘসপুকল বিষয়ে স্ত্রী- 
পুরুষে অধিকারটৈষম্য দেখা ধার, সে সকল 


বিষয়ে স্ত্রীপুরুষেষার্থ প্রকৃতিগত ফঘম্য দেখ! 
যায় না। যতটুকু দেখ যায়ঃ তত রেল, 
সামাজিক নিয়মের দোষে। সেইফ 


সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির, 
উদ্দেশ্য । বিখ।াতনামা জন য়া মিলকৃত* 
এতদ্বিষয়ক বিচারে এই বিষয়টি ন্দররপ 
প্রমানীকুত হইয়াছে । সে সকল কথা এখানে 
পুনরুক্ত করা নিম্প,য়োজন । * 

সত্রাগণ সকল দেশেঠ পুরুষের দাসী | £ষ 
দেশে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়; না রাখে, 
সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নি-র 
করিতে হয়, এবং সর্বপ্রকারে আজ্ঞান্রবর্তা 
হইয়। মন যোগাইয়। থাকিতে হয়। 

এই প্রথা সর্বদেশে এবং সর্বকালে চির- 
প্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও 
ইংলঙে এক সম্প্রদায় সমাজতত্ববিদ্‌ ইহার 
বিরোধী । তাহার] সাম্যবাদী । তাহাদের 
মত এই যে, স্ত্রীও পুরুষে সর্ববপ্রকারে সাম্য 
থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে 
অধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধি- : 
কার থাকাই উচিত । পুরুষে চাকরি করিবে, 
ব্যবসায় করিবে, স্ত্রীগণে কেন করিবে না? 
পুরুষে রাজসভায় সভ্য,হইবে, স্ত্রীলোক কেন 
হইবে না? নারী পুরুষের পতী, মাত্র দ্রাসী 
কেন হইবে? 

অধীনতার দেশ, সর্বপ্রকার অধীনতা 
ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া উর্বর 
ভূমি পাইয়৷ বিশেষ বৃদ্ধিলাত করিয়া থাকে। 


এখানে প্রজ। যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, 
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অন্যত্র তেমন নহে ; এখানে অশিক্ষিত যেমন 
আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন 
শৃড্রা্দি ব্রাহ্মণের পদানত, অন্তত্র কেহই ধর্ম 
ধাজকের তাদৃশ বশবর্তী নহে। এখানে যেমন 
দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। 
এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞা্গবর্তিনী; 
অন্ত্র তত নহে। 

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী ; যে 
বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে । আহার 
" দ্বিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে । পতি 
অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরূপ ; দেবতান্বরূপ 
কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা। বলিয়া 
শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এতদুর যে,পত্বী- 
দরিগের আদর্শন্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার 
নিকট আপনার প্রশংসাস্বরূপ বলিয়াছিলেন 
যে, তিনি স্বামীর সস্তোষার্থ সপত্বীগণেরও 
পরিচর্য্যা করিয়।থাকেন। 

এইট আর্ধ্য পাতিব্রত্যধর্মম'অতি স্থুন্বর ; 
ইহার জন্য আর্ধ্যগৃহ হ্বর্গতুল্য সুখময় । কিন্তু 
পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রীষে 
পুরুষের দ্রাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ 
ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশুন্যা, সাম্য- 
বাদীর! ইহারই প্রতিবাদী । 

ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্বব- 
সমাজে প্রচলিত আছে,তম্মধ্যে পৈতৃক সম্প- 
তির উত্তরাধিকারসন্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি 
ভয়ানক ও শোচনীয় । পুক্র পৈতৃক সম্পত্তিতে 
সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুর 
কন্তা, উভয়েরই এক ওরসে এক গর্ভে জন্ম; 
উভয়েরই প্রতি পিতামাতার এক প্রকার যত্ত 
এক প্রকার কর্তব্য কর্ম; কিন্তু পুক্র পিতৃ- 
মৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা স্ুরাপানাদিতে 
ভশ্মসাৎ করুক, কন্যা বিশেষ প্রয়োজনের 
, জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দক পাইতে পারে 
 না। এই নীতির যে কারণ হিন্ষুশাস্তে নির্দিষ্ট 


বস্কিমচত্তেরগ্রস্থাবলী ৷ 


হইয়া থাকে ষে, যেই শ্রান্ধীধিকারী, সেই 
উত্তরাধিকারী; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং 
অধথার্থ যে, তাহার অযৌক্তিকতা নির্বাচন 
করাই নিশ্য়োজন। দেখা যাউক, এরূপ 
নিয়মের শ্বভাবসুঙ্গত অন্ত কোন মূল আছে 
কিনা। ইহা কথিত হইতে পারে যে, স্ত্রী 
্বামীর ধনে স্বামীর স্যানই অধিকারিণী ; 
এব: তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী-ন্যামীর ধনৈশ্বর্ষ্য 
কক্রা),অতএব তাহার আর পৈতৃক ধনে অধি- 
কারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যর্দি ইহাই 
এই ব্যবস্থানীতির মু্ম্বরূপ হয়, তাহা হইলে 
জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে,ধিধবা কন্যা বিষয়া- 
ধিকারিণী হয় না কেন? যে কন্ঠ! দরিত্রে 
সমর্পিত হইয়াছে, সে উন্তরাধিকারিণী হয় না 
কেন? কিন্ত আমর! এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি 
উপস্থিত করিতে ইচ্ছ,ক নহি । স্ত্রীকে স্বামী 
ব। পুত্র এবংবিধ কোন পুরুষের আশ্রিতা হই- 
যাই ধনতাগিনী হইতে হইবে,ইহাঁতেই আমা- 
দের আপত্তি। অন্তের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি 
ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না_পরের 
দ্বাসী হইয়। ধনী হইবে-_নচেৎ ধনী হইবে না. 
ইহ।তেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, 
পতি দুষ্ট হৌক, কুভাষী কদাচার হোঁক, 
সকল সহা কর-_অবাধ্য,ছুমু থ,কতন্ন,পাপাত্মা 
পুত্রের বাধ্য হইয়। থাক - নচেৎ ধনের সঙ্গে 
সত্ীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পতি পুত্র তাড়া- 
ইয়া দিল ত সব ঘুচিল। স্বাতন্ত্য অবলম্বন 
করিবার উপায় নাই__সথিষুতা ভিন্ন অন্য 
গতিই নাই। এদিকে পুরুষ সর্ববাধিকারী, স্ত্রীর 
ধনও তার ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্বস্ব 
চ্যুত করিতে পারেন । তাহার স্বাতন্ত্র অব-. 
লন্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, 
হ্তায়বিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ। 

অনেকে বলিবেন, & অতি উত্তম ব্যবস্থা । 
এ ্যবস্থাপ্রভাবে স্্ীক্বামীর বশবর্তিনী থাকে । 


সাম্য। 


বটে, পুরুষরুত ব্যবস্থাবলির উদ্দেস্তই তাই; 
যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে 
স্্ীগণের হস্তপদ বাধিয়! পুরুষপদমূলে স্থাপিত 
কর-_পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাথাত করুক, 
অধম নারীগণ বাঙনিম্পত্তি করিতে ন৷ 
পারে। জিজ্ঞাস। করি, সত্রাগণ পুরুষের বশ- 
বর্তিনী হয়, ইহ বড় বাগুনীয় ; পুরুষগণ স্ত্রী- 
জাতির বশবর্তাঁ হয়ঃইহা৷ বাঞ্ছনীয় নহে কেন? 
যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে 
বাধিগাছ, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও 
নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিক- 
তর স্বভাবতঃ ছুশ্চরিত্র ? ন! রজ্জটি পুরুষের, 
হাতে বলিয়। ত্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? 
ইহা যি অধর্থ না হয়। তবে 
অধর্ম কাহাকে বলেঃ বলিতে পারি না। 

হিন্দুশাস্ত্রান্ছসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধি- 
কারিনী হয়, যথা--পতি অপুভ্রক মরিলে। 
এইটুকু হিন্দুশান্ত্রের গৌরব। এইরূপ বিধি 
ছুই একট] থাকাতেই আমর। প্রাচীন আরব্য" 
ব্যবস্থা-শান্ত্রকে কোন কে।ন অংশে আধুনিক 
সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশান্ত্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট 
বলিয়। গৌরব করি। কিন্তু এইটুকু কেবল 
মন্দের ভালমা্র । স্ত্রা বিষয়াধিকারিণী বটে, 
কিন্তু দানবিক্রয়াদির অধিকারিণী নহে। এ 
অধিকার কতটুকু? আপনার ভরণপোষণ 
মাত্র পাইবেন, আর তাহার জীবনকালমধ্যে 


আর কাহাকেও কিছু 'দবেন না, এই পর্য্স্ত . 


তাহার অধিকার। পাপাত্মা৷ পুত্র সর্বস্ব 
বিক্রয় করিয়! ইন্দ্রিয়ন্থখ ভোগ করুক,তাহাতে 
শাস্ত্রের আপত্তি নাইঃকিস্ত মহারাণী স্বর্ণময়ীর 
ম্যায় ধর্মমনিষ্ঠ। স্ত্রী কাহারও প্রাণরক্ষার্থেও এক 
বিঘ। হস্তান্তর করিতে সমর্থ নহেন। এ 
বৈষম্য কেনঃ তাহার উত্তরের অভাব নাই। 
সত্রাগণ অল্পবৃদ্ধি,অস্থিরমতি,বিষয়রক্ষণে অশত্ত, 
হঠাৎ সর্বস্ব হস্তাস্তর করিবে, উত্তরাধিকারীর 


২৬৭ 
ক্ষতি হইবে, এ জন্য তাহার বিষয় হস্তান্তর 
করিতে অশক্ত হওয়াই উচিত। আমরা এ 
কথা স্বীকার করি ন|। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, স্থের্য্য, 
চতুরতায় পুরুষাপেক্ষা৷ কোন অংশেন্যুন নহে। 
বিষয়রক্ষার জন্য যে €বষয়িক শিক্ষ।'তাহাতে 
তাহারা নিকুষ্ট বটে,কিন্ত সে পুরুষেরই দোষ । 
তোমরা তাহার্দিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়! 
বিষয়কর্ম হইতে নিলিপত রাখ, সুতরাং'তাহা- 
দ্রিগের বৈষয়িক শিক্ষা! হয় না। আগে বৈষ- 
য়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও,পরে বৈষয়িক, 
শিক্ষার প্রত্যাশ। করিও । আগে মুড়ি রাখিয়া 
পরে পাটা কট। যায় না । পুরুষের অপরাধে 
স্ত্রী অশিক্ষিতা__-কিস্তু সেই অপগাধের দণ্ড স্ত্রী 
গণের উপরেই বর্তাইতেছে। বিচার যন্দ নয় 

এই তিনটি ক্রি নিবারণের একই 
উপায়-_শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, 
বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে তাহার। 
অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি 
অতিক্রম করিতে পারিবে । শিক্ষা থাকি- 
লেই অর্থোপার্জনে নারীগণের ক্ষমতা 
জন্মিবে এবং এ দেশী স্ত্রীপুরষ সকল 
প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী 
ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক্‌ 
তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। 
শিক্ষাই সকলপ্রকার সামাজিক অমঙ্গল- 
নিবারণের উপায়। 

আমরা পে সকল কথ! এই প্রবন্ধে বলি- 
য়াছি, তাহ যদ্দি সত্য হয়ঃ তবে আমাদিগের 
দেশীয় স্ত্রীগণের দশ। বড়ই শোচনীয়! | ইহার 
প্রতীকার জন্য কে কি করিয়াছেন ? পঞ্ডিত- 
বর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্র- 
দায় অনেক যত্ব করিয়াছেন-_তাহাদিগের 
যশঃ অক্ষয় হউক কিন্ত এই কয়জন ভিন্ন 
সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই । দেশে অনেক 
এসোশিয়েসন, লিগ, সোসাইটি, সভা, ক্লব, 


২৬৮ বহ্কিমচজ্ছের 


ইত্যাদি আছে__কাহারও উদ্দেশ্ত রাঞ্জনীতি, 
কাহারও  উদ্দেন্ঠ সমাজনীতি, কাহারও 
উদদেস্ত ধর্বনীতি, কাহারও উন্দেস্ঠ ছুর্নাতি, 
কিন্ত স্ত্রাজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। 
পঞ্জগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও 
একটি সভা আছে. কিন্তু বাঙ্গালার অর্দেক 
অধিবাসী, স্ত্রীজাতি-_তাহাদ্িগের উপকা রার্থ 
কেহ নাই। আমরা কয়দিনের ভিতর 
অনেক . পাঠশালা, 'চকিৎসাঁশালা এবং 


পে 


* পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, - 


কিন্তু এই বঙ্গসংসাররূপ পগুশালার " 
সংস্করণার্থ কিছু কর! যায় নাকি? 

য়ায় না, কেন না, তাহাতে রঙ-তামাস। 
কিছু নাই। কিছু করাযায় না, কেন না, 
তাহাতে রায় বাহাছুরি,রাজ। বাহাছুবি, ষ্টার 
অব ইগ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল 
মুখের করতালি । কে অগ্রসর হইবে? 
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উপসংহার । 


এ দেশের বর্তমান সমাজের তৃতীয় দৃষ্টান্ত 
দেখাইতে হইলে জাতিগত বৈষম্যের উল্লেখ 
করিতে হয়। আমরণ বর্ঁ-বৈষম্যের কথা বলি- 


গ্রন্থাবলী । 


তেছি না। প্রাচীন ভারতের বর্ণ-বৈষম্যের 
ফলের পরিচয় দিয়াছি। তাহার ফলে যে সামা 
জিক বৈষম্য জন্মিয়াছে,তাহ। কৃষকের উদাহরৎে 
বুঝাঈ্য়াছি। এক্ষণে বর্ণগত বৈষম্যের সঙ্গে 
অধিকারগত বৈষম্য নাই; যাহা আছে, তাহা 
সামান্ঠ। জাতিগত যে বৈষম্য বলিতেছি, 
তাহা জেতা ও বিজেতার মধ্যে । যেজাতি 
রাজা ও যে জাতি প্রজা, তাহাদিগের মধ্যে 
এ দেশে অধিকাঁরগত বৈষম্য আছে। সেই 
বৈষম্যে এতদেশীয়গণ কর্তৃক সর্ববদ] বিচারত 
হইয়। থাকে, স্বৃতরাং এ গ্রন্থে তাহার সবি- 
“স্তারে বিচ।র করিবার প্রয়োজন দেখা 
যায় না। 
উপসংহারে আমরা কেবল ইহাই বুঝিতে 
চাই যে, আমর সায্যনীতির এরপ ব্যাখ্যা 
করি না যে,সকল মনুষ্য সমানাবস্থাসম্পন্ন হওয় 
আবশ্ক বলিয়! স্থির করিতে হইবে । তাহা 
কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, যান- 
সিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির ্বাভাবিক 
তারতম্য আছে,সেখাঁনে অবশ্ত অবস্থার তার- 
তম্য ঘটিবে__-কেহ রক্ষ। করিতে পারিবে না। 
তবে অধিকারের সাম্য আবশ্তক-_কাহারও 
শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ 
না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি। 


গাজর ওকি 


সমাপ্ত। 


হ্কন্বি ঈ্গ্রল্চ্কত্দ্র হএত্গুযক্র ক্ম্বিস্য 


--ীিশীীর্দীশীঁীটি 


ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? 
ভারতবর্ষে পূর্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত। 
শান্ত্রবোত্তারাও সকলেই “কবি ।” ধর্মূশান্ত্- 
কারও কবি+ জ্যেতিষ-শাস্ত্রকারও কবি। 


তার পর কবি শবের অর্থের অনেক রকম 


পরিবর্তন ঘটিয়াছে। “কাবোধু মাঘঃ কবিঃ 
কালিদাসঃ” | এখানে অর্থ টা ইংরেজি 1:93 


সকলেই এ কবিত্বে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
প্রাচীনেরাও তীহার অপেক্ধা শ্রেষ্ঠ । । ভারত, 
চন্দ্রের হ্যায় হীরামালিনা গড়িবার তাহার 
ক্ষমতা ছি না। কাণীরামের মত সুত্র: 
হরণ কি শ্রীধৎসচিন্তাঃকীর্ভিবাসের মত তরণী 
সেন-বধ, মুকুন্দরাষের মত ফুল্পরা গাড়িতে 
পার্রিতেন না) বৈষ্ুব কবিদ্রের£ুমত বাণায় 


শন্ধের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে -ঝঞ্ধার দিতে “নিতেন না।, তাহার কাবে। 


"কির লঙাই"্হইত। ছুই দল গাম্বক দ্রটিয়। 
ইন্দোবন্ধে পরম্পরের কথার উততর-প্রতুাত্তর 
দিতেন সেই রচনার নাম “কবি”।, 
আবার আজকাল কাব অর্থে 1১১০) 
তাহাকে পাল যতি, কিন্ত “কবি” সন্বন্ধে 
আজকাল বড় গোন। 
£050% বলে, এখন তাহাই ফবিত্ব। এখন 
এই অর্থ প্রপিত, সুতরাং এন অর্গে ঈখর 
গুপ্ত কবি কি না, মামর। বিচার করিতে 
বাধ্য ৷ 
পাঠক বোধ হয়, অমার কাছে এমন, 
প্রত্যাশা করেন ন। যে,এই কবিত্ব কি সামগ্রী, 
তাহা আমি বুঝ|ইতে বসিব । অনেক ইংরেজ 
ও বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহাদের উপর আমার বরাত 'দ্রেওয়। রহিল। 
আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর 
ওকে উচ্চাসনে বলাইতে সমালোচক সম্মত 


পা টিপ সি 





&। সু 


ইংরাজিতে যাহাকে . য 





সুন্দৰ, করুণ, প্রেম এ সব সামগ্রী বড় বেশী 
নই। কিন্তু তাহার যাহা আছে, তাহা আর 
কাহারও নাই । আপন অধিকারের তিতর 
তিনি রাজা। 

নংসারের সকল সামগ্রী কি? ভাল নহে! 
[হ। তাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, 
তা"র অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না| । 
সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকুষ্ট 
আমরা কামনা করি। সেই উৎ্কর্ষের আদর্শ- 
স্থল, আমাদের হৃদয়ে অস্কট রকম থাকে, 
সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। 
যিনি ঠাহ জদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাহাকে 
গঠন দিয় শরীরা করিয়া, আমাদের হৃদয়- 
গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর স্ঠাহাকেই 
আমরা কৰি বলি। মধুস্থদনাদি তাহা পারিয়া 
ছেন; ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা! করম - 
. নাই, এই জন্ত.এহ অর্থে আমরা মুহদনা- 


ছকে, এ, ক টার 


রাশ সালা সু 


হদম. হেমচর্জী, ১১ গিটার ডিও যাহা আকাজিিত,তাহা। কবির সাহগ্ী,।.কিন্ত | 
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যাহা গ্রককৃত,যাহ! প্রত্যক্ষ, যাহ! প্রাপ্ত),তাহাই 
বা নয় কেন? তাহাতেকি কিছু রসনাই? 


কিছু-সৌন্দর্ধ্য নাই? আছে বৈ কি। ঈশ্বর গুপ্ত 
সেই বসে রসিক,সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা 


আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই 


বাঙ্জ'ল। সমাজের কবি । তিনি কলিকাতা সহ- 
রের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রামাদ্দেশের কবি। 


এই সমাজ, এই সহর,এই দেশ বড় কাব্যময়, 
অন্ঠে তাহাতে বড় রসপাননা। তোমর! 
পৌধপার্ধণে পিটাপুলি খাইয়া অজীর্ে দুঃখ 


 পাওঃতিনি তাহার কাব্যরসটুক্‌ সংগ্রহ করেন ; 


অন্যে নববষে”মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, 
গাঁদাফুল স'জাইয়া কই পায়, ঈশ্বর গু: 
যক্ষিকাবৎ তাহ সার।দান করিয়। নিজে 
উপভোগ করেন, অন্যকে উপহার দেন। 
ছুরডিক্ষের দিন, তোমর! মাতা বা শিশুর চক্ষে 
অশ্রবিন্দৃশ্রেণী সাজাইয়া যুক্তাহারের সঙ্গে 
তাহার উপমা দ।ও,তিনি চালের দরটি কসিয়। 
দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান। 

মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে 

তাঙ্গ৷ মন আর গড়ে নাকো। 
তোমরা সুন্দরীগণকে পুম্পেগ্ভানে বা বাতা: 
যনে বসাইয়া প্রতিমা সাজা ইয়া পূজা কর, 
তিনি তাহাদ্র রান্নাঘরেউনুন-গেড়ায় বসা- 
ইয়া,স্বাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের 
সংসারের এক রকম খাটী কাব্যরস বাহির 
করেন ;-- 

বধূর মধুর খনি, মুখ-শতদ্গ | 

সলিলে ভ।সিয়৷ যায়, চক্ষু ছলছল ॥ 

, জীশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাটায়)রারনা- 
ঘরের ধুয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, 
নীলের দানে, হোটেলের খানায়, পাঁটার 
অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর বস 


ছাড়া কাব্যরস পান, তপসেমাছে মংস্যভাব“ 


ছাড়া, তপস্থা-তাব দেখেন। পাঁটায় বোকাগন্ধ 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী | 


ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান! তিনি 
বলেন,তোমাদের এ দেশে,এ সমাজ বড় বঙ্গ- 
তরা। তোমর] মাথ! কুটাকুটি করিয়। দুর্গোৎ- 
সব কর,আমি কেবল €তামাদের রঙ্গ দেখি। 
তোমরা এ ওকে ফাকি দ্িতেছ)এ ওর কাছে 
মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, 
ওখানে মিছ] কান্না কাদ, আমি তা বসিয়া 
বসিয়৷ দেখিয়া! হাদি। তোমরা বল;বাঙ্গালীর 
মেয়ে বড় সুন্বরী,বড় মনোমোহিনী, প্রেমেন্র 
আধর, প্রাণের সুসার, ধশ্মের ভাগার,_-তা 
হইলে হইতে পারে।কিস্ত আমি দেখি উহার। 
বড় রঙ্গের জিনিস | মানুষ যেমন রূপী বাদর 
পোষে, আমি বলি,পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ 
পোষে,উভয়কে মুখ ভেঙ্গানোতেই সুখ স্ত্রী- 
লোকের রূপ আছে তাহা তোশার আমার 
মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন,কিন্ত তিনি বলেন, 
উহ দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে-_উহ! 
দেখিয়া হাঁসিবার কথ।। তিনি স্ত্রীলোকের 
রূপের কথা পাড়িলে হাসিয়া! লুটাইয়। পড়েন, 
মাঘ মাসের প্রাতংক্ানের সময় যেখানে অন্ঠ 
কখি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতীগণের পিছে 
পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের 
নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমর। হয় ত, 
সেই নীহারশীতল স্বচ্ছমলিলধৌত কবিশুকাস্তি 
লইয়া আদর্শ গড়িবে. তিনি বলিলেন, «দেখ 
দেখি,কেমন তামাস। !ষে জাতি ম্নানের সময় 
পরিধেয়-বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের 
পাইয়। এত বাড়াবাড়ি কর ।”তোমরা মহিলা- 
গণের গৃহকর্ম্ণে আস্থা ও যত্র দেখিয়া বলিবে, 
"্ধন্ত স্বা মীপুন্রসেবাব্রত। ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ 
ও ধৈর্ধ্য।” ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদ্বে হ'ড়ি- 
শালে গিয়। দেখিবেন, রগ্ধনের চাল চর্ববণেই 
গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়। গেল, 
স্বামী ভোজন করাইবার পময়ে শ্বাশুড়ী-ননদের ' 
মুণ্-তোজন হইল এবং কুটুম্ব-তোজনের সময় 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব। 


ল্জার মুও ৫ভাজন হইল। স্কুল কথা, ঈশ্বর 
গুপ্ত 7২6119. এবং ঈশ্বর গুপ্ত 5901150, 
ইহা তাহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি 
বাঙ্ষ/ল। সাহিত্যে অদ্বিতীয় । 

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে দবদ্ধেষপ্রস্থত ৷ ইউ- 
রোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন, 
তাহাদের রচনা! অনেক সময়ে হিংসা,অন্ুয়া, 
অকৌশল,নিরানন্দ এ৭ং পরভ্রীকাতরতাপরি- 
পূর্ণ; পড়িয়া বোধ হয়. ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউ- 
রোপীয় রসিকত এক মার পেটে জন্মিয়াছে__ 
ছুয়ের কাজ মানুষকে ছুঃখ দেওয়া | ইউরো- 
পীয় অনেক কুপামগ্রা এই দেশে প্রবেশ করি- 
তেছে-_-এই নরঘাতিনী রসিকতাও এ দেশে 
প্রৰেশ করিয়াছে । হছতোম পেচার নক্সা 
বিদ্বেষপরিপূর্ণ । ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র 
বিদ্বেষ নাই | শক্রতা করিয়া তিনি কাহাকেও 
গালি দেন না কাহারও অনিষ্ট কামন। 
করিয়া কাহাকেও গালি দ্রেন না। মেকির 
উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়। সবটাই 
রঙ্গঃ সবট! আনন্দ । কেবল ঘোর ইয়ারকি । 
গৌরীশঙ্করকে গালি দ্বার সময়েও রাগ 
করিয়া গালি দেন না। (সেট! কেবল 
জিগীষা- ব্রাহ্মণকে কুভাবায় পরাজয় করিতে 
হইবে, এই জিদদ। কৰির লড়াই, এ রকম 
শত্রুতা শুন্ত গালাগালি । ঈশ্বর গুপ্ত "কবির 
লড়াইয়ে”শিক্ষিত-_সে ধরণটা! তাহার ছিল । 

অন্যত্র তাও না- কেবল আনন্দ। যে 
যেখানে সম্মুথে পড়ে, ঈশ্বরচঞ্জ তাহারই 
গালে এক চড়, নহে একটা কাণষল! দিয় 
ছাড়িয়া দেন--কারখ আর কিছুই নয়, ছুই 
জনে একটু হাসিবার জন্ত | কেহই চড়্-চাপড় 
হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনে- 
রাল, লেপ্টেনাপ্ট গবর্ণর, কৌদ্সিলের মেম্বর 
হইতে, মুটে মাঝি উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়। 
নাই। এক একটি চড়-চাপড় এক একটি 
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বজ্র-_-ষে মারে) তাহার রাগ নাই । কিন্তু যে 
থায়,তা'র হাড়ে হাড়ে লাগে । তাতে আবার 
পাত্রাপান্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি 
বলিয়াছেনঃ 


“বিড়ালাঙ্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে” 

আমাদেব সে সাহস নাই । তবে বাঙ্গা- 
লীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত ছুই চরণে 
আমাদের ঢের! সই রহিল-_ 


“সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উক্কি। 
নসী জণী ক্ষেমী বামী;রামী শ্ামী গুল্কী |”. 
মহারাণীকে স্বতি করিতে করিতে দেশী 
801005£ দের কাপ ধরিয়। টানাটানি 
“তুমি মা কল্পতক,আমরা সব পোষা গোর, 
শিখিনি শিং বাকানে। 
কেবল খাব খোল চিচালি ঘাস। 
যেন রাঙ্গা অমল! তুলে মামলা 
গাম্লা ভাঙ্গে না, 
আমরা ভুসি পেলেই খুসী হবঃ 
ঘুসি থেলে বাচ.ব না।” 
সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণ- 
মলা খাইয়াছেন_-একট। নমুনা 
“ষখন আসবে শমন করবে দমন 
কি বোলে তায় বুঝাইবে। 
বুঝি হুট বোলে, বুট পায়ে দিয়ে 
চুরুট ফু'কে স্বর্গে যাবে ?” 
এক কথায় সাহেবদের নৃত্য-গীত-_ 
“গুড় গুড়, গুম গুম লাফে লাফে তাল। 
তার] বার! রাঁর। রারা লাল! “াঁল! লাল ॥” 
সথের বাবুঃ বিনা সন্ঘলে-_ 
খতেড়া হয়ে তুড়ি মারে, টগ্লাগীত গেয়ে । 
গোচে গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে ॥ 
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এটোকীাটা থের়ে । 
গুদ্ধ হন ধেনে৷ গাঙ্গে, বেনে। জলে নেয়ে ॥” 
কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের এ ধরণ 
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নাই । অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস) কেবল 

আনন্দ । তপসেমাছ লইয়া আনন্দে - 
"কাঁধত কনক-কাঁস্তি কমনীয় কায়। 
গালভর। গৌঁপদাড়ি তপস্বীর প্রায় ॥ 

' মান্থষের দ্ৃশ্ত নও বাস কর নীরে। 
'মাহন মণির প্রত ননীর শরীরে ॥৮ 
অথবা আনারসে__ ্ 
' লণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি। 
চিদুয়া চৈতন্ব্ূপ') চিন তায় ভরি ॥” 
অথব' পাটা 

“সাধ্য কার এক মুখে মহিম। প্রকাশে । 
আপনি করেন বাদ্ধ আপনার নাশে॥ 
হাঁড়কাটে ফেলে দিই, ধরে ছুটি ঠ্যা্। 
সে সম: বাগ্ত করে, ছ্যাড্যানছণাভ্যাঙ্গ | 
এমন পাটার নাম, থে ধেখেছে বোকা । 
নিজে গই পোকা নর ঝাডে বংশে বোকা ॥” 
'বে ইহা মার ঈশ্বর 
গ্প্ত মেকির উপর গাণিগানাজ করিতেন। 
মেকির উপর বথার্য পরাগ হশ। মেকি বাবুর! 
তাহার কাছে গাপি খাইতেন,মেকি সাহেবেরা 
গালি থাইতেন, মেকি ব্রা্মণ-পরঙ্ডিতের।খনস্ত 
লোসা দধি চোষার” দল গালি খাইতেন | 
হিন্দুর ছেলে মেকি খা্টানান হইতে চলিল 
দেখিয়া! তাহার রাগ সহ হইত না। মিশনরি- 
দিগের ধর্মের মেকির উপর বড় রাগ । মেকি 
. পলিটাক্সের উপর রাগ । যথাস্থানে পাঠক এ 
“সকলের উদ্দাহরণ পাইবেন, এন্জন্য এখানে 
 উদ্দাহরণ উদ্ধ'ত করিলাম না। 
অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই 
ক্রোধসম্ভৃত। অঙ্গীলতা ঈশ্বব গুপ্তের কবিতার 
একটি প্রধান দোষ। উহা! বাদ দিতে গিয়া; 
| ঈশ্বর গুপ্তুকে 73০৬015712৩ করিতে গিয়া: 
“আমরা জাহারে: করিতাকে নিছে রিয়া, 
িফেসিয়াছি রিনি কাবার“ টু 


একিতে গয় যে, 





বাঙ্কমচজ্রের গ্রস্থাবলা । 


এখনকার বাঙ্গাল! লেখক বা পাঠকের যেরূপ 
অবস্থা, তাহাতে কোনরূপেই অশ্লীলতার 
বিন্দুমাত্র রাখিতে পারি না। ইহাও জানি যে, 
ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলত। নহে। 
যাহ! ইন্দিয়াির “দ্দাপনার্থ বা গ্রন্থকারের 
হদগ্বাহ্থিত কদর্য ভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত 
হয়,তাহাই অশ্লীলত।। তাহা পশিত্র সত্যভাষায় 
লিখিত হইলেও অগ্লীণ। শার যালার উদ্দেগ্ত 
সর্প নহে, কেঁখল পাপকে তিবস্কৃত বউপ- 
হসিত কর যাহার উদ্দেন্ঠ, ভাহার ভাষা রুচি 
এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হতলেও অগ্গীল নহে। 
পারা" এরূপ ভাবা বাধার কাঁরতেন। সে 
কালের খাঙ্গানী।দগের ইহ। এক প্রবার স্বভাব 
খিদ ছিল। এমি এমন অনেক দেখিয়াছি, 
অশাতিপর বদ্ধ, পন্মাস্থা, আজন্ম সংঘতেক্ির। 
সভা,সুণীল,সঙ্জন,এমন সকল লোকওকুকাজ 
দেখিয়াই রাগিনেইপ্পব্ঙ্গে!নান” আরশ করি 
তেন: তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল 
ছিণ। ফলে, সে সময় ধযাস্ম। এপং আবন্ান্থা 
গগ্লালতার সু্টু কোপভাম_ 
প্রভেদ এই দেখি হাম, যিনি রাগের বশভূত 
তিনি ধন্মাত্ব।।ধিনি উত্জরিয়া- 
| সৌভাগ্য- 
ক্রমে 


উভয়কেই 


হয়া অশ্লীল, 
স্তরের বশে অন্ালর্তনিপাপাস্মা 
ক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থ। ক্রয়ে 
বিলুপ্ত হইতেছে। 

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মাআ্ৰা,কিস্ত সেকেলে বাঙ্গালী। 
তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিত। অশ্লীল । সংসারের 
উপর, সমাজের উপর ঈশ্বর গুপ্তে বাগের 
কারণ অনেক ছিল। সংসার,বাল্যকালে বাল- 
কের অমূল্য রত্ব যে মাতা,তাহা তাহার নিকট 
হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটী সোনা কাড়িয়া 
লইয়া তাহার পরিবর্তে এক পিত্বলের পায়গ্রী 
, দিয়া দেবার যে বিবাা ] ভু গর 





কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব। 


অমূল্যরত্ব যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার 
বড় দ্াগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র 


২৭৩ 
ইয়ারকির জন্ব এক আধটু অশ্লীলতা ও আছে। 
কিন্ত দেশ কান বিবেচন] করিলে, তাহার 


তাহ! লইলেন নাকিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসা- জন্ঠ ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। 


বরের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়। গেল। তর 
পর অল্পবয়সে পিভৃহীন, সহায়হীন হইয়া, 
ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে: 
বানরের অদ্রালিঞায় শিকলে খাধ। থাকিয়া 
ক্ষীর সর পায়সান্ন তোঞ্ন করে আহ তিনি 
দমণ্ডন। আপিয়া। 

কত কুক র বা 


কত বশ 


দেবতল্য প্রতিভ। শহর! 
শাকান্নের অভাবে ক্ষবা্ত | 


মর্কট পরনে জুউ় সুভিয়া,া।, গায়ে কাদা 
ছড়ায়! যা র,52াও এ পা বাছেদেও 1 ধারণ 
করির”৪ শান পাতে পর্দার শণদ। ভাগিয়। 
উঠিতে পরেন ন।। হুবণ মরা হঠলে এ 
মভা9ারে হ5 এনিযা, লুণে ভঙ্গ দিয়ও 
পলারুন শারনা, 5খর আন্ধনণত গহবনে 
লুকাহশ্ব। পাত ৮ 1%ি% প্রা 5 ভাশান।রা আরই 
বলবাণ্‌। 


ঈঘবগুপ্ত সংসারকু'এম।€কেন্ীয বা- 
বলে পরান্ত কিয়, তাহার টিকিট হগতে ধন, 
যশ, সম্ম।ন আদায় করি পউলেন। কিন্তু 
অত্যাচারঞ৯নিত যে ক্রোধ, তাত মিটিল না। 
জ্যেঠ। মহাশণের ছত। তিনি পদা:জর জন্য 
তুলিয়। রাখির়[ছিংলন। এখন সমাঙ্জকে পদ্দ- 
তলে 'পাইয়। ধিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে 
লাগিলেন । সেকেলে ঝুঁদাশার ফ্লোধ কদ- 
ধের্যর উপর কদর্য তাতেই অতিবান্ত হইত। 
মনে হই ত.বিশুদ্ধ পবিত্র 
চা তি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র, 
ব্যবহার্য্য--যে ছুরাত্মা, তাহার 
রা এই কদর্য ভাষা। -এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্র 


সুতার অন্্লীলত৷ আসিয়া পড়িবে 







সেকালে অশ্লীলতা তিন্ন কথার আমোদ ছিল 
না। যে ব্যঙ্গ অশ্নাল নহেঃশাহা সরস বলিয়া 
গণ্য হইত মা। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা 
সতেজ বলিয়৷ গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল 
নহে,তাগা,কেহ গালি বণিয়। গণা করিত না। 
তখনকার সন কাধাই আশ্লীন চোর কবি, 
চোর-পঞ্জাশং দুই পক্ষে অর্ধ খাটাইরা লিখি- 
লেন শীপক্ষে_ দুই পক্ষে 


সনান নগ্লীল। পার্ধণ শগ্লাল, 


বিদ্ভাপক্ষে এবং কাঁও 
হখন পুজা 


টি 
উৎসব গুলি অশ্লীল গো সবের মব্মার রাত্রি 
বাত 151, তা । 2 ঠল সাত তাহা এ হটুলেই 
খ্যাতি বাতি  মাঞার সহ অন্ন হনে 


প15:লী ভাকগাকড়াই 


লো বুল হই: 
ক রঃ 
নদী দন. ৫) / ০ টো ৮7 8 7১ চি €/ ৫] সেই 


বাঠামে ছ।তন পপ ? বন্ধিত। অতএব 
ঈশ্বর গুপ্ত:ক আমরা শনায়াসে একটুখানি 
মাছ পপি, 

আর একট। কথ। অ।ছে। অগ্নীলতা সকল 
সভযপম।জেই ঘ্বণিত। ৩বে, ঘেমন লোকের 
রুচি ভিন্ন তিন্ন,তেমনি দেশতেণে ৪ রুচি ভিন্ন 
ভিন্ন প্রক।র। এমন অংক কথ। আছে-যাহ। 
ইংরেগ্রে। অশ্লীল বিরেন। পারেন, আমরা। 
করি ন।। আবার এমন অনেক কণা আছে। 
যাহা আমর। অগ্লীল বিতবগন। করি,ইংরেজেরা 
করেন না। ইংরেছের কাছে, প্যান বুনবা 
উরুদেশের নাম অশ্লীল ইংরেজের মেয়ের 
কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই । আমর) 
ধুতি, পয়জামা-বা উরু শব্দগুলিকে অনীল 
মনে করিনা | মা, ভগিনী বা কণ্ঠ! কাহারও 


সুখে সকল কথা ব্যবহার 


1প্াপতে 





২৭৪ _ বঙ্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। . 

ঘাতৃপিতৃ-সমক্ষেই উহ! নির্বাহ হইয়া থাকে । হইয়াছেন । স্বপ্ধং বাল্সীকি কি কালিদাসেরও 
এখন আমাদের সৌভাগ্য বা ছুর্াগ্যন্রমেঃ অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মন্ুর জোলার 
আমর! দেশী জিনিস সকলই হেয় বলিয় পরি- নবেলের আদর+সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ) 
ত্যাগ করিতেছ্ছি; বিলাতী জিনিস সবই তাল আর ধীহার৷ রামায়ণ:কুমারসম্তব লিখিয়াছেন, 
বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়। সীতা! শকুস্তলাব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের 
আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। রুচি অশ্লীল। এই শিক্ষা আমরা ইটরো- 
শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে,তাহাদের পীয়ের কাছে পাই । কি শিক্ষা! তাই আমি 


পরস্ত্ীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই।কিস্তু পরস্ত্ীর 
অনাবৃত চরণ,আলতাপরা মলপর। প। দর্শনে 
বিশেষ আপত্তি । ইহাতে আমরা কেবলই যে 


জিতিয়াছি, এমত নহে। একটা উদাহরণের 


দ্বারা বুঝাই। মেঘদুতের একটি কবিতায় 
কালিদাস কোন পর্ধবতশুগকে ধরণীর স্তন 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ইহ1 বিলাতী রুচি- 
বিরুদ্ধ স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল 
কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে 
অঙ্লীল। নব্য বাবু হয় ত ইহা 'গুনিয়৷ কাণে 
আঙ্গুল দিয় পরস্ত্রী-মুখচুম্বন ও করম্পর্শের 
মহিম] কীর্ভনে মনোযোগ দিবেন । কিন্তু আমি 


অনেকবার বপিয়াছি, ইউরোপের কাছে 
বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশী- 
য়ের কাছে শেখ। 

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে 
অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে 
আমরা! তাহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি; 
কিন্ত ইহা অব স্বীকার করিতে হয় যে,আর 
অনেক স্থানেই তত সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি 
দেওয়। যায় না । অনেক স্থানে তাহার রুচি 
বাস্তবিক কণর্য্য, ষথার্থ অশ্লীল এবং বিরক্তি- 
কর। তাহার মার্জনা নাই। 

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা 


ভিন্ন রকম বুঝি । আমি এউপমার অর্থ এই লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও 


বুঝি যে. পৃথিবী আমাদিগের জননী। তাই 
তাকে ভক্তিভাবে,দ্মেহ করিয়া*্মাতা বন্গুমতী" 


পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়। দিয়া 
কবিতাগুলিকে- নেড়া-মুড়া করিয়! বাহির 


বলি ; আমরা তাহার সম্তান ? সন্তানের চক্ষে, করিয়াছি । অনেকগুলিকে কেবল অঙ্লীলতা- 


মাতৃত্তনের অপেক্ষা! সুন্দর, পবিত্র জগতে 
' আর কিছুই নাই--থাকিতে পারে না । অত- 
_ এব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে 
না। ইহাকে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার 
বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিস্তা ভিন্ন কোন 
বিশুদ্ধ তাবের স্কান ভয় না। কবি এখানে 
অশ্লীল নহে,_এখানে পাঠকের হৃদয় নরক । 
এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে- দেশী 
রুচিই বিশ্তদ্ধ। | 
আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, 
এইরূপ বিলাতী রুচির আইনে (দির), 
বিনীপরাধে' অশ্্রীলতা অপরাধে নিগরা। 





দোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। 

তবে তাহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তা- 
রিত সমালোচনা করিলাম; তাহার কারণ 

এই যে, এই দোষ তাহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর 

গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার,তাহা বুঝিতে গেলে, 
তাহার দোষ গুণ' ছুই হয়। শুধু তাই. 
নহে। তীহার কবিত্বের অর্গৈ্। আর একটা 
বড় জিনিস পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করি- 
তেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন; তাহাই 
. বুঝাইযার চেষ্ট। করিতেছি। কবিন কবিত্ 
_ বুঝিয়! লাত আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কিন্ব 





'' অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পার্ধিলে আরও গুরু 


কাব জ্বরচন্্রগুপ্ডের কাবস্থ। 


তর লাঁত। কবিতা দর্পন যাত্র_তাহার 
ভিতর কবির অবিকল ছায়।! আছে। দর্পণ 
. বুঝিয়। কি হইবে ? ভিতরে যাহার ছায়াছায়। 
দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতাঃ কবির 
কীর্তি তাহা ত আমাদের হাতেই আছে-_ 
পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি" 
রাখিয়। গিয়াছেন,তিনি কি গুণে,কি প্রকারে 
এই কীর্তি রাখিয়। গেলেন, তাহাই বুঝিতে 
হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত 
প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচলাচনার 
সুখ্য উদ্দেশ । 
ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হই- 
যাছি যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় 
আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে ' আধিপত্য 
সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও 
দেখিতে পাই--নিজ প্রতিভাগুণে ॥। কিন্তু 
ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল 
ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ 
কোথা হইতে আসিল ? বিশুদ্ধ রচির অভাবে। 
এখন ইহা এক প্রকার শ্বাভাবিক নিয়ম যে, 
প্রতিভা ও সুরুচি ;পরস্পর সখী--প্রতিভার 
অন্থগামিনী সুকুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা 
ঘটে নাই কেন ? এখানে দেশ, কাল, পাত্র 
বুবিয়। দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের 
রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম 
এবং পাত্রের রুচিও বুঝাইলাম। বুঝাইলাম 
যে, পাত্রের রুচির অভাবের কারণ ( ১) 
পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অন্নতা, (২) মাতার 
পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্শিণী অর্থাৎ 
ধাহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম শিক্ষা! করি, তাহার 
পবিত্র সংসর্গের অভাব,(৪) সমাজের অত্যা- 
চার এবং তজ্জনিত সমাঞ্জের উপর কবির. 
জাতক্রোধ। যে মেঘে গ্রভাকরের তেজোহাস 
করিয়াছিল,এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম । 
স্কুল তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র খন অঙ্নীর, 
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তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারত- 
চক্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রন্বতির বশীভূত. 
হইয়। অঙ্গীল নহেন। তাই দর্পণিতবস্থ প্রতি 
বিশ্বের সাহাফ্যে প্রতিবিস্বধারী সভাকে বুকাহ; 
বার অনয আমরা ঈশা ্ে অনা 
দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাঙ।? 
ব্যাপারটা রূচিকর নহে। মনে করিলে, নমর 
নমঃ বলিয়া ছুই কথায় সারিয়া, ফাইতে পারি: 
তাম। অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমা- 
লোচনা পাঠক মার্জনা করিবেন। , . 

মানুষটা কে,আর একটু ভাল করিয়। বুঝা 
যাউক-_কবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গগ্ 
বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই:, 
মুখের আটক-পাটক বিছুই নাই । অঙ্গীল- 
তায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা__পাঁঠার' 
স্তোত্র লেখেন, তপ সে মাছের মজা বুঝেন, 
লেবু দিয়া আনারসের পরমতত্ত, স্বরাপান * 
সম্বন্ধে মুক্তক্__আবার বিলাসী কারে 
বলে ? কথাট। বুঝিয়! দেখা যাউক । 

এই সংগ্রহের প্রথম খণে পাঠক ঈশ্বর, 
গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্ধিব 
বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে 
প্রগুণি নীরস বলিয়া! বোধ হইবে কিন্তু যদি 
পাঠক ঈশ্বর গুগ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে 
সেগুণি ফরমায়েসি কবিতা নহে। কবির 
আত্তরিক কথা তাহাতে আছে । অনেকগুলির 
মধ্যে এ কয়েকটি বাছিয়া ছি 








* সুরাপানের মার্জন! নাই। মাঞ্খনার 
আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। 
কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রো 
কবির এই উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি” 
“একে। হি দোষে! গুর্ণসন্লিপাতে নিষয্জ- 
ৃ তীন্মোঃ.কিরপেহিবাক্কঃ /" - 
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'বেণী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তি- 
কর হইয়াউঠিবে | ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
জে পরমার্থ-বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গন্ভে পণ্যে যত 
'লিখিয়াছেন। এত আর কোন বিষয়েই বোধ 
হয় লিখেন নাই। এগ্রন্থ পদ্সংগ্রহ বলিয়া 
আমরা তাহার গ্য কিছুই উদ্ধত করি নাই, 
কিন্তু সে গদ্য পড়িয়া বোধ ভয় যে, দ্ধ 
অপেক্ষাও বুকি গদো তাহার মনের ভাব 
আরও সুম্পষ্ট। এই সকল 'গদা ও পদে প্রণি- 
খান,.করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব 
যে, ঈর গুপ্তের ধর্ম, একট। কুত্রিম ভান্‌ 
ছিলি না। ঈশ্বরে তার আন্তরিক তক্তি 
ছিল | তিনি মগ্তপ ভউন, বিলাঁসী হউন.কোন 
হবিদ্যাণী নামাবলীধারী:ত সেরূপ আন্তরিক 
“ঈগরে তক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ 


'ঈশ্বরবাণী বা] ঈশ্বর্ভক্তেব মত তিনি ঈশ্বর- 


/বাদী ও ঈশ্বরৃতক্ত ছিলেন না| টিনি ঈশ্বরকে 
“নিকটে দেখিতেন। যেন গ্রতাক্ষ দেখিতেন। 
। যেন মুখামুখী হই] কথা কহিতেন। আঁপ- 
মাকে ষখার্থ ঈগ্বরেরঁ পুল, ঈশ্বরকে আপনার 
“সাক্ষাৎ মূর্তিমান্‌ পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস 
করিতেন । যুখায়খী হয় বাপের সঙ্গে বচসা 
করিতেন। কখন বাপের আদর খাইবাঁর 
জন্য কোলে বসিতে যাইতেন,আপনি বাঁপকে 
কত আদর করিতেন_উত্তর না পাইলে 
'কীদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, কাহার 
ঈশ্বরে গাঢ় পৃত্রবৎ সী প্রেম দেখিয়া 
চক্ষের জল রাখ। যায় না। অনেক সময়েই 


'তদখিতে পাই যে, লা ঈশ্বর সম্মুখে 


রা 
বৃহ 





গাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন ন]. ৬ব্যাপার সকল, আমামিগের হইতে ৰ এতঢুর 
ভীহার অসহ যন হইতেছে, খাপাকে: লংহিত। হে .তদালোচনান, ১৫ হাহা, 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী | . 


কাতর কিস্কর আমি, তৌমাঁর সন্তান । 
“আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥ . 
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্‌। 
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কাণ॥ 
সর্বধিকে সর্বলোকে) কত কথা কয়। 
শ্রবণে সে সব বব, প্রবেশ না হয় ॥ 

হায় হায় কব ফায়, ঘটিল কি জালা। 

জগতের পিতা"তয়ে তৃমি হ'লে কাল! ॥ 

মণে সাঁধ কথা কষ্ট) নিকটে শানিয়া ূ 
অধীর হলেম ভেবে, বাধর জানিয়া ॥ 

এ ভক্তের স্ততি নহে--এ বাপের উপৰু 
বেটার অভিমান । ধন্য ঈশ্বরচন্ত্র ' তুমি পিতৃ- 
পদ লাত করিয়াছ সন্দেহ নাউ । আমরা 
কেহই তোমার সমালোচক হবার যোগ্য 
নহি। 

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্ববুতক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি 
অনুভূত করিতে চাঁন, ভু»! কৰি, তিনি এই 
ংগহের উপর নির্ভর করিবেন না। এই 
সংগ্র সাধারণের আয ও গাঠ্য করিবার 
জন্য ইহ] নানাদিকে সন্ধীর্ণ করিতে আমি 
বাধা ভইয়াছ। ঈশ্বর-সন্বন্ধীর কতকগুলি 
গদ্য পদা প্রবন্ধ মাসিক প্রতাকরে প্রকাশিত 
হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের 
অরুত্রিম ঈশ্বরতক্তি বুবিতে পারিবেন। 
সেগুলি যাহাতে পুনমুদ্রত হয়,সেযত্ব পাইব। 
বৈষ্ণরগণ বলেন, হনুমানাদি দাশ্যতাবৈ, 
প্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দ-যশোদ| পুক্রভাবে 
এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া 


ঈশ্বর পাইমছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক 





কৰি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব ৷ 


ছুই জন সাধক আমাদের বড় নিকট,। 
ছইজনই বৈদ্য, ছইজনই কবি । এক রাম- 
. প্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 
ইহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই 
ঈশ্বরকে প্রতু, সখ।, পুত্র বা কাস্তভাবে 
দেখেন নাই । রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ 


মাতৃতাবে দেখিয়৷ ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন 


_-ঈশ্বরচন্্র পিতৃভাবে। রাষপ্রসাদের মাতৃ- 
প্রেমে আর ঈশ্বরচন্দের পিতৃপ্রেমে তেদ বড় 
অল্প। 


তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার । * 
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার ॥ 
পিত নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি । 
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি ॥ 
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়৷ 
তবে কেন গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়? 
পুনশ্চ--আরও নিকটে-_ 
তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন। 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥ 
আমি যদি কিছু বলি. বুঝে অভিপ্রায় ।. 
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায় ॥ 
যার এই ঈশ্বর-ভক্তি__যে ঈশ্বরকে এইরূপ 
সর্ববদ! নিকটে, অতি নিকটে দেখে__ঈশ্বর- 
মংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দ্ধ-_সে 
কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। 
আমর! এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ত্যাসী 
দেখিতে চাই না । 
তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাশী বা 
অতোক্ত ছিলেন না৷ ' পাঁটা, তপ.সে মাছ বা 
আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাম্বাদনে, 
উভয়েই সক্ষম ছিলেন । যদ্দি ইহা বিলাসিতা 
হয়,তিনি বিলাসী ছিলেন।.তাহার বিলাসিতা 
তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়] বর্ণনা করিয়াছেন, 
লক্ষীছাড়া যদি হও» থেয়ে আর দিয়ে । 
কিছ মাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥ 


পণ 
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে। 
নিজে থাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে 1 
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে। 
প্যাচ! লয়ে যান মাতা, কপণের ঘরে ॥.. 
শাঁকান্নমাত্র যে ভোজন না করে, তাহা” 
কেই বিশাসীমধ্যে গণনা করিতে হইবে, 
ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতায় 
ভগবছুক্তি এই-__ | 
আমুঃসব্ববলারোগ্যস্তৃখপ্রীতিবিবদ্ধনাঃ । 
স্বিগ্া রস্া স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সান্িফ্‌- 
| প্রিয়াঃ / 
স্লকথা এই, যাহা আগে বলিয়াছি-- 
ঈশ্বরগুপ্ত মেকির বড় শক্র। মেকি মানুষের 
শক্রু, এবং মেকি ধর্মের শক্র । লোভী, পর- 
দ্বেষী অথচ হবিব্যাণী তণ্ডের ধর্ম তিনি গ্রহণ: 
করেন নাই। ভণ্ডের ধন্মনকে ধরন বলিয়। তিনি' 
জানিতেন না। তিনি জানিতেন, ধর্ম ঈশ্বরা- 
হ্ুরাগে, আহারত্যাগে নহে।' যে ধর্ে 
ঈশ্বরান্ুপাঁগ ছাড়িয়! পানাহারত্যাগকে ধর্থের 
স্থানে খাড়া করিতে চাহিত--তিনি তাহার 
শত্রু । সেই ধর্মের প্রতি বিদ্বেববশতঃ পাটার 
স্তোক্র, আনারসের গুণগানে এবং তপসের 
মহিমা-বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। 
মানুষটা বুঝিলাম নিজে ধার্মিক, ধর্মে থাটি,, 
মেকির উপর খড়গহস্ত। ধার্ম্িকের কবিতায় 
অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহ. 
বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি বোধ 
হয়, তাহা এখন বুঝিলাম। 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে: 
বলিতে তাহার ব্যঙ্গের কথায় ব্যঙ্গের কথা 
হইতে তাহার অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার. : 
কথা হইতে তাহার বিলাসিতার কথায়" 
আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন টি 
যাইতে হইতেছে। 
অঙ্গীলত। যেমন তাহার কবিতা: একট 


ই৭৮ 


এক প্রধান দোখ। 


প্রধান দোষ, শবদাডবরপ্রিয়তা তেমনি আর 
শব্দচ্ছটায়। অন্ুপ্রাস 
ঘমকের ঘটায় তাহার ভাবার্থ অনেক সময়ে 


একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া! যায়। অনুগ্রাস 
-ষমকের অনুরোধ অর্থের ভিতর কি ছাই-ভন্ম 
,প্বাকিয়। যায় কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র 
' অনুধাবন করিতেছেন ন! দেখিয়া, অনেক 
. সমন রাগ হয়, ছুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়! হয়, 


.. পড়িতে আর প্রত্বতি হয় না। যে কারণে 
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' তবীহার অঙ্নীলতা সেই কারণে এই যমকানু- 
. প্রাসে অনুরাগ দেশ;কাল,পাত্র ! সংস্কৃত সাহি- 
“' ত্যের অবনতির সময় হইতে যমকান্ুপ্রাসের 
বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেই_ 
কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালীওয়ালার পাঁচা- 
: জীতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ি । দাশরধি রায় 
" অন্গুপ্রাস যমকে বড় পট্‌--তাই তার পাঁচালী 
. লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের 
: কবিত্ব না ছিল, এমত নহে। কিন্তু অনুগ্রাস 


যমকের দৌরাত্্যে তাহা প্রায় একেবারে 
ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালীওয়ালা 


ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান 


নাই। এই অলঙ্কার-প্রয়োগের পটুতায় 
ঈশ্বর গুণ্ডের স্থান তার পরেই--এত অনুপ্রাস 
যমক আর ফোন বাঙ্গীলীতে ব্যবহার করে 


'লাই। এখানেও মার্জিত রুচির অভাব জন্য : 


বড় ছুঃখ হয়। 


রর কী |. 


সুঝিয়া, রাখিয়া টাকিয়া, ব্যবহার-করেন-_ 
মধুর হয়। শ্রীমান্‌ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গন্ধে 
কখন কখন ছুই এক বু'দ অনুপ্রাস ছাড়িয়া: 
দেন, রস উছলিয়া! উঠে। ঈশ্বর গুপ্তের এক 
একটি অন্ুপ্রাস বড় মিঠে__ 

বিবিজান চলে যান লবেজান কারে। 


ইহার তুলনা নাই। কিন্তু-ঈশ্বর গুণ্ডের 
সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই,সীমা 
সরহদ্দ নাই--একবার অন্ুপ্রাস যমকের 
ফোয়ার! খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন 
দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শবের দিকে । 
এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয় । তিনি 
শব্দের প্রতিযোগীশৃন্ত অধিপতি । এই ছোষ- 
গুণের উদাহরণন্বরূপ ছুইটি গীত বোধেন্নু 
বিকাশ হইতে উদ্ধ ত করিলাম; 


বাগিণী বেহাগ--তাল একতাল]। 


কে রে, বামা, বারিদবরণী, 
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি, 
কাহার? ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, 

করিছ দনুজ-জয় । 
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, 
অনুপম রূপ, নাহি স্বরূপ, 
ম্ননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয় ॥ 
বামাঃ হাসিছে ভাষিছেঃ লাজ ন1 বাসিছে, 


অন্ুপ্রাস যমক যে সর্বত্রই দুষ্য+ এমত হুহুষ্কাররবে)বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণহয়। 


কথা আমি বলি না। ইংরাজীতে ইহা বড় 
কদর্য গুনায় বটে, কিন্তু সংস্কতে ইহার উপ- 


ঘ্ুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। 
কিছুরই বাহুলা ভাল নহে--অনুপ্রাস যমকের 
বাহুল্য বড় কষ্টকর । রাখিয়। টাকিয়া,পরিমিত 


ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। 


-স্বাঙ্গালাতেও তাই । মধুনুদ্ন দত্ত মধ্যে মধ্যে 
গিলতে সন্ত্রাসের ব্যবহার করেন, বড় বুঝিয়। 


বামা, টলিছে চলিছে' লাবণ্য গলিছে, 
সঘনে বলিছে। গগনে চলিছে, 
কোপেতে জলিছে, দন্ুজ দলিছে, 
ছলিছে ভুবনময় ॥ 
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা; 
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা, 
হয়ে শবাসনা। বাম। রিৰসনা, 
আসবে মগন্‌। য় 


, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্থের কবিভ্‌ | 


বাগিগী বেহাগ--ভাল একতাল!। 
কে রে বামা, ষোড়নী রূপসী, 
সুরেণী, এ ষেঃ নহে মান্ুষী, 
ভালে.শিশু শশী, করে শোভে অসি, 
রূপমসী চাকু তাস. 


দেখ, বাজিছে বম্প, দিতেছে বম্প, 
মারিছে লম্ফ, হ'তেছে কম্প,, 
গেল রে পৃথী, করে কি কীন্তি, 
চরণে কৃতিবাস ॥ 
কে রে, করাল-কাঁমিনী, মরালগামিনী; 
কাহার শ্বামিনী, ভূবনভামিনী, 
রূপেতে প্রভাত, করেছে যাঁষিনী, 
দামিনীজড়িত-হাস। 
কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রজে, 
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিতঙ্গে 
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির অঙ্গে, 
করিছে তিমির নাশ। 
আহা, যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্ধব, 
হইল খর্ব, গেল রে সর্বব, 
চরণসরোজে, পড়িয়ে শর্ব, করিছে সর্বনাশ । 
দেখি, শিকট মরণ, কর রে স্মরণ, 
মরণহরণ, অভয় চরণ) 
নিবিড় নবীন-নীরদবরণমানসে কর প্রকাশ॥ 
ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব শবকৌশলী বলিয়া, 
তাহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, 
তিনি অপুর্ব শবকৌশলী বলিয়া! তেমনি 
তাহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে-_-যখন অনু 
গ্রাস যমকে মন না থাকে,তখন তাহার বাঙ্গাল 
ভাষ! বাঙ্গাল। সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিন 
পদ্ধ লিখিয়াছিলেন, এমন খখটি বাঙ্গালায় 
এমন বাঙ্গালীর এমন "প্রাণের ভাষায় আর 
কেহ পদ্য কি গ্ভ কিছুই লেখে নাই। তাহাতে 
সংস্কতজনিত কোন বিকার নাই-_-ইংরেজী- 
নবিশীর বিকার নাই । পাঙ্ডত্যের অভিমান 
নাই--বিশুদ্ধির বড়াই নাই । তা! হেলে না; 
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টলে না, বাকে না--সরল,সোজা পথে টলিয়! 
গিয়া! পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে 1. 
এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আন: ৃ 
কেহই লেখে নাই-_-আর লিখিবার সম্ভাবনাও 
নাই। কেবল ভাব! নহে-_ভাবও তাই ।: 
ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা) দেশী ভাব প্রকাশ 
করেন। তার কবিতায় কেলাক1 ফুল নাই 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-প্রচারের জন্য আমর! 
যে উদৃযোগী-__তাহার বিশেষ কারণ, তাহার | 
ভাষার এই গুণ । খণাটি বাঙ্গালা আমাদিগের 
বড় মিঠে লাগে--ভবরসা করি, পাঠকেরও 
লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন 
ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গাল! ভাষার . 
কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হই 
তেছে ও হইবে । কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষা যাহাতে 
জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে 
পরিণত হইয়। পরাধীনত প্রাপ্ত না হয়,তাহাৎ 
দেখিতে হয়। বাঙ্গাল! ভাষা! বড় দোটানার 
মধ্যে পড়িয়াছে । ক্রিপথগামিনী এই জোত- 
স্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্থে পড়িয়া আমরা 
ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘূরপাক খাঁইতেছি।- 
একদিকে সংস্কৃতির আোতে মরাগাঙ্গে উজান 
বহিতেছে-_-কত *ৃষ্টদ্যক্ প্রাড়বিপাক্‌ মলি- 
যচ” গুপ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা: 
সকল টানিয়! উঠাইতে গারিতেছে না--আর 
একদিকে ইংরেজির ভরাগাঙ্গে বেনোজল 
ছাপাইয়! দেশ ছারখার করিয়। তুলিয়াছে-_. 
মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষার জান,ইবোলিউশন,ডিব- 
লিউশন প্রভৃতি জাহাজ,পিনেস, বজরা, ক্ষুঙ্গে 
লঞ্চের আলায় দেশ উৎপীড়িত, মাঝে স্বচ্ছ 
সলিল! পুণ্যতোয়া কুশাঙ্গী এই বাঙ্গাল! 
ভাষার জোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ভ্রিষেণীর 
আবর্তে পড়িয়া লেখক তুল্যরূপেই ব্যতির্যস্ত। 
এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কহ 
উপকার হইতে পারে। 5 
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7 ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাহার কৃত' 
. সামাজিক ব্যাপার 'সকলের বর্ণনা অতি 
"মনোহর ! তিনি যে,সকল রীতি-নীতি বর্ণিত 
: করিয়াছেন, তাহা অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে 
বা হইতেছে । সে সকল পাঠকের নিকট 
বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি ।, 

ঈশ্বর গুপ্তের স্বতাব-বর্ণনা নবজীবনে 
বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে । আমরা 
ততটা প্রশংসা করি ন1। ফলে তাহার যে বর্ণ- 
নার শক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই । তাহার 
উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে 
দেখিতে পাইবেন। "্বর্ধাকালের নদী”,"প্রভা 
তের পদ্ম” প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার 
পরিচয় পাইবেন। 

_ স্ুল কথা, তার কবিতার অপেক্ষা তিনি 
অনেক বড় ছিলেন। তাহার প্রক্ুত পরিচয় 
ঠাহার কবিতায় নাই ধাহারা বিশেষ প্রতিতা- 
শালী, তাহার প্রায় আপন আপন সময়ের 
অগ্রবর্তা। ঈশ্বর গুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবর্তী 
ছিলেন । আমর] দুই একট উদাহরণ দি- | 

প্রথম* দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধন্মন; 
কিন্তু এ ধশ্ন অনেক দিন হইতে বাঙ্গাল দেশে 
ছিল ন:। কখনও ছিল কি ন। বলিতে পারি 
না। এখন ইহা সাধারণ হহতেছে দেখিয়া 
আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা 
বছই বিরল ছিল | তখনকার লোকে আপন 
আপন সমাজ,আপন আপন জাতি, বা আপন 
আপন ধশ্মকে ভালবাসিত, ইহ দেশবাৎ- 
[ল্যের ম্যায় নহে-_-অনেক নিকুষ্ট। মহাত্মা রাম- 
গোেহন রায়ের কথ ছাড়িয়। দিয়া রামগোপাল 
ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গাল। 
দেশে দেশবাৎসলোর প্রথম নেতাবল। যাইতে 
পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাহাদ্বিগেরও 
কিঞিৎ পূর্ববগামী । ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য 
ভাহাদের মত ফলগ্রদ ন। হইয়া ও তাহাদের 


বহ্কিমচন্ত্রের গ্রস্থাবলী 


অপেক্ষাও তীব্র ও বিশ্তুদ্ধ। নিস্ কয় ছত্র পদ্য 
ভরসা করি,সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন+_ 
ভ্রাতৃতাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে, 
প্রেমপুর্ণ নয়ন পুমেলিয়।। 
কতরূপ ন্েহ করি, দ্বেশের কৃকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়। ॥ 
তখনকার লোকের কথ! দৃরে থাক্‌, 
এখনকার কয়জন লোকে ইহা! বুঝে ? এখন- 
কার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের 
সমকক্ষ ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও 
তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের 
প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর 
লইয়াও আদর করিতেন । মাতৃভাষ৷ সম্বন্ধে 
যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে 
বলি। “মাতৃসম মাতৃ ভাধা.” সৌভাগ্যক্রমে 
এখন অনেকে বিতেছেন,কিন্ত ঈশ্বর গুপ্তের 
সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথ! বলে?" 
“বাঙ্গালা বুঝিতে পারি”, এ কথা স্বীকার 
করিতে অনেকের লজ্জ1 হইত। আজিও ন! 
কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরা- 
ধম আছে+যাহার! মাতৃভাষাকে দ্বণা করে.যে 
তাহার অন্ুণীলন করে. তাহাকেও দ্বণা করে 
এবং আপনাকে মাতৃভাষা অন্ুশীলনে পরাজুখ 
ইংরেজিনবীশ বলিয়। পরিচয় দিয়! আপনার 
গৌরববৃদ্ধির চেষ্ট1 পায় । যখন এ মহাত্মার' 
সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের 
সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। 
দ্বিতীয়, ধর্ম । ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মেও সমন 
কালিক লোকদ্িগের অগ্রবর্তী ছিলেন তিনি 
হিন্দু ছিলেন,কিস্ত তখনকার লোকদিগের ন্যায় 
উপধর্শকে হিন্দুধর্ম বলিতেন ন11 এখন যাহা 
বিশুদ্ধ হিন্দু-ধর্্ম বলিয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ভুক্ত 
অনেকে গ্রহণ করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সে 
বিশুদ্ধ পরমমঙ্গলময় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া- 


ছিলেন। সেই ধর্মের যথার্থ, কি, তাহা! 


* করি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের 


অৰগত হইবার অস্ত, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ 
-ঈয়াও অধ্যাপকের সাহাযো বেঙান্ত।দি দর্শন- 
শাস্থ অধায়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসা- 
ধারণ প্রা্ধ্য হেতু সে সকলেষে তাহার বেশ 
অধিকার জন্মিয়াছল, ভাঙার প্রণীত গস্ভ- 
পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যাঁয় । এক সময়ে 
ঈশ্বর গুপ্ত ত্রা্ধ ছিলেন, আদিব্রাকসমাজতৃক্ত 
ছিলেন এবং তত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। 
ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হই! বন্তৃতা, উপা- 
সনাদি করিতেন। এ জন্ত শ্রদ্ধাম্পদদ শ্রীযুক্ত 
বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরি- 
চিত ছিলেন এবং আদ্বত হইতেন। 
ভূতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার 
ছিল । তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবস্তা 
ছিলেন, দে কথ! বুঝাইতে গেলে অনেক 
কথা বন্সিতে হয়, সুতরাং নিরম্ত হইলাম। 
এক্ষণে এই সংগ্রহ,সর্থন্ধে ছুই একটি কথা 
বলিয়া আমি ক্ষান্ হইব। ঈশ্বর গুপ্ত বত পদ্য 
লিখিয়াছেন, এত আর .কান বাঙ্গালী লেখে 
নাই । গোপাল-বাবুর অস্থমানঃ তিনি প্রায় 
পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এখন 
ফাছ।পাঠককে উপহার দেওয়! যাইতেছে,তাহা 
উহার ক্ষুদাঃশ। যদি তাহার প্রতি বজালা 
পাঠক-সমাজের অনুরাগ দেখ! যায়,তবে ক্রমশঃ 
আরও প্রকাশ করাযাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম 


২৮১ 


খণ্ড মাত্র। শহয়্া বাছিয়। সর্বোেৎকষ্ট কবিতা- 
গুলি ষে ইহাতে সর্িবেশিত করিয়াছি, এমত 
নহে। ষদি সকল ভাল কবিতাগুলিই প্রথম 
থণ্ডে দিব, তবে মন্তান্ত খণ্ডে কি থাকিবে? 

নির্বাচন কালে আমার এই লক্ষ্য ছি যে, 
ঈশ্বর গুধ্ের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে 
পাঠক বুঝিতে পাবেন; তাহাই করিব। এজন 
কেবল আমার *পচ্ছন্দমত কনিগাগুলি না 
তুলিয়া! সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তৃলি- 
প্নাছি অর্থাৎ কবির ঘভ রকম রচনাপ্রথ! ছিল; 
সকল রকমের কি, কিছু উনাঙকরণ দিরাছি। 
কেবল যাহা অপাঠ" তাহারই উদাহরণ দিই * 
নাই। আর “ঠিত প্রভাকর” “বোধেক্কুবিকাশ” 
“প্রবোধপ্রভাকর” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু 
সংগ্রহ করি নাই। কেন না) সেই প্রস্থগুলি 
অবিকল পুনমুর্্রিত হইবার ষন্তবন! আছে। 
তন্ভিষ্র তাহার গদ্য ২চন] হইতে কিছুই উদ্ধৃত 
করি নাই। ভরসা করি, তাহার স্বতন্ত্র এক- 
খণ্ড প্রশ্তাশিত হইতে পাহিবে। 

পরি শষে বক্তব্য ষে,এনবকাশ--বিদেশে 
বাস প্রতৃতি কারণে মামি যুদ্রাঙ্চনকার্য্যের 
৫কোন তত্বাবধান কত পারি নাই। তাহাতে 
যদি দোষ হ£ছ1 থাকে, তবে পাঠক মান! 
করিবেন। ্‌ 

শ্রীবকিমচজ চটোপ্যাধ্যায়।.. 


বা১৭০৬ জা, » ওহ ওহি 





সবঙ্র্পেল্ত ন্রিক্ান্স গাল | 


(১২৮২ লাল) 


চারি বৎসর গত হুইল, .বজদর্শন-প্রকাশ 
আরঘ্ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, 


তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ' 


ছিল। গ্অন্চনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়া 
ছিলাম, কতকগুলি অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে 
তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে 
আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই। 

যখন ব্দদর্শন- প্রকাশারভ হয়, তখন 
সাধারণের, পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক 
পত্রের অভাব নাই । যে অভাব পূর্ণ করিবার 
ভার বজদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল) এক্ষণে 
বান্ধব, আধধ্যদর্শন প্রভৃতির ছ!র! তাহা পুর্দিত 
হইবে । অতএব বজদর্শন রাখিবার আর 
প্রয়োজন নাই । আমার অপেক্ষা দক্ষতর 
ব্যক্তি এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া 
আমি অত্যন্ত মাহলাদিত এবং বঙজদর্শনের জন্ত 
আমি যে শ্রন স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা 
সার্থক বিখেচ্া! করি। তাহাদিগকে ধন্তবাদ 
পূর্বক আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি। 

এ সংবাদে কেহ্‌ সন্ধপ্ট। কেহ ক্ষুব্ধ হইতে 
পারেন। এ কথার আত্মঙ্লাঘার বিষয় কিছুই 
নাই; কেন না, এমন ব্যক্তি বা এমন বস্ত 
জগতে নাই,যাহায় প্রতি কেহ ন। কেহ অনু- 
রক্ত নহেন। যদি কেহ বজদর্শনের এমত বন্ধু 
থাকেন যে, বঙ্দর্শনের লোপ তীহার কই- 
্ায়ক হুইবে,ঠাহার প্রতি আমার এই নিবে- 
বন যে,ষখন আমি বঙ্গার্শনের ভার গ্রহণ করি, 
তখন এমত সংকল্প করি নাই যে, যতঙ্দগিন 
বাচিব, এই বজদর্শমে আবদ্ধ থাকিব । ব্রত- 
বিশেষ গ্রহণ করিয়! কেহুই চিরদিন তাহাতে 


ধক & জজ রি 
আজাব গরাকিতে পারে না। মন্যাজীব্ন ক্ষণ... 
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স্বায়ী,এইঅল্লকালমধ্যে সকলকেই অনেকগুলি 
অভীষ্টসিদ্ধ করিতে হয়,এই জন্ত কোন এ টিতে 
কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে ন]। ইহু. 

ংসারে অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে 
যে,তাহাতে এই জীবন ম্ৃত্যুকাল পর্যাস্ত নিবদ্ধ 
রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বদর্শন তাদ্বশ 
গুরুতর ব্যাপার নহে, এবং আমিও তাদৃশ 
গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্যপাত্র 
নছি। বাহার! বঙ্গদর্শনের লেখ! দেখিয়া ক্ষুধ 
হইবেন,ঙীহাদের প্রতি আমার এই নিবেদন, 
আর ধাহারা ইহাতে আহ্লাদিত হইবেন, 
তাহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে 
আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ 
বছিত করিলাম.বটে, কিন্তু কখনও যে এই 
পত্র পুনর্জীবিত হইবে না, এমত অস্বীকার 
করিতেছি ন1। ' প্রয়োজন দেখিলে ম্বতঃ 


অন্ততঃ ইহা! গুনজরখাবিত করিবার ইচ্ছা! রহিল। 


বঙ্জদর্শন-সম্পাদন-কালে আমি অনেকের 
কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি,সেই কৃত- 
জতা-ম্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান 
কার্য্য। ৃ 

প্রথমতঃ,সাধারণপাঠকশ্রেণীর নিকট আমি 
বিশেষ বাধ্য । তাহার] যে পরিমাণে বলদর্শনের 
প্রতি আদর ও শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়াছেন)তাহ। 
আমার আশার অতীত । আমি একদিনের 


 তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাছের 


কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের. 
এই উৎসাহ ও বত্ব ন! দেখিলে আমি এতদিন 
বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সনোহ। এই বৎসর 
বঙ্গদর্শনের প্রতি তাতৃশ যন্তু, কৃরিংনাই। এবং 
১২৫২ মালে বদন পুর্ব পূ ত্যারের তুল্য. 


: বঙ্গদর্শনের বিদায়জ্রহণ | 


হয় নাই,তথাপি পাঠকশ্রেণীর় আদরের লাঘব 
বা! অনাস্থা দেখি নাই। ইহার জন্ত আমি বঙ্গীয় 
পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃচজ্ঞ। তৎপরে 
যে সকল কৃতবিদ্ত সুলেখকদিগের সহায়তাতেই 
বঙ্গদর্শন এত আদরণীর় হইয়[ছিল,তাহাদিগের 
কাছে আমার এই অপরিশোধনীয় ধণ স্বীকার 
করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 
বাবু যোগেন্জচন্ত্র ঘোষ। বাবু রাজরুমঃ মুখে।- 
পাধ্যায়, বাবু অক্ষরচন্ত্র সরকার, বাবু রামদাস 
সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিগ্ভানিধি। বাবু 
্রসুল্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লিপিশক্তি, 
বিদ্যাবত্ত1, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গনর্শ- 
নের উন্নতীর মুল কারণ। . ঈদৃশ ব্যক্তিগণের 
সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহু। আমার সল্প 
ঈ।ঘার বিষয় নয়। 

আর. একজন আমার সহায় ছিলেন-_ 
সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার স্ুুখ- 
ভুঃখের ভাগী-_তাহার নাম উল্লেখ করিব মনে 
করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। 
এই বক্জদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না 
হইতেই দ্রীনবন্থ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
গিয়াছিলেন। তাহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ 
রোদন করিতেছিল, কিন্তু 'এই বজদর্শনকে 
তাহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহ! 
কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, রে তাহার 
'ভাগী হইবে? কাচার কাছে দীনবন্ধুর জন্ত 
কাদিলে গ্রাণ জুড়াইবে? অল্পের কাছে দীন- 
বন্ধু ুলেখক--আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু_ 
আমার লঙ্গী, সে শোকে পাঠকের সহদয়তা 
হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি 
নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না। 

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্ণ বঙ্গদর্শকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন+ঙাহার্দিগকে আমার 
শত শত ধন্তবাদ। 'ইহাতেও আমার একটি 


স্পর্ধার কথ! আছে । উচ্শ্রেদীর দেশী সংবাদ- 
পত্র মাতেই বঙদর্শনের মন্গুকূল ছিলেন । 
অধিকতর ম্পর্ধার কথা এই ঘে, নিয়শরেনীয় 
সংবাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকৃলত1 করিয়া 
ছিলেন। ইংরেজের! বাঙ্গাল! সামরিক পান্ত্ের 
বড় খবর রাখেন না। কিন্ধু এক্ষণে গতান্থু 
ইত্ডিয়ান অবজব্বর বজর্শনের বিশেষ সহায়তা 
করিতেন। আমি ইঙিয়ান অবজবর এবং 
ইত্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম, একপ আর কোন ইংরেজি 
পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। আবজবর্প: 
এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌতাগ্যবশতঃ ' 
মিরর অগ্যাঁপি উন্নতভাবে দেশের মজল-সাধন 
করিতেছেন এবং ঈশ্বরেচ্ছার বহুকাল তঙ্জপ 
মজলসাধন করিবেন? তাহাকে আমার শত্ত 
সহন্র ধন্ঠবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক 
বিষয়ে তাহার মতভেদ খাকাতেও তিনি যে 
এরূপ সহ্ৃদয়তা প্রকাশ পূর্ধবক বল প্রদান 
করিতেন, ইহা তাহার উদারতার সামা 
পরিচয় নছে। 

সহৃদযর়তা এবং বল,আমি কেবল অবজধর 
ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হুইয়াছি, এমত 
নতে। দেশী সংবাদপত্রের অগ্রগণ্য হিপ্দু 
প্রেটিরট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দনেশবৎসল সহচরের 
দ্বারা আমি তন্রপ উপকৃত, এবং তাহাদের 
কাছে আমি সেইরূপ কতজ। নিরপেক্ষ সন্ছি- 
বান এবং যথার্থবাদী ভারতপংস্কারক বিজ. 
এডুকেশন গেজেট ও ওজদ্থিনী, তীক্ষ দ্টি-- 
শালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিক় সাপ্তাহিক: 


সমাচার গ্রতৃতি পত্রে বহুরিধ। আঙ্গকুঞ্যেয” 
জন্য আমি শত শত ধন্যবাদ করি। 


চারি খৎসর হইল,বঙ্গদর্শনের গর্ত. র্‌ 
বজদর্শনকে কালতোতে জঙবুদ্রুদ বলিয়া": 
ছিলাম, আজি সেই জলবুদ্বৃদ্‌ জলে বিশাইগ। 


জ্বঙ্গর্পানেল গ্টুনন্লত৪খান্ন ॥. 


১ ০১ ০১০ 


(১২০৪ সাল) 


ধখন বজদর্শনের চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত 
করিয়া আঙি পাঠকদিগের নিকট বিদায় 
গ্রহণ করি, তধন স্বীকার করিয়াছিলাম, 
প্রয়োজন দেখিলে ত্বতঃ হউক, অন্তঃ হউক, 
ব্জনর্শন পুরর্জীবিভ করিব। 
" বঙ্গদর্শনের লোপ জন্গ আমি অনেকের 
কাছে ভিরস্কৃত হইরাছি, সেই তিরস্কারের 
প্রাচুর্য্যে আমার এমত প্রীতি জন্মিয়াছে 
যে, বঙ্গর্শনে দেশের গ্রয়োক্গন আছে। 
গ্রপ্নোজন আছে বলি? ইহ পুন্জাঁতিত 
হইল। | 

যা! একক্গনের উপর নির্ভর করে, 
ভাঙার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙজদর্শন যজ দিন 
আমার ইচ্ষা, প্রবৃতি, স্বাস্থ্য বাজীবনের উপর 
নির্ভর করিবে, তত দিন বজদর্শনের স্থায়িত্ব 
অসস্ভব। এজন্য আামি বজদর্শনের সম্পাদকীয় 
কার্ধয পরিত্যাগ করিল'ম। বঙ্গদর্শনের 
স্বাঙিত্ববিধান'করাই আমারও উদ্দেশ | 

যাহার হস্তে বঙ্দদর্শন সমর্পণ করিলাম, 
শাহার দ্বার! ই” পূর্ববাপেক্ষ! শ্রীবৃদ্ধি লাভ 
কত্রিবে ইহা! মামার সম্পূর্ণ ভরসা আছে; 
তাহার সঙ্কল্প সকল মামি অবগত আছি। 
তিনি নিজেত্র উপর নির্ভর ঘত করুন না 


করুম্‌, দেখর় স্ুলেখক মানত্ররই উপর অধিক, 


তয় নির্ভর করিবেন। তীহার ইচ্ছা, বশ. 
ঘর্শনকে দুশিক্ষিতমণ্ডপীর সাধারণ উক্তি- 


পল্রর্ূপে পরিণত করেন, তাহা হইলেই 
বঙ্গদর্শন স্থায়ী এংং মজলপ্রদ হইবে । 
ইউরোপীয় সামগ্িক পত্র এবং এতদ্েশীয় 
সামগ্রিক পত্রের বিশেষ গ্রভেদ এই যে,এখানে 
ধিনিই সম্প।দক,তিনিই প্রধান লেখক-_ইউ- 
রোপীযর় সম্পাদক মাত্র--কদাচিৎ লেখক। 
পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্ধাহের তিনি ঘটক মাত্র, 
স্বয়ং বরকর্ত' ইহা! সচরাচর উপস্থিত হুন না, 
এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল । 
যাহা সকজ্রে মনোনীত, তাহার সহিত 
সম্বন্ধ গৌরবের বিষয় । আমি সে .গীরবের 
আকাঙ্ষ1! করি। বজদর্শনের সম্পাদকীয় কার্যয 
পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্ধ ইনার সহিত. 
আমার সন্বন্ধবিচ্ছেদ হইল না; যত দিন বঙ্গ 
দর্শন থাকিবে, আমি ইহার মঙ্গলাকাজ্ষা 
করিব এবং যদ্দি পাঠকের। বিরক্ত ন। হয়েন, 
তবে ইহার স্তস্তে তাহার্দিগের সম্মুখে মধ্যে 
ম.্ধা উপস্থিত হইয়া বঙ্গদর্শনের গৌরবে 
গৌরব লাভ করিবার স্পর্ধা করিব। 
এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের 
হস্তে সমর্পণ করিয়৷ আশীর্বাদ করিতেছি যে, 
ইহার অুশীতল ছ।য়ায় এই তণ্ত ভারতবর্ষ 
পরিব্যাপ্ত হউক । আমি ক্ষুদ্র ব্যকি-ষুদ্রশক্তি, 
সেই মহতী ছারাতলে অলক্ষিত থাকিয়! 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ঠনন্দিন প্ীবৃদ্ধি দর্শন 
করি, ইহাই আমার বাসনা 





স্বপীভিশনীদ্জ গুম্ত্রতনংব্ফন্পেতোন্ত অংস্* 





প্রথম পরিচ্ছেদ | 


প্যাড 


রঙ্গভূমি | 


মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি তুরস্থানীয় 
কৃতব-উদ্দগীন যুধিষ্ির ও পৃথীরাজের সিংহাসনে 
উপবেশন করিয়াছেন। দিল্লী, কান্ঠকুজ, 
মগধাঙ্গি প্রাচীন সাত্রীজ্য-সকল যবনকরকব- 
লিত হইয়াছে । শোক বা হর্ষবর্দন, বিক্রু- 
মা্দিত্য বা ?-*দিত্য ইহাদের পরিত্যক্ত 
ছত্মভকে, আজুক“খাশ্রিত হইয়াছে। যবনের 
শ্বেতচ্ছন্রে নকলের গৌরব ছায়ান্দকারব্যাপ্ত 
করিয়াছে । 

বঙ্গীয় ৬*৬ অবে ববন কর্তৃক মগধ-জয় 
হইল । প্রভূত র্বরাশি সঞ্চিত করিয়। বিশ্রী 
সেনাপতি বখ.তিয়া' খিলিজি রা'জপ্রতি- 
নিধির চরণে উপটৌকন প্রদান করিলেন। 

কুতব-উদ্দীন প্রসন্ন হুইয়। বখতিয়ার 
খিলিজিকে পূর্বভারতের আধিপত্যে নিযুক্ত 
করিলেন । গৌরবে বখতিয়ার ধিগিকি 
রাজপ্রতিনিধির সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। 

কেবল ইহাই নহে, বিজয়ী সেনাপতির 
সম্মানার্থে কুতব-উদ্দীন মহাসারো হপূর্ধ্বক 
উৎসবাদির জন্য দিনাবধারিত করিলেন। 

উত্সৰবাসর আগত হুইল। প্রভাতাবধি 
প্ৰায় পিথোরার” প্রস্তরষরন ছুর্গের গ্রাঙ্গণতূমি 
গনাকীর্ণ হইতে লাগিল । সশঙ্বে শত শত 
সিদ্ধুনদদপারবাদী 'শ্বঞ্ুল যোদ্ধ বর্গ রজাঙ্গনের 
চারিপার্খে শ্রেণীবদ্ধ হই! ঈরাড়াইল ; ভাহ।- 
দিগের করস্থিত উন্নভফলক বর্শার জগ্রভাগে 
প্রাপ্য কিয়। অপিতে লাগিল 1 খালাসংয 


কুহুমদামের স্যায় তাহাদ্িগের বিচিত্র উফীষ- 
শ্রেন শোভ। পাইতে লাগিল । তৎপশ্চাতে 
দাস, শিল্পী গ্রস্ভৃতি অপর মুসলমানের! বিবিধ 
বেশভৃষ! করিয়া ্গ্ডায়মান হইল । বেছুই 
একজন হিন্দু কৌতৃহলের একান্ত বশবর্তী 
ইইয়1, সাহসে ভর করিয়া রঙ্গদর্শনে আমিয়া-* 
ছিল) তাহারা তৎপশ্চাতে স্থান পাইল, অব! 
স্কান পাইল নাঃ কেন না, ষবনদিগের বেজ" 
ঘাত-গীড়িত এবং ভীত হুইয়৷ অনেককে 
পলারন করিতে হইল । 

রাজগ্রভিনিধি সদলে সমাগত হইয়! 
রহ্গাজনের শিরোাগে দণ্ডায়মান হুইলেন। 
তখন রহস্ত আরস্ত হইল । প্রথমে মল্লদিগের 
যুদ্ধ. পরে খড়গী, শুলী. ধাছুকী, সশঙ্ত অশ্বা- 
রোহীর দ্ধ হইতে লাগিল। পরে মণ সেনা- 
যাঙ্জসকল মাছতসছিত আনীত হৃইয় 
নানাবিধ জীভাকৌশল দেখাইনে লাগিল। 
দর্শকেরা মধ্যে মধ্যে একতানমনে জীন়্।- 
সন্ধর্শন করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে 
আপন আপন মন্তবযসকল পরস্পরের নিকট 
ব্যক্ত করিভে লাগিলেন । এক স্থানে কয়ে- 
কটি ব্ষীয়ান্‌ মুসলমান একআ্ হইয়া বিশেষ 


আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন । 


একজন কহিল, "ত্য সত্যই কি 
পারিবে 1” 

অপর উত্তর করিব, "না(পারিবে কেন? 
ঈশ্বর যাাকে সায়,সে কি না! পায়ে? 
রোস্তধম পাহাড় ৰিদীর্দ করিয়াছিল, ভবে 
* রস্থকার বৃণাজিনার পরিবর্তিত সংস্করণে উদ্চ অল 


হা হিয়াছিলেদ, কিন্ত পরর্ঠিকগখ এই অংশ পাঠিত 





২৮৬ 


বখতিয়ার যুদ্ধে একট! হাতী মারিতে 
পারিবে না?” 
_. তৃতীক্ন বাক্তি কহিল,্তথাপি উহার ত 
বানয়ের গ্রায় শরীর,এ শরীর লইয়। মতহত্তীর 
সন্ধে হুদ্ধে সাহল কর! পাগলের কাছ” 
প্রথম প্রস্কাবকর্ত/ করিল, “বোধ হয় 
খিলিজিপুত্র এক্ষণে তাহ! বুবিয়াছে; সেই 
জন্ত এখনও অগ্রসর হইতেছে ন1।” 
আর এক বাক্তি কহিল, "আরে, বুঝি 
' তে না, বখ.তিয়ার়ের সৃতৃযর জন্ত পাঁচজনে 
বড় করিয়া এই এম উপায় করিয়াছে। 
 বেছার জয় করিয়! বখ.তিয়ারের বড় দন্ত হই- 
রাছে। মার রা্প্রপাঞগ সকলই তিনি একক 
ভোগ করিতেছেন। এইজন্য পাচঞ্জনে বলিল 
'ষে, বখতিয়ার অমান্য বলবা, চাছি কি মত 
. ছাতী একা মারিতে পারে। কুত-উদ্গীন 
তাহ। দেখিতে চাহিলেন ৷ বকৃতিয়ার দত্ত 
লঘু হইতে পারিলেন না, নুতরাং অগচ্যা 
স্বীকার করিয়াছেন।” | 
এই বলিতে বশিতে রঙ্গানমধ্যে তুমুল 
ফোলাহলধ্বনি সংযঘৌধিত হইল । দ্রষবর্গ 
সম্ভয়চক্ষে দেখিলেন) পর্বতাকার, শ্রাবণের 
' দ্িগন্তব্যাগী গলদ্াকার, এক মত মাত 
. মাহত কর্তৃক আনীত হইয়া, বজগাঙ্গনমধ্যে 
' ছুলিতে ছুলিতে প্রবেশ করিল। ভাহার মু 
শুছেঃ শুণ্ডাক্ষালন, মুহ্মুদছঃ বিপুগ কর্ণতাড়ন, 
এবং ধিশাল বন্ধিম দস্তঘয়ের অযল-শ্েত স্থির 
শোতা দেখিয়া দর্শকের! সভয়ে পশ্চাগত 
হয়! দাড়াইলেন | পশ্চাপসারী দর্শক- 
দিগের বহমর্য়ে। ভয়স্থচক বাক্যে এবং 
পছ্্যনিতে কিয়ৎক্ষণ রঙ্গানমধ্যে অস্ফুট 
কলরব হইতে লাগিল । অল্পক্ষণষধ্যে সে 
কলরব মিবৃদ্ধ হইল । কৌতুহলের আছি- 


শষ্যে সেই জনাকীর্ণ স্থল একেঘারে শব্বহী্গ .. 


 খাকে।” 


্ 1 রঃ 
ছ 


জির. রঙ্গগ্রবেশের প্রতীক্ষ! করিতে লাগি 
লেন। তখন বখতিয়ার খিলিজিও রুজ- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া গজরাজের সম্মুখীন 
হুইর়া দেখা! দিলেন। যাহার! পূর্বে তাহাকে 
চিনিত না, তাহার! তাহাকে দেখিয়া বিশ্ব 
পর্ন হুইল, অপিচ বিরক্ত হইল? তাহার 
শরীরে টবরলক্ষণ কিছুই ছিল না। তাহার 
দেহের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, গঠন অতি 
কদর্য্য। শরীরের সকল স্থানই দ্বোষবিশিষ্ট। 
তাহার বাঞ্যুগল বিশেষ কৃরপশালিত্বের 
কারণ হইয়াছিল । “আজাহুলত্বিত বাহ” 
নুলক্ষণ হইলে হইতে পারে, কিন্তু দেখিতে 
কদর্য সন্দেহ নাই । বখ'তয়ারের বাহুযুগল 
জার ধোভাগ পর্য্যস্ত ল্ুত, স্ুৃতর1ং 
আরগ্যনরের সহিত তাহার €ৃ. ৩ সামৃশ্ঠ 
লক্ষিত্ত হইত '। তীহাকে দেখিয়া একজন 
মুসলসান আর একজনকে কহিল. «ইনিই 
বেহার জয় করিয়াছেন ? এই শরীরে এত 
বল?” 

একক্সন অস্ত্রধারী হিম্দু যুবা নিকটে 
দাড়াইয়! ছিল। সে কহিল, "পবননদান হন 
কলিকালে মর্বটরূপ ধারণ করিয়াছেন ।” 

যবন কহিল, “তুই কি বলিস্‌ রে 
কাফের ?” 

হিন্দু পুনরপি কহিল, খপবননন্গন 
কলিতে মর্টরূপ ধারণ করিয়াছেন ।” 

বন কিল, “আমি তোর কথা বুঝিতে 
পারিতেছি না, তুই তীর-ধনু লইয়৷ আনিয়া 
ছিস্‌কেন 1” 

হিন্দু কহিল; "আমি বাল্যকাঁলে ভীর- 
ধঙ্থ লইয়া খেল! করিতাম। সেই অবধি 
অভ্যাসদোষে তীর-ধন্ছ আমার সঙ্গে সঙ্গে 


ববন কহিল, “হিচ্দুদিদ্গর, লে অভ্যাস- 


চছইল 1. সকলে রুদ্ধনিশবাসে রখংত্যার খিজি-.. দোষ আয়ে: ঘুচিতেছে। এ. খেলার আর, 
হি? 2) সীল ই 5 এ এ এট অনীপ১ ১) শত 5৯০13 ২8- তি হু নাঃ সদ ন্‌ 2১ 


" স্বগালিদীর পুর্বসধ্করণের অংশ । 


স্থভান এক্স! ! 


এখন কাফেরের নখ নাই।. 
একি?” 
' এই বলিয়া হবন রঙ্গভূমি প্রতি অনিমেষ- 


লোঁচনে চাহিয়া রহিল | বখতিয়ার নিজ 
দীর্ঘতূজে এক শাণিত কুঠার ধারণ করিয়া 
বারণরাজের সন্মুথে দাড়াইয়াছিলেন; কিন্ত 
বাত্বণ ত্তীছাকে লক্ষ্য না করিয়া ইতত্ততঃ 
সমযোগ্য শ্রতিষোগীর অন্বেষণ কত্িতে 
লাগিল। ক্ষুত্ত্রকাঁয় একজন মন্ুধা যে তাছা'য় 
রণাকাছজী হইয়া ধড়াইয়াছে, ইহা! তাছার 
হস্তিবুদ্ধিতে উপডিল ন1। বখতিয়ার মাছ- 
তকে অন্ধুজ্ঞা করিলেন যে হুস্তীকে তাড়া 
ইয়া! আমার উপর দাও। ম।ছত গজশরীরে 
চরণাঙ্গুলি-সঞ্চাণন দ্বারা সঙ্কেত করিয়! বখ- 
তিয়ারকে আক্রমণ করিল | বখতিয়ার নিমেষ- 
মধ্যে করিশুওপ্রক্ষেপ হইতে ব্যবহিত হুইয়া 
শুণ্ডোপরে তীব্র কুঠারাঘাত করিল। সৃথপতি 
ব্যথায় ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল), এবং 
ক্রোধে পতনশীল পর্বতবৎ বেগে প্রহার- 
কারীর প্রতি ধাবমান হইল) কুঠারাধাতে সে 
বেগরোধের কোন সন্ভাবন] রহিল ন]। দ্র 


বর্গ সকলে দেখিল যে, পলকমধ্্যে বখতিয়ার: 


কর্দিমপিগুবৎ দলিত হইবেন। সকলে বাছু- 
স্বোলন করির়। "পলাও পলাও” শব করিতে 
লাগিল কিন্তু বখতিয়ার মগধ জয় করিয় 
আসিয়] রঙ্গসভূমে পলায়নতৎপর হইবেন কি 
প্রকারে ? তিনি ত্পেক্ষ। মৃত্যু শ্রেক়ঃ বিবে- 
চনা করিয়া হদ্ভিপদতলে প্রাণত্যাগ্গ মনে 
মনে স্বীকার করিলেন। 

করিরাজ আত্মবেগন্তরে তীহার পৃষ্ঠের 
উপরে আসিরা! পড়িয়াছিল ; একেৰারে 
বখতিয়ারকে দলিত করিবার মানসে নিজ 
বিশাল চরণ উত্তোলন করিল; কিন্ত তাহ! 
বখডিয়ারের ফ্দ্ধে স্থাপিত হইতে ন! হইতেই 


দযিতমুন,অটালিকার জার, সগবে হজ, উৎ-.. বৃহ দয় 


২৮৭ 
কীর্ণ করিয়া অকন্থাৎ বৃখপতি ভূতলে পড়িয়া 
গেল। অমবি ভাহাক় মৃত্ভা হুইল। 

যাহার! সিশেষ দেখিতে না পাইল, 
তাহারা বিবেচনা করিল যে, বখতিয়ার 
খিলিজি কোন কৌশলে হস্ভীর বধসাধন 
করিয়াছেন । তৎক্ষণাৎ যুসলমামমণ্লীমধ্যে 
ঘোরতর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল।' কিন্ত 
অন্টে দেখিতে পাইল যে,হভ্তীর গ্রীবার উপন্ন 
একট ভীরবিষ্ধ রহিয়াছে । কুতব উদ্থীন 
বিস্মিত হইয়! সবিশেষ জানিবার জন্য ম্বৃত 
গজের নিকট জাসিলেন এবং স্বীয় অন্থবিভার 
প্রভাবে বুঝিতে পারিলেদ যে, এই শরবেধই 
হস্তার মৃত্যুর একমাত্র কারণ; বুঝিলেন যে, 
শর অসাধরণ বাহুবলে নিক্ষিপ্ত হইয়! পুল 
হস্ভিতর্্,ততপরে হস্তিগ্রীধার বিপুল মাংস- 
রাশি ভেদ করিয়া মস্তি বিদ্ধ করিয়াছে। 
শরনিক্ষেপকারীর আরও এক অপূর্ব টনপুণ্য- 
লক্ষণ দেখিলেন। গ্রীবার যে স্থানে মস্তি 
এবং মেরুদগুমধাস্থ মজ্জার এংযোগ হইরাছে।* 
সেই স্থানেই তীর প্রবিদ্ধ হুইয়াছে। তথায় 
হুচিমাত্র প্রবিষ্ট হইলে জীবের প্রাণ বিনষ্ট 
হয়--পলকমান্মও বিলম্ব হয় ন।। এই স্থানে 


. শরবিদ্ধ না হইলে কখনই বিয়ারের রক্ষা 


সিদ্ধ হইত না। কুতব-উদ্দীন আরও দেখি- 
লেন, তীরের গঠন পাধারণ হইতে ভিন্ন 
তাহার ফলক অতি দীর্ঘ, হুদ্ম এরং একটি 
বিশেষ চিনে অস্কিত। তিনি সিদ্ধান্ত করি- 
লেন যে, যে ব্যক্তি এই শরত্যাগ করিয়া” 
ছিল, সে অসাধারণ বাহুবলশালী ; তাঁহার 
শিক্ষা! বিচিত্র, এবং হস্ত অতি লব্দুগতি |. 
কুতব-উদ্দীন গজধাতী প্রহরণ হস্তে গ্রহণ 


₹%*71৩08118, 0101008962% পাঠকমহাশয়, 


“রাই অব নেবরমূবে” এইরপ একটি 
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করিয়। হর্শকমগ্ুলীকে সম্বোধন পুর্ব কছি- 
. লেন দে, ভীর কে ত্যাগ করিয়াছিল ” 

কেহ উত্তর নিল না। কৃতব-উত্বান 
পুনরপি জিজ্ঞাপ] করিলেন, «এ তীর কে 
ত্যাগ করিয়াছিল 1” 

যে বন জনৈক হিন্ছ্ব শঙ্ধার'কে 
তাড়ন! ভরিয়াছিল, সে এইবার কহিল, 
“জাহাপনা । একজন কাফের এই স্থানেই 
ধাড়াইর। ভীর মারিয়াছিল দেখিয়াছি; কিন্ত 
তাহাকে আর দেখিতেছি না।” 

কৃ্ব-উদ্জীন ভ্ঞকুটি করিয়া কিয়ৎক্ষণ 
বিমম] হইয়! রছিলেন ; পরে কহিলেন,*্ৰখ- 
তিগার খিলিজি মন্তহত্তী যুদ্ধে ৰধ করিয়া- 
ছেল; তোমর। ঠাভার প্রশংলা কর । কোন 
কাফের তাহার গৌরবের লাখব জন্ম ইবার 
অভিলাষে, জথব। তাঁহার প্রাণ-সংহার জন্য 
এই তীরক্ষেপ করিয়। থাকিবে । আমি 
তার সন্ধান করিয়। সমুচিত দণ্ডৰিধ।ন 
করিব। তোমরা! সঞ্চলে গৃহে গিয়া আজি- 
কার দিন আনন্দে যাপন করিও ।” 

ইহ) শুনিয়া দর্শকগণ ধন্টবা পূর্বক 
দ্বন্ব স্থানে গমন করিতে উদ্যুক্ত হইল। 
ইস্ভাবসরে 'কুক্তব-উদ্দগীন একজন পারিষদকে 
 হস্তস্থিত তীর প্রদান করি! তাহার কর্পে 
'কর্ণে উপদেশ দিলেন; প্যাহার নিকট 
এইরূপ তীর দ্েখিষে, তাহাকে আমার নিকট 
লইয়। আসিবে । অনেকে সন্ধা কর।” 





_ ছবিতীয় পরিচ্ছেদ | 


থজহস্ত! | 
ফুতব-উদ্দীন, ম্নেওয়ানে প্রত্যাগমন 
পুর বখতিয়ার খিলিছি এবং অন্যান্য বন্ধু- 
-ব্্গ লই! বখোগপক্ষথনে লিখু্ত ছিক্দেে 


বন্ধিমচজ্দ্রের এস্থাবিলী .। 


এমত সময়ে কয়েকছদ লৈনিক পূর্বপন্ধিচিত 


হচ্কু যুধাকে ঘশছ ধৃত কিয়া আছনল 


করিল। 

রক্ষিগণ অন্গমতি প্রাঞ্থ হইয়া যুবাকে 
রাঞপ্রতিনিধি-সমক্ষে উপস্থিত করিলে, 
কৃতব-উদ্ধীন বিশেষ মনোযোগ পূর্বক 
তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
যুবঙ্ধের অবয়ব ৪ নিরীক্ষণষোগ্য । তাহার 
বরঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যুন। 
শরীর লবন্মাঅ দীর্ঘ, এনং অন্ভিশ্ুল ও 
বলব্যঞক। মত্তক যেরূপ পরিমিস্ক হইলে 
শরীরের উপযোগী হইত, ভদপেক্ষা বৃহৎ 
এবং তাহার গঠন অতি রমনী । ললাট 


' প্রিশত্ত বে, কিন্ত অল্পবর; প্রযুক্ত অনতিবৃহত, 


তাহার মধ্যদ্েশে “রাজদও”" নামে পরিচিভ 
শিরা প্রকটিত। জধুগল নুম্ম,। তরললোম, 
ভত্বলস্থ অস্থি কিছু উন্নত | চক্ষুঃ বিশেষ 
আরত নহে, (কিন্ত অসাধারণ খুঁজ্জণ্য-গুণে 
আরত বলিয়। বোধ হইত । শাঁসা মুখের 
উপযেগী; অত্যন্ত দীর্ঘ নহে, কিন্তু অগ্র- 
ভাগ সুস্ত্র। ওঠাধর স্কুত্র; সর্বদা পরম্পরে 
সংশিষ্ট; পার্থভাগে অস্পষ্ট মগ্ডুলার্ধ রেখায় 
বেইিত; ওঠে ও চিবুকে কোমল নবীন 
রোমাবণী শোত! পাইতেছিল । অঙ্গের 
গঠন ৰলম্চক হইলেও কর্কশতাশূ্। বর্ণ 
প্রার সম্পূর্ণ গৌর । অঙ্গে কৰচ, মস্তকে 
উীব, পৃষ্ঠে তুণীর লহ্বিভ) কৰে ধনু: 
কটিবন্ধে অনি । | 

কুত্তব-উদ্ধীন যুবাকে আপাদমস্তক নরী-' 
ক্ষণ করিতেছেন, দেখিয়া যুব কুচি ধরি- 
লেন এবং কুতৰকে কহিলেন, “আপনার কি 
আজ্ঞা ?' 

গুনিয়া কুতস্ধৰব হালিলেন ; বলিলেন, 
পভ কি শয়ভাগে আমার হত্তী বধ 


কাছ ?” 


সাবিনার পূর্বসংক্করণের অংশ । 


যুবা। করিয়াছি | 

কৃ। কেন ভূমি মার ভাতী মারিলে? 

যুবা। না মারিলে হাতী আপনার 
সেনাপতিকে মারিত। 

ইহা শুনিয়া! বখতিয়ার খিপিঞ্জি বলি- 
লেন, "হাতা মানার কি করিত?” 


যুবা। চরণ কর্লত কাসগত। 
বখতি। আমার কঠার জা ছিল 
যুবা। হস্তীকে শিপী'লকাদংখশনের 


ক্েশাতভব করাইবার জন্য । 

কুতব-উদ্দীনের ওষ্ঠাদর প্রান্ত অক্পমাত্র 
হাতত প্রকটিত হইপ। পেনাপঠি 'অপ্রতিভ 
হয়েন দেখিয়া! কু গন উদ্দীন তখন কহিপেন। 
“তুমি হিন্দ মুণখমা নত খল জান না। 
চানাপতি মনসংসে কঠাধাঘ।তে হম্তী বধ 
করিত। তথংপি তুমি যে দেনাপতির 
মগগলাক।জক্ষার় শীগজাগ করিয়াভলে-_ 
ইহাতে তোমান প্রতি সঙ্গ হইলাম | 
তোমাকে পুবস্কগ করি 1৮ এই বলিয়া 
কুতব-উদ্দীন কোনার'ক্ষর প্রতি যুবাকে 
শতমুদ্রা দিতে মগ্নাঁত কফপিলেন। 

যুঃ' শুনিয়। কহিলেন, “ধবনরাঁজ-প্রতি- 
নিধি! শানয়া পন্জিঠ হইলান। যদন-সেনা- 
পতির জীবনের ম্লা শঠ মুদা ?” | 

কৃতন-উদ্দীন কঠিলেন) "তুমি রক্ষা ন! 
করিলে যে মেনাপতিন্র জাথন বিনষ্ট হই, 
এমত নহে। তথাপি সেনাপতির বর্ধযাদ|- 
জুসাবে দান উাঁচত বটে। তোমাকে সহত্র 
মুদ্র৷ দ্রিতে অন্থমতি করিলাম |” 

যুবা। যবনের খদান্যতায় মতি সন্তুষ্ট 
হইপাম। আও আপনাকে প্রাতপুরস্কত 
করিব। যধু-তীরে আামার বাপগৃহ, সেই 
গর্মান্ত আমার সঙ্গে একজন লোক দিলে, 
আমি আপনার পুরস্কার পাঠাইব। যদি রত 
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তবে আমার প্রদ্ণত্ত রতু িক্রুণ করিবেন। 
দিল্লীর শ্রেঠীরা তন্থিনিময়ে আপনাকে লক্ষ 
মুদ্রা দিবে। " 

কৃতব-উদ্দীন কহিলেন, "হইতে পারে, 
তুমি ধনী। এজন সহত্র মুদ্রা তোমার গ্রহণ- 
যোগ্য নছে: কিন্ত তোমার বাক্য সশ্মানস্ুচক 
নতে-তৃমি সদভাপ্রত কার্ষেয উদ্যত হইয়।- 
ছিনে খলিয়। অনেক ক্ষমা কখয়াছি ধিক, 
ক্ষমা করিবনা। আমি যে তোমার রাজার 
প্রতিনিধি, তাহা তুমি কি বিস্বৃত হইলে ?”, 

যুবা। আমার রাজার প্রতিনিধি শ্লেচ্ছ 
নহে ।' 

কুতধ-উদ্দান সকোপ-কটাক্ষে ক হপেন, 
“তবে কে তোমার রাজ।? কোন্‌ ধেশে 
তোমার বাস?” 

যুৰা। মগধে আমার বাস। 

কৃত ॥ মগধ এ বখতিয়ার কর্তৃক ফবন- 
রাজ্যতুক্ত হ্য়াছে। 

ঘুৰা। মগধ দন্যুকর্তৃক পীড়িত হইয়াছে। 

কৃত। দন্ুুকে? 

যুবা। বখতিয়ার খিলিঞ্জি। 

কৃতব-উদ্দীনের চক্ষে অগ্নি-স্ফ.লিজ নির্গত 
হইতে লাগিল । কহিলেন, "তোমার মৃত্যু 
উপস্থিত ।” 

যুনা ভাপিয়া কহিলেন, “্দহ্যুহত্তে ?” 

কুত। আমার আজ্ঞা তোমার প্রাণদণ্ড' 


হইবে। আমি যবন সম্রাটের প্রতিনিধি। .. 


যুধা। আন যবন-দন্ুযর ক্রীতদাপ। ৬ 

কুঙখ-উদ্দীন কাঁধে কম্পিত হটলেন।, 
কিন্ত নিপিঠার দুধকে সাহস “৭ 
বিস্মিত হহপেন, কুতব-ডদ্ধান ধ্ক্ষবগে 
আজ্ঞ। কারগেন, “ইহাতে বন্ধন কায বধ 
কর।” 

বখতিয়ার ধিলিজি ইঙ্গিতে তাহাকে 
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নিষেধ ক্রিলেন। পরে কুতবকে বিনয় 


করিয়া কহিলেন, "গ্রভে!! এই হিন্দু বাতুল, 


“নচেৎ অনর্থক কেন মৃত্যুকামনা করিবে ? 
ইহাকে বধ করার অপৌরুষ ।” 


যুবা বখ.তিয়ারের মনের ভাব বুয়া 


হাসিলেন; বলিলেন, “খিলিজি সাহেব! 


বুঝিলাম, অপনি অরুতজ্ঞ নছেন। আমি 


: হস্তিচরণ হইতে আপনাকে রক্ষ। করিয়াছি 
বলিয়া আপনি আমার প্রাণরক্ষার জন্ত যত্ব 


করিতেছেন; কিন্তু নিবৃত্ত হউন। আমি 


আপনার মঙ্গলাকাজ্ষায় হম্ত-বধ করি নাই। 


আপনাকে একদিন স্বহত্তে বধ করিব 


বলিম্ন! আপনাকে হুস্তীর চরণ হইতে রক্ষ! 


করিয়াছি” 


রাজপ্রতিনিধি এবং সেনাপতি উভয়ে 
উভয়ের মুখাবলোকন করিলেন। খিলিজি 


কহিলেন, "তুমি নিশ্চয় বাতুল। আপনি 
প্রাণ হারাইতে বনিয়াছ, অন্তে বক্ষ! করিতে 


গেলে তাহারও প্রতিবন্ধক হইতেছ। 
সাল, আমাকে ত্বহত্তে বধ করিবার এত 
সাধ কেন?" 

যুব1!। কেন ? তুমি আমার পিতৃরাগ্যাপ- 
হরণ করিয়াছ। আমি মগধরাজপুত্র। 


' যুদ্ধকালে হেমচন্দ্র মগধে থাকিলে তাহা যবন- 


ধন্যু জয় করিতে পারিত না। অপহারী 


. ঈন্যার প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিব । 


গা 
পর 


, বখতিয়ার কহিলেন,“এখন বাচিলে ত ?” 
_ ক্কুতব-উদ্দীন কহিলেন, “তোমার যে 
পরিচয় দিতেছ এবং তোমার যেরূপ স্পর্ধা, 
' তাহাতে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। 
তুমি এক্ষণে কারাগারে বাস বরিবে। পশ্চাৎ 
তোমার প্রতি দগ্ডাজ্ঞ। প্রচার হইবে। রক্ষি- 
গণ, এখন ইহাকে কারাগারে লইয়৷ যাও ।” 
রঙ্গিগুণ হেমচজ্জকে বেষ্িত করিয়া লই] 
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চলিল। কৃতব-উদ্দীন তধন' বখ.তি্নারকে 
সক্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাহাব! এই 
হিন্দুকে কি ভাবিতেছেন ?” 

বখতিয়ার কহিলেন,“অগ্রিপ্ফ লিঙ্গস্বরপ। 
যদি. কখন হিন্দুসেনা পুনর্বার সমবেত হয় 
তবে এ ব্যক্তি সকলকে অগ্নিময় করিবে” 

কুত। নুতরাং অগ্রিক্ষলিঙ্গ পূর্বেই 
নির্ব।ণ কর] কর্তব্য। 

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, 
ইত্যবসরে হুর্গমধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে 
লাগিল। ক্ষণপরে পুররক্ষিগণ আসিয়। 
সংবাদ দিল, "বন্দী পলাইয়াঁছে।” 

কুতব-উদ্দীন ভ্রভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন, «কি প্রকারে পলাইল ?" 

রক্ষিগণ কহিল, *হুর্গমধ্যে একজন ষবন 
একটা অশ্ব লহ্য়া ফিরাইতেছিল। আমরা 
বিবেচনা! করিলাম যে, কোন ঠসনিকের 
অশ্ব । আমর! ঘোটকের নিকট দিয়। 
যাইতেছিলাম। '্ধাহার নিকটে আসিবা- 
মাত্র বন্দী চকিতের ন্যায় লম্ফ দিয় অশ্বপৃষ্ঠে 
উঠিল এবং অর্থে কশাঘাত করিয়া বায়ু- 
বেগে ভর্গদ্ধার দিয়া নিক্ষীস্ত হইল। 

কুত। তোষর! পশ্চাদ্বতণ হইলে ন। কেন? 

রক্ষী । আমরা অশ্ব আনিতে আনিতে 
সে দৃক্টিপথের অতীত হুইল। 

কুত। তীর মারিলে না কেন? 

রক্ষী । মারিয়াছিলাম। তাহার কবচে 
ঠেকিয়৷ তীর সকল মাটীতে পড়িল। 

কুত। যেষবন অশ্ব লইয়া ফিরাইতে. 
ছিল, সে কোথায়?" 

রক্ষী। প্রথমে আমরা বন্দীর প্রতিই 
মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। পশ্চাৎ অশ্ব- 
টলের সন্ধান করায় তাহাকে দেখিতে 


র...থাইলাম না... 


'অব্প্রকাশিত নুতন শল্লের বহি! 
একাধারে ১০০ এক শত উপন্যাল। 


শত গল্প 


স্থপাঠ্য, কৌতুক ও রহস্যপুণ গল্প । 
'মূল্য ১০. এক টাকা চারি আনা স্থলে 8 বার আনা মাত্র। 


প্রবসী-প্রির়জনের প্রেমপত্র যেমন সুখকর, বিরহীজনের প্রিক্জন-সমাগম যেমন সস্তে(ষকর, 
সন্ত যদি মিলনের প্রশস্ত সময় বলিয়া প্রেমিকের ধারণ। থাকে,_-তবে এই শাস্তি প্রদ, প্রেমের, “শত- 
্” যুবক যুবতীর হস্তে থাকিবেই থাকিবে । ইহা! শয়নকক্ষের আস্বাব, বিশ্রামের সহচর, চিত্তিতের 
'ধামোহ । রূপ, রস, ভাবে, শতগল্পপূর্ণ। হাসির একখান। জাহাজ যেন শতগল্লের ভিতর ডূবিয়াছে ! 
তুবা, প্রিয় পাঠক, তুমি শতগল্প পড়িয়া হাসিয়া ষে “পেট ফুলাইলে ! বেয়ারিং প্রেমিক, বিনামূল্যে 
প্রম করিয়া আর বদূনাম কিনিও ন।; একবার বারগণ্ডা পম্মস! খরচ করিয়া এ বসস্তের ফুটস্ত কুন্মুম- " 
ন্ববকের দ্ৰাণ লও; অনাস্াত অবস্থার মধুরতা। কি আপনাকে বুঝাইতে হইবে? 


থল্পগুলির সুচি 


১1! সোণার হরিণ ২। আশা-বৈতরণী নদী ৩। চিত্রবাণ ৪। অবাক নাচ ৫। ম্বেত সরোজ ও 
শীল নলিনী ৬ | গ্রহ ৭। বেটে বৃকোদর ৮। মাউড়ী ৯। অতি লোতে তাতি নষ্ট ১* | বৃদ্ধবোক। 
১১। মানু বাঘ ১২। স্বপাপের সাজা ১৪। সোণার কেশ ১৫। কাঠের পুতুল ১৬। চৈতন্য তাতি 
১৭। রাজহখাস ১৮। দরজী রাজ! ১৯। চতুর! স্ন্দরী ২*। যক্ষরাণীর ডাকিনী যোগিনী ২১। স্ুবৃদ্ধি 
গোয়ালা ২২। অপূর্ব উদ্ধার ২৩। সখের দল ২৪ ।কুঁড়ের বাদূসা ২৫। যত বড় মান্ধুয় তত বড় নাক 
২৬) কুকুর ভোজন ২৭। মায়া-নৌকা ২৮। পোড়া কপাল ২৯। জ্যোতিবী জনার্দন ৩* । উচিত 
৩১। বিধির মার ছুনিয়ার ৰার ৩১। স্বর্ণের খধ ৩৩। বেটে বঙ্ক ৩৪ । নিত্রাৰতী ৩৫। পিতলের আংটী 
৩৬। সোণার তরী ৩৭। দেড় ঠেঙ্গার মুল্্রক ৩৮। চোর জামাই ৩৯। কপালের কের ৪*। ভেক রানী 
৪১। বনমালা ৪২। দীর্ঘকেশী ৪৩। সোণামুখী ছাইমুখী ৪৪ । ক্ষুদিরাম। ৪৫। মৃতসগ্ীবনী লতা! ৪৬। 
জীবস্ত তরুতে সোণার আতা ৪৭। ছুঃখিনী ৪৮। হেয়ালী ৪৯ | ষক্ষিণী €*। সাত কাক ৫১। লাট 
৫২। বাজন্তবাশী ৫৩। হাতকাটা রাণী ৫৪। লালট,পী ৫৫। মায়াবি ৫৬। রাক্ষস জামাই ৫৭। 
খেঁকশিয়ালির বিষে, ধুচুনী মাথায় দিয়ে ৫৮। মথুরমুচী ৫৯ | অবাক গরু ৬*। বুলবুল আন্দরী ৬১। 
টুন্টনী ৬২। চাদী ও ৰাদী ৬৩। খ্যাংরাগুপো রাজা ৬৪। নাতনী ৬৫। তিন ভাই৬৬। জড়দৃগব 
৬৭ | অপূর্ব প্রণয় ৬৮ ।সোণার পাখী ৬৯। কুকুর ও কাক ৭*। সপ্তশির! রাক্ষপী ৭১। হীরার তাত্র 
৭২। দরিয়াৰাজ ছাগল ৭৩। কৃষ্ণকামিনী ৭৪। দ্বাদশ শিকারী ৭৫। গুরুর চেয়ে শিষ্য দড় ৭৬। 
ষক্ষী বুড়ী ৭৭। অবাক্‌ বীর ৭৮। শৃগাল ধূর্ত ৭৯। ৰাকৃসিদ্ধ রাজকুমার ৮* | মা ভগবতী ৮১। পোড়া 
পাখী ৮২। হংসৰত্তী ৮৩। স্বর্ণ পর্বতের রাজা ৮৪। কৃষ্ণ কন্তা ৮৫। কালার বংশ ৮৬। নির্ববোধের 
পুরফ্ধার ৮৭। ধন্বকধারী শিকারী ৮৮। পরীর খেয়াল ৮৯। বিশ মুনে আর ৰাইশ মুনে ৯*। নীল 
আলো ৯১। তিন হাকিম ৯২। তিন শিক্ষানবিশ ৯৩। নির্ভয় কুমার ৯৪। ৰেদের মেয়ে ৯৫। সোণার 
বিবি ৯৬। তিন সোণার আতা ৯৭। স্বর্গের নর্তকী ৯৮। যেমন মা তেমনি ছশ, ৯৯। গাধা রাজপুত্র 
১**। কাছুনে মেয়ে। 


বদি হৃদয়ে এ শত শ্ন্দরী ধারণের ইচ্ছা থাকে, তবে কালবিলম্ব না করিয়া! পত্র লিখুন, ভ্যালুপে 


বলে পাইবেন । ূ 
মুল্য ॥, বার আনা মাত্র। 


বন্দমতী প্রস্তকবিভাগ---১২৫৪ নং গ্রে প্ীট। কলিকাতা | .... 


বিশ্ব-বিমোহন একমাত্র 'মহ'কিবি 


কালিদাসের গ্রস্থাবলী। . 


॥ 


| মূল ও অন্নব।% 


কুড়িহাঙ্জার গ্রন্থাবলী পুর্বের প্রকাশিত হইয়া বঙ্গদেশের কাব্যামোদী সুধীরন্দেল এনা, 
বর্ধন করিয়াছে, বহুদিন এই গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হয় নাই; এক্ষণে সহজ মহ: ।. একের 
অনুরোধে আবার সেই মহাকবি-- 
কালিদাঁসের 


গ 


মহাগ্রহসমৃ, কাব্য, মহাকাব্য, দৃশ্ঠকাব্য, কবিতা, আখায়িকা পর্ভতি সর্বঙ্জাতীর 
্রন্থ-রত্বহার এই গ্রন্থাবলীতে সমাবেশিত হইয়াছে । সকল গরঞ্টেরউ পরে মূল, নিয়ে সরল 
ক্মললিত বঙ্গান্থবাদ। মৃল বিশুদ্ধভাবে পঞ্ডিতগণ কর্তৃক সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত, অনুবাদ 
মধুর সবল সরস-- বসিকজনের মনোরপন করিবার উপাদেয় সঃ:গ. | 


গ্রস্থাবলীতে কি কি নথি ১-- 
মোট ১৪ খানি গ্রন্থ, 


১। রঘুবংশমৃ.২। কুমারসম্তবমূত ৩। মেঘদ্তম, ৪ | খতুসংহারঃ, ৫। নলোদয়ঃ, 
৬। পুষ্পবাণ-বিলাপ, ৭1 শ্রতবোধগ, ৮। ছ্বাতি ণৎ্-পুভ্তলিকা ৯। শৃরঙ্গার-তিলকম্‌, " 
শঙ্গাররসাষ্টকম্ঃ ১১।. মালবিকাগ্রিমিত্রমূ* ১২। অভিথ্জান-শকুস্তলমৃ, ১৩। বিক্রমোর্বশী, 
১৪। মহাকবি কালিদাসের-কৌত্কপূর্ণ জীবনী ।' 


মহারুবি কালিদাসের গ্রগ্কাবলীর পরিঢ: প্রদান বাহুল্য, গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজার চি? : 
মহাকবির গ্রস্থাবলীর তুলন! রহিত, মহাকবি জগংপুজ্য, দেবতাবাঞ্িত সরস্বতীর প্রস” 
স্বরূপ, এই গ্রস্থাবলী গৃহে গৃহে বিরাজিত হউক। শুনিয়! চমকিত হইবেন নাঃ এ 
বিরাট গ্রস্থাবলীর মুল্য কিঠুই নঙখে-২০৯ ২৫২ টাকা হইলেও ইহা অধিক হঁ» 
না, ১৪২ টাকা মুল্য দিয়াও যাহা সকল গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, সেই বিরাট, 
্রন্থাবলী স্থলতের তস্ত স্ুলভ-_যুল্য ৬২ ছয় স্থলে টা" দেড় টাকা করা হইল। ডাঃ মা 
1%* ছয় আনা । এ ম্থুলভ চিরস্থায়ী নহে। 


৬: 
/ জু 1 & ঙ ০৯৬০ টু 
মা বি টি 8 4 সা উরি + ্ 8: ্ ডে রি ৮] আগারতাত 
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